


মাসিক পত্র। 
ভীীকফ্ধন সুখোপাধ্যা়, এম এ, বি-এল্‌ ও আ্রীহীরেম্্রনাথ দন্ত 
. পম-এ) বি-এল্‌ সম্পাদিত । 
১২০1২ নং মপ্ছিদ্বাড়ী স্টাট, কলিকাতা, হইতে 
 ভ্ীঅঘোরনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। 


ছু এ 

বিষম । লেখক্গণ * পান 
১। আমাদের পঞ্চম ধত্দর। জীমুক্ত কঙ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি:এল। 
২। পৌরাণিক কথা । তীযুক্ত ০8 ,বি-এল্‌ এ 
৩। আর্য --চর্ত্রাদর্শ রঃ বি ১ 3 
৪1 স্ততিকুহ্মাঞ্জলি। যুক্ত গোবিন্লান বন্যযোপাধ্যান বি-এ%২-হ১ 

& 1 -পাশ্চাত্যবিজ্ঞন জড়বাদ 
শ্রীযুক্ত সতীশ্চত্ত্র রায় বি-এ 1 হ 

বিরোধী । 


২1 বৌদ্ধজাতকমাল।-- 
॥ ] শীযুক্ত চারুচন্দ্র বস্থ। ৩১ 
শান্তর উপাখ্যান। 
৭1 জীবন-রহস্ত (গল্প) শ্রীধুক্ত উপেন্ত্রনাথ নাগ। ৩৫ 
" গদ্থাক* বাধিক মুল্য কলিকাতায় ১* এক টাকা চারি আনাসমফস্বলে 
ডাকমাশুল সমেত ১1০০ এক টাকা ছয় আনা 
নগদ মূল্য ৮৯ ছুই আন1। 
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নিয়মাবলী । 


১। কলিকাতীয় “পন্থার” অশ্রিম বাঁধিক মুল্য ১০ একটাক1 চারি অনা, 
অফঃস্বলে।ভাকমাশুল সমেত ১৮৩ এক টাকা ছর আনা মাত্র। প্রতি সংখা।র. 
ন্গদ মুল্য ০, ছুই আনামাত্র। অগ্রিম মুস্য না পাইলে পন্থা পাঠান হযন।। 

২. টাক? কুড়ি; পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিমন্ত্ে 
সংবাদ ও মাঁসিকপপ্রাদি' নিয় ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প 
পাঠাইলে টাকায় 4০.আনা কমিশন ল।গিবে। 0) 

৩। বাহার! গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা অনুগ্রহ করিয়া না 
ও ঠিকান! পরে, পোষ্টকার্ডে অথবা মনি অর্ভরের কুপনে পরিষ্কার করিয়া 
লিখিয়া৷ আমারঃনিকট পাঠাইবেন। | 

৪। কাঁপকাতায় বাধিক মুগ প্রাপ্তির জন্ত বিল দেওয়া হইয়! থাকে । 
আমার শ্বাঙ্গরিত বিল নাপ্রাইলে সহরের শ্রাহকগণ কাহাঁকেও টাক দিবেন 
না এবং টাক দিবার সময় থে পৌক টাকা আদায় করিতে যাইবে তাহার নিকট 
বিলের পৃষ্ঠে-রসিদ লইবে্ন। এই নিয়মে টাকা না দিলে আমি পন্থার বাধিক 
মূল্য প্রাপ্তির জন্য দারী নহি । 


১২০১২, নং মস্জিদ্বাড়ী টা, ] ীঅঘোর নাথ দত্ত । 
কলিকাতা । প্রকাশক । 


২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমর। ফেরত দিতে বাধ্য নঙি। 

২। পত্রিকা না পাইলে অথবা পতিকা প্রাপ্তি সন্বন্ধে কোন প্রকার গোল- 
যোঞ্স, ঘটলে আমাদিগকে কিন্বা প্রকীশককে পত্র লিখি জানাইবেন। 
গ্রীশরত্চন্দ্র দেব ।--কা্ধ্যাধ্যক্ষ। ১২০1২ নং মন্জিদ্বাড়ী ট্রাট, 


কলিকাতা । 


পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম 1 
পেস্কায়'? বিচ্ছ'পন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃঠায় ৩২ তিন টাকা, অর্ধ 
পৃষ্ঠায় ২. ঢুই টাকা "এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১/* এক টাকা চারি আন! লাগিবেক 
অধিক দিনের অথবাখবরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের 
কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতদ্ধ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে । 
ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন.দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪২ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠায় ২ 
টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।০ টাক লাগিবে। 
শ্রীললিগমোহন মল্লিক | প্ীশরৎচন্দ্র দেব। * 
ক্ষার্্যাধ্যক্ষ_ বিজ্ঞাপন বিভাগ । কার্য্যাধ্যক্ষ- সাধারণ বিভাগ। 
২৯ নংলালবাজার গ্রীট, কলিকাতা । 
১১০1২ নং মসজিব্বার্ডী ষ্রীট, কলিক!তা 
এদেন্ট--ই্রজ্জানেন্ত্রচ্দ ঘোষ, ২১ নং সুখিয়া স্রীট। 





হম ভাগ । বৈশাখ ১৩০৮ সাল । ] »ম সহখ্যাা। 








স্পেস পিস লিপ সপ্ন সাপ পপ্স্্ল পুত 
৯০১ ৮৯ লিক তত পলা ত 70 শশাতীশাী? তত? শিস 
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ব্াাদের গত বৎসরের কর্মফল আঁমর। ঈশ্বর উদ্দেশে বিসঞ্জান 
করিলাম। ও 

ধীহার উদ্দেশে আমরা এই কর্দাকল নিসক্জন নি ভিনি কে, কোথায় 
তিনি থাকেন এবং কি উপায়েই বা তীহাঁকে জানা যাঁয় মেই সন্ধে গুটকভ 

থা, অতি মংক্ষেপে কহিয়া, আমাদের পঞ্চম বং্সরের কন্মা আরম্ভ করিব । 

তগবান পতুঞ্জলির যোগশাঙ্তে ঈখরতত্ব মন্বন্ধে যে গুটিষ্ষত কথা "আছ 
তাহা এই-_- 

কেশ বর্ম বিপাকাশায়বণরামুষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ। 
২৩ কন সমাধি পাদ। 


পশ্থ। | [ বৈশাখ । 


তত্র নিরতিশয়ং সর্ধঞ্ঞবীজন্। (২৫) 
পুর্কেষামপি গুরূ: কালেনানবচ্ছেদাঁৎ। (২৬) 
তস্য বৃচক প্রশবঃ (২৭) 
তজ্জপস্তদর্থভাবনম্‌। ( ২৮) 
ততঃ প্রত্যকচেতনাধিশমে'হপান্তরায়া-ভাবশ্চ। (২৯) 
যে বিশেষ পুকষ ক্লেশ, কর্ম বিপাক, এবং আশয়ে কথনও লিপ নহেন 
তিনিই ঈখর। (২৪) 
তাহাতে সর্বজ্ঞ বীজ নিরতিশয় ভাবে বিদ্যমান আঁছে। (২৫) 
কাল কর্তৃক ইঞ্গার অবচ্ছেদ নাই এবং প্রাচীন গুরূগণেরও ইনি 
গুরু । (২৬) 
প্রণব মন্ত্র (ও) তাহার বাঁচক। (২৭) 
এই মন্ত্র জপ এবং ইহারই অর্থ ভাবনাই ঈশ্বরোপাসন1। (২৮) 
ইহা হইতে প্রত্যকৃ-চেতনার উপলব্ধি হয় এবং যাবতীয় বিশ্বের অভাব 
সয়। (২৯) 
'আ।মর। পাতঞ্ল দর্শন হইতে এই ঘে ৬টা সুত্র বলিলাম, এই সু কয়টির 
অর্থ হদয়ঙ্গম করিয়। ঈশ্বরে আত্ম নিব্দেন করাই, সংসার ছুঃখ নিবৃত্তির জুগম 


পন্থা | 

যে বিশেষ পুরুষ ক্লেশ, কর্ম বিপাক, ও আশয়ে কখনও লিপ্ত নহেন 
তিনিই ঈশ্বর! ভগবান পাতঞ্জলি, ক্লেশ, কর্মবিপাক ও আশয় এই কয়টি 
কথ কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহাই গ্রথমে বুঝিতে হইবে । 
পতঞ্জল দর্শনের সাধন পাঁদে ক্লেশ শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহ! এই)-_ 

অবিদ্যন্মিতরাগদ্ধেষভিনিবেশঃ পঞ্চ ক্রেশাঃ। (৩) অবিদ্যা, অন্মিতা, 
রাগ, ছেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্ঃ ক্লেশ শব বাচ্য। 

অনিত্যাশুচিদুঃখাহনাত্বস্থ নিত্যশুচি সুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা। (সাধন 
পাদ ৫ সুত্র)। 

যাহা অনিত্য তাহাকে নিত্য জ্ঞান, যাহা অশুচি তাহাকে গুচি জ্ঞান, 
হুঃখকে স্খ জ্ঞান এবং অনাম্ম পদার্থকে জাত্ম জান্রূপ যে ভ্রম তাহার নাম 
আব্দ্যি। 


১৩০৮] আমান্দ ৭ পঞ্চম বওসর । ৩ 


এই অবিদ্য| হইতেই অস্মিতা, রাঁগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ লন্গিয়। থাকে | 

দৃক্দর্শন শক্ত্যোরেকাস্মতেবাম্সিতা | (৬ স্তর) 

দৃকৃশক্তি ও দর্শন শক্তি সম্বন্ধে একাত্মতা বোধের নাম অস্মিত]! দৃক্শক্ষি 
পুরুষ; এই পুরুষ গ্রতায় সমূহের দ্রষ্টা (700৩ 1.0০৮67). এই পুরুষ যে 
শক্তি আঁশ্রর করিয়। গ্রত্যয় সমূহ গ্রহণ করেন তাহার নাম দর্শন শক্ষি। এই 
দৃর্শন শক্তি ও পুরুষের স্বরূপ একই, এই মে ভ্রম ইহার নাম অন্মিতা। 

লুখানুশরী রাগঃ॥ (৭ম সুত্র) 

আখ ভোগেচ্ছার নাম রাগ। 

হুঃখাজশমী দ্বেবঃ। (৮মস্তত্র)। 

যাহ। হঃখের কারণ তাহার প্রতি যে কোন তাঁহার নাম ছেদ । 

স্বরসৃবাহী বিছষোহপি তথ! রুঢোভিনিবেশঃ ) (৯) 

রূঢ় অর্থাৎ মরণ ত্রালের নাম অভিনিবেশ। এই মরণ অ্রাস সর্ধ্ম প্রাণী- 
রই রহিয়াছে? বিদ্বান্জনের৪ এই মৃত্্যভয় আছে। ইহা শ্বরসবাহী অর্থাৎ 
শ্বাভাবিক ; পুর্ব জন্মে দেহত্যাগের যে যন্ত্রণা তাহাই সংস্কাককবপে বিদ্যমান 
থ(কায় এই মরণ ত্রাস জন্মির। থাকে । 

রেশ কথার অর্থ পাতগ্চল দশনে যাঁহ। আছে তাহ। আমরা উদ্ধৃত করি- 
ল/ম। যে সমস্ত পুরুষ এই ক্লেশের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন তহারাই যুক্ত 
পুরুষ। মুক্তি লাভের পুর্বে ইহার। এই ক্লেশে বদ্ধ ছিপেন কিন্তু এমন এক 
পুরুষ আছেন যিনি কখনই অবিদ্য1 ও অবিদ্যাসঞজ।ত রলেশে বদ্ধ নহেন এবং 
এই ক্লেশ মুল কন্ধাশয় এবং কর্্মবিপাকে বন্ধ নহেন। এই পুকষ বিশেষের 
নাম ঈশ্বর । 

কর্দীশয় শবের অর্থ কর্ম্ববাসনা এবং কন্দধব বিপাক শন্বের অর্থ কর্মনিবঙ্ধন 
সংসারচক্রে ভ্রমণ ও তজ্জন্য সুখ ছুঃখ ভোগ। 

ভগবান পতঞ্রপি বলেন ;-- 

ক্রেখ মুল? কর্ম্দাশয়ে। দৃষ্টইদৃষ্ট জন্ম বেদনীয়ঃ। (১২ স্থত্র সাধন পাদ) 

সতি মুলে তদ্বিপাঁকো জাত্যসুভোগাঃ। (১০ স্তর) 

'যে কর্ম বাসনার মুলে অবিদ্য।দি পঞ্চ রেশ বন্তমান থাকে তাহা ইহলোক 
বাপরলোকে সুখ হুচখ ভোগ প্রদ। 


৪ পন্থা | [ বৈশাখ । 


ক্রেশ মূলে বিদ্যমান থাকিলেই কর্মবাঁসনা নিবস্কন কর্বিপাক উপস্থিত 
হয়) জাতি ও আঁুর ভেগই সেই বিপাক। 

এইখানে একটি কথ! বলিয়। রাখিলে ভাল হয় যে ঈশ্বর অবিদ্যাদি ক্লেশ 
সংশ্লিষ্ট নহেন দেই জন্ত তীহার কত কর্দের মূলে ক্লেশ বিদ্যমান নাই এবং 
সেই জন্য উহার কৃত কর্ম কোনরূপ সুখ দুঃখ ব্দেনাপ্রদ নহে। (বেদ্ন। 
শানর ইংরাজী অর্থ £০০11)৫5 )1 

: এই নিত্য কেশ মুক্ত পুরুষে সর্বজ্ঞ বীজ নিরতিশপ্ন ভাবে বিদ্যমান অর্থাৎ 

জ্ঞান ইহাতেই পরাকাঁ্ট। গ্রাগু হইয়! আছে। 

অবিদ্যার পারস্থি চ এই পরম পুরুষই প্রচীন গুরুগণেরগ গুরু! অর্থাৎ 
যাবতীয় জ্ঞানের ইনিই আদি। যে সনন্ত মহায্মাগণ মানবের কল্যাণ হেতু 
মানন সমাজেজ্ঞান বিতরণ করিয়। গিয়াছেন তীহারা মানব জাতির গুরু। 
কিন্ত তাহাদের জ্ঞান তাহারা ঈথরের নিকট হইতে, কেহ ঝ| সাক্ষাৎ সন্বন্ধে 
কেহ বা পরম্প। ক্রমে পাইঝ়াছেন। ইনি আদি গুরু | কাঁল কর্তৃক ইহার 


অব্চ্ছদ নাই। 

প্রণব মন্ত্র এই ঈশ্বরের বচক। ৩ এই বাকাটি বাচক এবং ঈশ্বর এই 
বাক্যের বাঁচ্য। এই নামটি আদি গুরু ঈখবরের নিভানাম। 

এই মন্ব জপ এবং ইহার" অর্থ ভাবনা অর্থ।ৎ এই মন্ত্র ধাহার নাঁম তাহার 
স্বরূপ চিন্ত। করাই ঈথরে'পাসনা। 

এই ঈশ্বরোৌপাননার ফল গ্রত্ক চেতনা উপলকি এবং সমাধি লা:ভব্র 
যে সমস্ত অন্তর/য় আছে তাহ এই ঈশ্বরোপাসনায় দূর হইয়া বায়। 

প্রচ্তাক্‌ চেতনা উপলব্ধি শর্ষের অর্থ আত্মস্থরূপ উপলন্ধি। প্রতীগং 
নিপরীতং অঞ্চতি বিজীনাতি ইতি গ্রত্যক্। আমাদের মন সাধারণতঃ বহিমু্খ। 
অন্তমুখ মন ইহার বিপরীতি। মন অন্তমূ্খী হইলে জীবের আক্মন্বরূপ গ্রকাঁশ 
পায়। জীবের এই স্বরূপোলন্ধির নাম প্রত্যক-চেতনাধিগমঃ | 

এই ঈশ্বর কোথ|য় থাকেন? -ইনি সর্ধভূতস্থ) সমগ্র বিশ্ব এই ঈশ্বরের 
দেহ। আমার দেহ বেমন অসংখ্য জীবান্তর বানস্থান এবং দেই প্রত্যেক 
জীবানরু গ্রাণ গেমন আমারই প্রাণে অনুপ্রাণিত সেইরূপ যাঁব্তীর জীব একই 
ঈগরর দেহে বান করিতেছে এবং তীহাঁরই প্রাণে সমস্ত জীব অনু প্রাপিত 


১৩০৮] জঁমদের পঞ্চম বঙসর । ৫ 


হুইয়| জীবিত রহিয়াছে । আমার শণীরে যেমন প্রাণের আত চলিতেছে ও 
সেই সঙ্গে শ্ব।স প্রথ্থাস বহিতেছে এই সমগ্র বিশ্বেও সেইবূপ এক জীবনীশক্তির 
শ্রেত কুগ্লাকারে চলিতেছে । বিশি আপনার প্রাণের সহিত এই বিশ্ব 
প্রণের একতানত। উপলব্ষি করিতে পরিধাছেন তিনি আপন হৃদয়ে এই 
জীবনীশক্তিকে প্রথবধবনিবূপে উপলদ্ধি করিয়! থাকেন এবং এই ধ্বনি সম্যক 
উপলব্িি হইলেই বিশেশ্বরের অস্তি্ও উপলব্ধি করিয়া থাকেন। গ্রণ'বের 
সহিত ঈথরের এই নিত্য সম্বন্ধ! প্রাচীন খষিগণ সেই জন্যই প্রণবকে ঈর্বরের 
ঝাচক বলিয়।ছেম। এই গুঁকার নিত্য পদার্থ। এই প্রণবের স্বরূপ উপলব্ধি 
হইলেই শিভানিতা জ্ঞান জন্মে। তখন সাধক বুঝিতে পারেন এক অনস্ত 
অদীম ক্ষেত্রে এই গুকার রূগ্দনি জীবনীশক্তির লীল। অনন্তকাল হইতেছে এবং 
এই অসীম অনন্ত ক্ষেত, একজন পরম পুরুষের দেহ এবং এই পরম পুরুষ এই 
গেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। এই ক্ষেত্রের নাম প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ের নাম পুরুব। 
সাধক বখন আপন অন্ত;র জীবনীশক্তি রূপিণী গুক'রের উপলব্ধি করেন 'ও 
বিশ্ব প্রাণের সহিত গিজের শঙ্কিত একতানত। বুঝেন তখন তিনি তাহার 
শিজের স্বশ বুঝতে পারেন। তখন তিনি আপনার চেতনার স্বরূপ সম্বন্ধে 
জ্ঞাত। হন অর্থাৎ তিনি তথন আপনাকে ক্ষেত্রক্ত পুকৰ বলিয়া! বুঝিতে পারেন। 
প্রণব শক্তি জ্ঞানরূপে হ্াহার কাছে প্রটাশ পায় এং এই শক্তির ক্ষেত্র, জেয 
শ্ব্ূণ তাহার জ্ঞানগোভর হয়! থাকে । পুরুষ শব্দের অর্থই ক্ষেত্রজ্জ। ঈশ্বর 
যেমন বিশববপ বিরাট দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ আমিও সেইরূপ আমার দেহের 
ক্ষেত্জ্ঞ পুরুষ এই জ্ঞানের নান আম্মজ্ঞান | বিশ্ব পাণের সহিত নিজের 
জীবনীশক্তির একতানতা উপপন্ধষি হইলেই নপক বে অবস্থা গ্র(প্ত হন্‌ উহাই 
আনন্দ অবস্থা । এই আনন্দ বেখানে লাই সেইখানেই ছুঃখ। বিশ্ব 'প্রণ 
শুকারের সহিত নিজের জীবনীশক্তির একব্াঁনত। উপলব্ধি হইলে সাধক 
অন্ত্রের এক শ্বচ্ছ নির্মন ভাঁব বুঝিতে পারেন, বাসা কোন পদার্থের সহিত 
উহার ভুলন! হ্য় না) (আকাশের দেব ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইলে যে সুনীল 
দিক্ষলঙ্ক গগণের প্রকাশ হয় সেই নিশ্মলতার সহিভ উহীর কথঞ্চিত উপম। 
হইতে গারে)। এণবগম্য এই স্বচ্ছ নির্মলতাই শুচি আর সব অস্তুচি। 

এখন আমরা বুঝিলীম যে যাহ! নিত্য পদার্থ তাহা প্রণব গম্য প্রকৃতি ও 


৬ পশ্থ। | | বৈশাখ । 


পুক্তষ, যাহা শুচি তাহ। গণবগমা নির্মপতা) যাহা ছুখ তাহা এাণবগমা আনন্দ 
এবং ধিনি আনম! তিনি প্রণবের জ্ঞত। এই নিশ্য শুচি, সধ ও আত্মাকে 
ন] বুঝি) অন্ত ভবকে নিত্য শুচি সুখ ও আত্মা বলয় যে ভ্রম উহার নাম 
আত্দ্য| | 

অবিদ্ার সংজ্ঞ। স্থতর[ং এক কথায় এই বলা যাইতে পারে যে শুকারতত্ব 
সম্ব-দ্ধ যে অজ্ঞত! উহ!ই অবিদ্াা। এবং যাহা ইহার বিপরীত অর্থাৎ কার 
সম্বন্ধে যে জ্ঞান উহ্বাই বিদ্যা! ঝ পরাবিদ্যা। 

অবিগ্া হইতেই অশ্মিতার উত্ভুব হয়। আমি একটি দিশেষ দেহধারী জীব 
এই যে ভাব ইহার নাম অন্মিত1। কোন বিশেষ দেহে যে আশ্মৰ্দ্ধি ইহার নাম 
অশ্মিতা। ইহা হইতেই আমি, তুমি ইতা(দি ভের জ্ঞান জন্মিরাছে। বিশ্ব- 
প্রাণের সহিত দেহের জীবনীশক্তির একহানত] বোধ না থাকাতেই আমার 
এক পৃথক আমিত্ব বোধ আসিয়াছে ইহারই নাম অস্মিতা| জীবের এই 
অন্মিত| নিবন্ধন উহার বিশ্বাত্মার আনন্দ উপলদ্ধি কক্িতে না পাধিয়া পরম্পর 
পৃগক্‌ ভাবে সুখ অন্ষণে ব্যস্ত হইয়। রহিয়াছে । আমি আমার সুখ কিসে 
হয় তাহাই ভাবিতেছি এবং তুমি তোমার সুখ কিসে হু তাই ভাবিতেছ। 
এই অস্মিতা জণিত স্থখে প্রবৃত্তির নান রাগ বা কাম। আমার এই সুখের 
পথে ধিনি ৰাধা দেন তাহার উপর ক্রোধ উপস্থিত হুয়। এই অশ্মিতা হইতেই 
দেহে গাঁসক্তি ও মৃত্যু ভয় উপস্থিত হয়। অবিদ্যা সম্ভৃত অন্মিতাই যত 
অনর্থের হেতু । প্রণব খিষ্াভ করিয়া নিজের স্বরূপ বুঝিলেই তোমার সখ 
ও আমার স্থখের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিত|। আর থাকে না; তখন আর অস্মিত] 
থাঁকে না, তখন রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ স্বপ্ন দৃষ্টির ভাবের ন্যায় সনিয়া পড়ে। 

কোঁন বিশেষ দেহে যে আম্মভিশান উহাকেই অন্মিতা বলাযায়- ইহই 
ইতিপুর্কে বল! হইয়াছে ) পাতগ্রল দর্শন অন্ুমারে দৃক্ৃশক্জি ও দশন শক্তির 
একাম্বতাকেই অন্মতা বল! হইগাছে। এই ছুইএর সামঞ্জন্য এইবাঁরে বুঝিতে 
হইবে। 

আমি আমার চক্ষু দ্বার! বাহানস্তর ূপ দর্শন করি থাকি । এই চক্ষুর যে 
শক্তি উহার ন'ম দর্শন শক্তি এবং আমার রূপ ভোগ করিবার যে ক্ষমতা 
উহার নাদ দ্ক্শন্ত্র। বহাদর্শন সম্বন্ধে আমি ও আনার চচ্ষু মধ্যে 


পৌর।ণিক কণা । ন্‌ 


যে রূপ প্রভেদ, অন্ত্রর্শন সম্বন্ধে ও সেইরূপ আমি ও আমার অস্তদর্শনেন্দিয় 
মধ্যে গ্ুভেদ আছে । আমাদের দেহ যে কয়টি কোঁষে গঠিত উহাদের মধ্যে 
ঘিট আনন্দময় কোষ উহাই আমাদের অগ্থদর্শনেন্দিয়। কোন সুখ, কোনটি 
দুঃখ, কোনটি মোহ, এবং এই সুখ, ছুঃ$গ মোহাভীত আনন্দই বাকি পদার্থ 
তাহা! আমন এই আনন্দময় কোষের দ্বারা উপলব্ধি করি। এই অন্তচক্ষুত্ 
যে শন্তি উহ।কে ভগবান পতঞ্জলি দর্শন শন্তি বলিয়াছেন এবং সুখ, ছুঃখ, 
মোহ ও আনন্দের ভোক্ত! যিনি তাহার শক্কিকেই দৃক্শক্তি বলিয়ছেন। এই 
অন্তচক্ষুর অপব নাম আম্মধোনি। এই অন্তচগ্ষ সঞ্থদ্ধে খধিগণ গাহিয়াছেন। 
তত বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদ: পশ্রান্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততৎ । 

স্থরি শব্দের অর্থ জ্ঞানী । জ্ঞানীগণ, আকাশস্থিত (দেহ মধ্যস্থিত চিদা- 
কাঁশস্থিত )বিষ্তৃত চক্ষুর শ্য।য় বিষ্ণুর সেই পরম পদ সদ দর্শন করিয়া থাকেন। 

অবিদ্1 মোহিত জীব এই পরম পদ দেখিতে পাঁয় না। এই আত্মযোনি 
আঁবরণের উপর আবরণে বেষ্টিত হইয়া এই দেহ মধ্যেই রহিয়াছেন। 
অজ্ঞনী জীব, এই আত্মযোদীর স্বরূপ ও আত্মস্বরূপের মধ্যে পার্থক্য বুঝেন 
না বলিয়! নিজের দেহে উহার আত্মবুদ্ধি জম্মিয়া থাকে । ধিনি এই আঁত্ম- 
যে|নীকে মা বলিয়! ড|কিতে শিখিয়া মার নিকট হইতে গ্রণৰ বিদ্যা প্রার্থন! 
করেন। ম। তাহাকে প্রণব বিদ্ধ। দান করেন। যাবতীয় জীব দেহের 
অন্তরেই চক্ষুরূপ1 আত্মযোনি হইতে প্রণব ধ্বনি হইতেছে এবং এই প্রণবই 
বিশ্বেশ্বরের প্রাণ ইহ! বুঝিলেই এক আত্মাতে যে সর্ধভূতের অৰিষ্ঠান ইহ! 
বুঝিতে পারা যাঁয়। এেই জ্ঞানই পরাবিদ্য। | ৩ তৎনৎ। 


শ্রীকম্ধন মুখোপাধ্যায় । 





০্পীল্লানিক নক । 


খা 





যজ্ঞ | 
চগ্গন্ত্র বংশের প্রথম রাঁজ। বুধের পুত্র পুরুরবা। দেবর্ষি নারদ স্বর্ণ 
লাকে তাহার বখেষ্ট শণবর্ণনা করিলেন। রত" “দখিতে সাক্ষাৎ কন্দ্পতুল্য। 


পন্থা] । বৈশাখ । 


দেবকন্ত! উর্ধসী তাহার রূপ ও গুণ শুনিয়া অত্যন্ত অধৈর্ধয হইলেনছু। ঘটনা- 
ক্রমে তিনি সেই সময়ে শিত্রাবরূণের শাপে মানবদেহ ধারণ করিলেন এবং 
মানবকপিণী উর্ধদী রাঙা! পুরুরবার নিকট উপস্থিত-হইলেন। রাজা বিবাহের 
গ্রন্তাব করিলেন। উর্ঘঘসী বলিলেন, “এই মেষশানক দুটিকে তোঙাকে রক্ষা 
করিতে হইবে। আমি কেবল মাত্র ঘ্ৃত ভোজন করিব এবং মৈথুন কাল 
বাতীত অপর কালে তোমাকে উলঙ্গ দর্শন করিব না।” রাজা তাহাই অঙ্গী- 
কার করিলেন। অনেক দিন আমোদে কাঁল অতিবাহিত হইল। পরে 
ইন্দ্রের আদেশে, গন্ধর্বধণ গভীর তমসাচ্ছন্ন বুজনীতে, সেষ শাবক ছটিকে হরণ 
করিয়।লইয়। গেন। উর্ধ্নী আর্তনাদ করিয়। উঠিলেন। রাজা রোষে বিনম্তর 
হুইয়া মেষপথরকদিগের প্রঠি ধাবমান হইলেন । গন্ধব্বগণ গেষশাব্ ত্যগ 
করিরা চলিম্ন। গেল এবং ব।জা তাহাদিগকে লইয়! প্রত্যাগনম করিলেন । কিন্তু 
উব্ধসী তাহাকে উন্গ দেখিরা প্রস্থান করিলেন । রাঁজা কাতর হই উন্মত্ত 
স্তায় ভূমগুল মণ করিত লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে রাজা উর্পীকে দেখিন্ে 
পাইলেন। দেবকন্তা বলিলেন, “তুমি গন্ধন্দিগকে অনুনয় কর, তাহার! 
আমাকে তোমার হস্ত সম্প্রদন করিবেন। রাজ গন্ধর্বদিগের স্তব করিলেন। 
তাহার! সম্থ্ট হইয়া বাঁজাকে অপ্রিস্থ।লী প্রদান করিলেন। কাঁসান্ধ রাজ। 
তগ্নিস্থালীকেই উর্ধনী মনে করিয়া বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পৰে 
জানিতে পারিলেন, যে আশ্িস্থালী উর্ধনী নহে): তখন ভিনি সেই অগ্নি- 
স্থালী বনে স্থাপন করিয়া গৃহে গমন করিলেন এবং প্রতিদিন রাত্রিতে তাহার 
ধান করিতে লাগলেন । ধ্যান করিতে করিতে ত্রেভাযুগের আরম্তে, 
তাহার মনোমধ্যে কর্্মবোধক বেদত্রত্ব আবিভূ্তি হইল। 
পরে তিনি অগ্নিষ্বালীর নিকট গমন করিয়! দেখিলেন যে সমীবৃক্ষের গর্ডে 
অথ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা দ্বারা অনুমান করিলেন থে অগ্নি এই 
অশ্বথ মধ্যে আছে । তদনন্তর তিনি উর্ধসীলে!কের কামনা করির! সেই 
অগ্থ দ্বারা দুইটি অরণি করিলেন । মন্ত্রান্সারে তিদি নিয় তারণিকে উর্ধী 
বলিয়। ধ্যান করিলেন এবং উত্তর অরণিকে আপন স্বরূপ বোঁধ করিলেন। 
অ।র এই ছুই অরণির মধ্যে যে কাষ্ঠখণ্ড ছিল তাহাকে পুন্্রূপে ধ্যান করিতে 
লাগিলেন। এই ঘবণি মহন দারা জাতব্দো নামক অশ্ি উৎপন্ন হইলেন। 


পৌরাণিক কথা । ৯ 


বেদবিছিত আধাঁনসংস্কার দ্বার সেই অগ্নি আহবনীয়াদিন্পে ত্রিরূপ হইলেন। 
রাজ! সেই ত্রিবৃৎ অগ্িকে পুণ্যলোকের প্রাপক বলিয়! পুত্ররূপে কল্পনা! করি- 
লেন। তখন ভিনি উর্বনীলোকের কামন! করিয়া সেই অগ্গি দ্বারা সর্বদেব- 
ময় যক্তেশ্বর হরির যজ্ঞ করিলেন । 
নম্থ অনাদিব্দত্ররবোধিতো! ব্রাঙ্গণাদীনাম্‌ ইন্্রান্ভনেকদেব্যনেন স্বর্গ 
প্রাণ্ডিহেতুঃ কর্মমমার্গ: কথং সাদিরিব বর্ণ্যতে। আ্ীধর। 
বেদত্রয়বোধিত কর্শমার্গ অনাদি। ব্রাহ্গণাদি তিন বর্ণ ইন্্াদিদেবের যজ্ঞ 
করিয়া হর্গ প্রাপ্ত হন। এই অনাদ্দি কর্শমার্ঁকে সাদি বলিয়। কিরূপে 
বর্ণন। কর। হইল। " 
এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ধ্ববাক্ষয়ঃ | 
দেবে! নারার়ণো নান্ত একোহগিবর্ণ এবচ ॥ 
সত্যযুগে সকল বাক্যের বীজতূত প্রণবই একমাত্র ব্দে ছিল, নারায়ণই 
একমাত্র দেবতা ছিলেন, লৌকিক অগ্বিই একমাত্র অগ্নি ছিল, হংসই একান্ত 
বর্ণ ছিল। 
পুরূরবস এবানীত ত্রয়ী ত্রেতাঁমুখে নৃপ। 
অথিনা প্রজয়। রাজা লোকং গন্ধবর্বমেয়িবান্‌ ॥ 
হেরাজন্! আমরা যাহাকে ত্রয়ীবেদ বলিয়া জানি, এই বেদ ত্রেতার 
আরভে, রাঁজা পুজরবার হইতে আবিভূর্ত হর়। এ রাজা অগ্নিন্ধপ প্রজা 
দ্বার! গন্ধর্বলোক প্রান্ত হন্‌। 
অয়ং ভাবঃ--কতষুগে সত্বপ্রবানাঃ প্রায়শঃ সর্বেহপি ধ্য/ননিষ্ঠ:। রজঃপ্রধানে 
তু ত্রেতাধুগে বেদাদিবিভাঁগেন কর্্মমার্গঃ প্রকটো ব্ৃবেতি। ভ্রীধর ! 
সত্যযুগে মনুষ্য সত্বপ্রধান ও প্রায় সকলে ধ্যাননিষ্ঠ। রঙ্জঃগ্রধান ত্রেতান 
যুগে বেদাদিবিভাগ দ্বার! কর্মমমার্ প্রকটিত হইয়াছিল। 
বীজরূপে বেদ নিত্য । প্রণব সর্বকালেই প্রতিধ্বনিত হইতেছে । প্রণব 
অনুসারে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় জগতের গতি নিয়মিন্ত করিতেছে । প্রণব ঈশ্ব- 
রের বাক্য, প্রণব জগতের মূলমন্ত্র প্রণব জগতের গতি, প্রণবই একমাত্র বেদ। 
প্রতি চতুষুগে প্রণবের বিস্তার হয়। প্রতি চতুযু'গে খবির! অধ্যান্জ্ঞান 
ও সুঙ্দর্শন দ্বারা প্রণবের বিস্তার করেন। প্রতি চতুর্যগে, সেই বেদবিস্তার 


১০ পন্থা ॥ বৈশাখ । 


বিভিন্ন। : প্রতি চতুযু্গের অবসাঁনে সেই বেন লয় প্রাপ্ত হয়। আবার সত্য 
যুগের আবির্ভাব হয়। সত্যাযুগে কর্মকাণ্ডের আবশ্তকতা নাই। তাই ত্রেতা- 
যুগে বেদের গ্রচার হয়। | 


প্রতি মহাযুগে এক মন্থুযুজ।তি প্রধানত লাভ করে। সেই মনুষ্যজাঁতির 
নিকট. বেদ প্রকাশিত হয়। আমাদের বেদ আমাদের নিকট প্রকাশিত 


হইয্াছে। | 
চত্যুগাস্তে কালেন গ্রস্তান্‌ শ্রুতিগণ!ন্‌ যথা । 
তপসা খবয়োইপশ্তন্‌ যতে। ধর্মঃ সনাতনঃ॥ 


চতুযগের অবসানে শ্রতিগণ কালের গ্রাসে পতিত হন্‌ এবং খধিগণ তপস্তা 
দ্বরা সেই বেদের আবিষ্কর করেন, সেই শ্রুতি হইতেই সনাতন ধর্মের প্রচার 
হয়। 

আমাদের খযির যেরূপ বেদের অনুভব ও আবিষ্কার করেন, আমাদের 
ধন তদনুরূপ। ইহাই যুগধর্ম্ম। 

গন্ধর্বলোক পেবলোকের অবান্তর ভাগ। আমাদের এই পৃথধিবীলোক 
হইতে সেলোৌক অতি পবিত্র। সেখানে ভোগ আছে। কিন্ত সেই ভোগ 
লাভ করিবার জন্য পবিত্রতা আবশ্তক, ইন্দ্রিয়বৃত্তিদমনের আবশ্তক, মনুষ্য 
যাহাতে দেবভাৰ প্রাপ্ত হয়, তাহার আবশ্ক। 

এই জন্ত প্রথমে দেবধজ্ঞ। এই জন্ পুরূরবার দেবকন্।দর্শন । এই জন্য 
তাহার দেবভোগকামনা উর্ধশীর কামনায়, রাজ| যে উদ্যম করিলেন, সেই 
উদ্যমে মন্ুয্যের উন্নতির দ্বাবু উদযাটিত হইল, সেই উদ্যমে বেদের প্রথম 
ধ্বনি মগ্ুষ্তের কর্ণকুহরে পতিত হইল। যজ্ঞের আয়োজন হইতে লাগিল। 
খষিরা অবকাশ পাইয়া দ্বর্লোকের অতি রমণীয় বর্ণনা] করিলেন। দেবরমণী 
ও দেঝোদ্যান, ফুল্প পারিত্বাত ও তদধিক সৌরভময়ী উর্বশী, লোকের কল্পন! 
বিমোহিত করিতে লাগিল । ম্বর্গকামনায় লোক উন্মত্ত হইল। নানাবিধ 
যজ্ঞের বিধান হইল। 


শ্রোতস্ত্রে যঞ্তগুলি বিবৃত হইতে লাগিল। 
সাতটি হবিতধজ্ঞ ও সাতটি সোৌঁমঘজ্ঞ | হবির্ধজ্ঞ চক্কপুরোডশ।দি হকির 
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দ্বারা সম্পন্ন হয়। পোমষজ্ঞে সৌমরসের প্রার্ধান্ত আছে। শ্তষজ্ের 
প্রধান উদ্দেগ্ত স্বর্ণগমন। “ন্বর্গকামে! বজেত |” 
শ্রোত মজ্জের সঙ্গে সঙ্গে গৃহাযজ্ঞেরও গ্রচাঁর হইল। পে গুলিকে পাক- 
যুজ্ত বলে । এই যল্ঞ গৃহস্থের নিত্যকন্ম্, যেমন পিতৃশ্রাদ্ধ, পাব্বণআদ্ধ, অগ্টকা- 
আাদ্ধ, আবলীধজ্ঞ, আগ্রহায়ণী বজ্ঞ ইত্যাদি | 
তাহার পর ক্রমে পঞ্চ মহাবঙ্জের আবির্ভীব হইল। ব্রহ্গমন্ত, দেবযজ্ঞ, 
পিতৃষজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মনুষ্যবভ্ত। শ্ত্রকার বলিলেন, এগুলি গৃহস্থের গ্রন্ধিদিন 
অনুষ্ঠেয়। 
খষিগণ ক্ষান্ত হইলেন ন1!। তাহার] ইহার উপর গর্ভাধানাদি সংস্কার 
নির্দেশ করিলেন! 
আৌতধজ্ঞ, পাঁকঘজ্ঞ, মহাযজ্ঞ ও সংস্কারযজ্ঞ | 
ত্বর্গে যাইবার কামনা করিলেই হইবে নাঁ। যন্ঞপম্প।দন দ্বার! ন্বর্ে 
যাইতে হইবে। যক্ঞসম্পাদন করিতে হইলেই যজ্ঞের নিয়মগুলি পালন 
করিতে হইবে। কেবল যজ্ঞ কাঠ আহরণ করিলে চলিবে না, কেবল দ্রব্যের 
আদ্মে(জন কৰিলে হইবে না, যেমন তেমন করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিলে চলিস্বে, 
না| সকল বিষয়ের শুদ্ধি চাই। শরীদের শুদ্ধি চাই, মনের শুদ্ধি চাই। 
এখন ধুঝিতে পারিব, যজ্ঞ কি? 
. বেদেন নামরূপাঁণি বিষমাণি সমেঘপি। 
ধাতৃষ্দ্ধব কল্প্যস্ত এতেষাং স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ 
সকল মনুষ্যের দেহ একই উপাদানে গঠিত। কিন্ত বেদের বিধান 
অন্সারে কাহাকে ব্রাঙ্গণ বল! যায়, কাহাকে শূড্র বল যাঁয়। এ সকল বিভেদ 
কেবল মনুষ্যের স্থার্থসিদ্ধির জন্য কল্পত হইয়াছে । এই নকল বিভেদ ছারা 
মন্থুষ্ের প্রবৃত্তি নিয়মবদ্ধ হয় এবং ধর্্াদি পুর্ষার্থপাভের উপায় সুগম 
হয়। 
দেশকাঁলাদিভ।বানাঁং বস্ত,নাং মম সন্তরম। 
গুণদোষৌ.বিদীয়েতে নিয়মার্থং হি কম্ণাম্‌ ॥ 
যক্ঞাদি কর্মের জন্ক দেশকাল প্রভৃতির সম্বন্ধে কোনটি গুণবান, কোনটি 
দৌষবান্‌, এইরূপ বিধান কর! হইয়াছে । | 


২ পন্থা | [ বৈশ।খ। 


অরুষ্কনারে। দেশানামব্রঙ্গণ্যো হশু চির্ভবেৎ। 
কুষ্ণসারোহপ্যসৌবীরকীকটাসংস্কৃতেরিণম্‌॥ 
যে সফল দেশে কৃষ্ণসার বিচরণ করে না, সেই পকল দেশ অব্রঙ্গণ্য ও 
অশুচি। যদিচ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গাদি কীকটদেশে কষ্সার বিচিরণ করে, তথাপি 
এ সকল দেশে সাধুপুরুষ নাই। এই ন্য এ কল দেশ সংস্কারিহীন। 
কর্দন্যো গুণবান্‌ কালো দ্রব্যতঃ শ্বত এব ব। 
যতে! নিবর্ততে কর্ম স দোষোহকর্শকঃ শ্বৃতঃ ॥ 
যে কালে যজ্ঞের উপযোগী দ্রব্য পাওয়া যায় এবং পুর্বাঙ্গাদি যে কাল 
ক্বতাঁবত কর্দের জন্য প্রশস্ত, সেই কাল কর্মরণ্য ও গুণবান্‌। বেকালে কর্মের 
উপযোগী দ্রব্য পাওয়া! যায় না, রা্রবিপ্রবাদি প্রযুক্ত বে কালে কর্ম করা 
স্ববঠিন, হুতকাদি প্রযুক্ত ষে কালে অশৌচ হয়. সে কাল্‌ অশুদ্ধ । 
দ্রব্যস্থ শুদ্ধ্যশুদ্ধী চ দ্রব্যেণ বচনেন চ। 
স্কারেণাথ কালেন মহ! ত্বাম্পতয়া তথা ॥ 
জলাদি দ্রবোর দ্বারা দ্রব্যের শুদ্ধি হয়, আবার মুজা'দ ছারা দ্রব্যের অশুদ্ধি 
হয়| শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, এরূপ সন্দেহ জন্মিলে, ব্রাহ্মণের বাক্য অনুসারে সন্দেহের 
নিরাকরণ হয়। এইরূপ সংস্কারাদি নান! উপায় দ্বারা দ্রব্যের শুদ্ধি হয়। 
শ্নীনদানতপোহ্বস্থা বীর্ধযস-স্কারকর্্মভিঃ | 
মৎস্ৃত্যা চাস্্রনঃ শৌচং শুদ্ধঃ কর্মাচরেদ্‌দ্বিজঃ | 
নান, দান, তগন্তা, কৌমারাদি অবস্থা, শক্তি, উপনয়াদি সংস্কার, 
সন্ধ্যোপাসনদীক্ষাদি কর্ম এবং ভগবানের শ্রসণ দ্বারা কর্মকর্তা শুদ্ধিলাত 
করেনা এইরূপে সংস্কৃত হইয়! মনুষ্য বিহিত কর্মের আচরণ করেন। 
মন্ত্রদ্য চ পরিজ্ঞানং কর্মশুদ্ধিম দপ্পণম্‌। 
ধর্শঃ সংপদ্যতে ষড় ভিরধর্শান্ত বিপর্যযয়ঃ ॥ 
সদ্গুরুর নিকট যথাবৎ মন্ত্রের জ্ঞান, মন্রশুদ্ধি। শঈর্বাবার্পণ কর্মের শুদ্ধি। 
পরিগুব দেশ, কাল, দ্রব্য, কর্তা» মন্ত্র ও কর্ধের সাহায্যে ধর্ম আচরিত 
হয়। 
বৈদিক যজ্ঞের কঠোর নিয়ম । সে কঠোরতার উদ্দেশ্য চিত্বশুদ্ধি। 
যদি সকল শ্রোতষজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, যদি পঞ্চমহাযজ্ঞের নিত্য অনুষ্ঠান কর! 
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হয়, যদি উপনয়নাণি সংস্কার নিয়মপূর্ব্বক পালন কর] হয়, আর তথাপি চিত্তের 
শুদ্ধি না হয়, তাহ হইলে যক্ত।দি সংস্কার সকলই বিফল। 

ত্বর্গলোকে মনের বিকাশ হয়। যজ্ঞাচরণ দ্বারা অধিককাল ন্বর্গে বাস 
হয় এবং দীর্ঘ স্বর্গবাঁস দ্বার! মনোবৃত্তি প্রস্ব,টিত হয়। 

স্বর্গে গমন মুখ্য উদ্দেশ্ত নহে। শ্বর্গে গমন ছারা চিত্তশুদ্ধিই মুখ্য উদ্গেহ, 
স্বর্গ কেবল প্রবেঁচনাগাত্র । 

তাই সুত্রকার সপ্ত হবির্ষজ্র, সপ্ত মোমযজ্ঞ, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, চতুর্দশ সংস্কার, 
এই ত্রিচত্বারিংশৎ সংস্কারের কথ! বলিয়া! কেবল ক্ষান্ত হন নাই, তাহারা এই 
সংস্ক'রের সঙ্গে সঙ্গে আত্মহণের বর্ণন করেন। কারণ স্বর্গ পর্য্যস্ত গিয়া কেবল 
দেবভাব হইতে পারে, ঈশ্বরভাব হইতে পারে না। স্বর্গলাক অতিক্রম 
করিলে যে সকল উদ্ধতন “লাক আছে, সে সকল লোকে নিক্চামভ:ব, খাহি- 
ভাব। সকামতা পরিত্যাগ করিলে খধি হইতে পারা ষায় এবং উদ্বগোক- 
গমনের অধিকার জন্মে! দেবতার উপরে খধি, খষির উপরে ঈশ্বর | খবি- 
ভাঁব হইলেই, পরে এ্রশ্বরিক ভাব হইতে পারে। সংস্কারসকল দ্বারা দেহ ও মন 
নিয়মের বন্ধনে আবন্ধ হয়। কিন্তু স্বর্গমাঁজ্ উদ্দেশ্ট থাকায় সকামত্1 থাকে। 
সেই সকামতা থাকিয়াও যদি সব্‌ গুণের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়, তাহা হইলে বৈদিক 
ষন্ের উদ্দো্ত সফল হয়, বিধিনিষেধনূপ বেদবাক্য সার্থক হুয়। তাহার পর 
বাঁকি থাকে, সেই সকাঁমত। নষ্ট কর] । 

দেহ ও মন বিধিনিষেধের বশবর্তী হইলে, সদ্গ্ুণের বিকাশ হয়। সন্- 
গুণের বিকাশ হইলে, চিন্তশুদ্ধি হয়। তখন মনুষ্য নিক্ষামধর্ম্ের অধিকারী 
হয়, তখন স্বর্গক।মন! তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা হয়। তখন সকাম ধর্ম্ম বার] পুনং- 
পুনজন্মগ্রহণ করিতে হয়, এই কথ| বুঝিতে মনুষ্যের অধিকার হয়। তখন 
“অনিত্য” ও “নখর? বলিয়া! খবিগণ চীৎকার করিয়া! উঠেন এবং ঈশ্বর স্বয়ং 
অবতীর্ণ হইয়! সেই চীৎকারের সমর্থন করেন । 

ক্রমে ক্রমে যজ্ঞদেব ষাগরপ নশ্বরদেহ ত্যাগ কঙগিয়। নিষফামকর্পরূপ 
অনশ্বর দেছ ধারণ করে। 

সত্রকার গৌতম চত্বারংশৎ সংস্কারের বর্ণন করেন 1-- 

ইত্যেতে চত্বারিংশৎ সংস্কার1;। 


১৪ পশ্থ! | [ বৈশাখ । 


এই সকল হইল চত্বারিংশৎ সংস্কর। 
অথাষ্টাবাত্মশুণঃ। 
অনন্তর আটট আম্মগ্ডণ আছে। 
দয়! সর্ক্ভৃতেযু ক্ষাস্তিরনস্থয়া শৌচমনায়াসো মঞগলমকা্পণ্য মন্পৃহেতি | 
সর্বভুতে দয়া, ক্ষম।, হেষশৃহ্য তা, আয়৷সশৃন্ত তা, মঙ্গল, অকৃপণতা ও 
অস্পৃহা | 
যস্যৈতে চক্কারিংশৎ সংস্কারন চাষ্টাবাত্বগ্তণা ন স ব্রহ্গণঃ সাধুজ্যং 
সালোক্যং চ গচ্ছতি | 
ধাহার এই চত্বারিংশৎ সংস্থার হইয়াছে, কিন্তু এই শাটটি আত্মগ্ণ নাই-- 
তিনি ব্রন্দের সংযেগ পাইবেন না, ব্রঙ্গলোকও প্রাপ্ত হইবেন না। 
যসা তু খলু চত্বারিংশসংস্কীরাণামেকদেশোহপ্যষ্টাবাত্ম গুণা অথ স ব্রঙ্গণঃ 
সাধুজ্যং নালোক্যং চ গচ্ছতি গচ্ছি। 
কিন্ত ধাহার চত্বারিংশৎ সংক্গারের মধ্যে একদেশমীত্রও অনুষ্ঠিত হইয়াছে 
এবং এ আটটি আত্মশ্ুণ অ।ছে,-তিণি বঙ্গের সংযোগ পাইবেন। ত্রহ্মলোৌকও 
প্রাপ্ত হইবেন। গৌতমীয় ধর্মস্ত্র, অষ্টদ অধ্যায়। 
আতগ্ুণ লাভ হইলেই, বৈদিক যজ্ঞের সাথ্কতা হয়। গুণবান্‌ পুরুষ 
নিষকাম ধর্ম লা করে। 
কঙ্ণাং জাত্যতুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ | 
গুণদোষবিধাঁনেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছষা ॥ 
বিধিনিষেধবাঁক্য দ্বারা কর্মের গুণদেষ বিধান কর হইয়াঞ্ছে। এই 
বিধান হারা স্বাভাবিক অশুদ্ধ কর্্মকে নিয়মের বন্ধনমধ্যে আনয়ন করা হয়। 
উদ্দেস্ত এই যে, যাহাতে ব্রেমে ক্রমে কর্ম হইতে নিবৃত্তি হয়। 
 অয়ং ভাবঃ।__পুক্রুষস্যাশুদ্ধির্নাম ন প্রবৃত্তেরন্ান্তি | শ্বাভাঁবিক--গ্রবৃর্তে্ে 
তস্য মলিনত্বাং। ন চ সহুমা সর্ধতে নিবৃত্তিঃ কর্ত,ং শকাতে। অত ইদং 
ন কর্তব্যমিদমেব কর্তব্যমিত্যেবং স্বাভাবিক -- প্রবৃত্তিসঙ্কোচদ্বাবেণ নিবৃন্তিরেব 


ক্রিয়তে। শ্রীদর | 
পুরুষের অশ্ুদ্ধি তাহার প্রবৃত্তি হইতে ভিন্ন নয় | ম্বাভাবিক-প্রবৃত্তি- 


বশতই মনুষ্য মলিন। কিন্তু সহসা সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইতে পারে না। 


১৩০৮] পৌরাণিক কথা। ১৫ 


এই জন্য, ইহা কর, ইছ! করিও না» এইরূপ বেদবাক্য স্বভাবিক--প্রবু তর 
সঙ্কোচ সম্পদন করিয়া! অবিঃকাধে মনষাকে কর্ম হইত্তে নিবৃত্ত করে। 
বস্তবিক কর্ম্ব্ক প্রবৃত্তিপর, নিবৃত্তিপর নহে । 
| কলশ্রুতিরিয়ং নৃণ।ং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্‌। 
শেয়োবিবক্ষয়া প্রেক্তৎ যথ! ভৈষজ্যরোচনম্‌ ॥ 
বদি বল, বেদে বলে যজ্ঞ কয়া স্বর্গ কল লাভ হইবে। সত্য বটে, কিন্ত 
এই ফলশ্রাত কেবল রোঁচনা মাত্র। বাস্তবিক যাহা পরম শ্রেক্বঃ, তাহারই 
উদ্দেপ্তে এই রোঁচনাবাক্ প্রয়োগ হয়। 
পিব নিদ্বং গ্রদাসামি থলু তেখগুলডভ,কান্। 
পিতৈবমুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেব তু ॥ 
হে বস, এই নিশ্বরস পাঁন কর] এই দেখ তোমাকে এই লাড়, দিব। 
পিত! এইরূপ বলিলে পুত্র সেই লাড়র লোতে ওঁষধ খায়৷ কিন্তু বাস্ত- 
বিক তাহার লাঁড়ই প্রকৃত ফললাঁভ নহে। ব্যাধিমোচনই ওষধ সেবনের 
যথার্থ ফল। আমরা যখন শিশু, তখন আমাদিগকে নিবৃত্তির কৎ1] বলিল 
কি বুঝিব। তখন নিবৃত্তির জন্য যদি আমাদিগকে বলে যে, সকল মাংস 
ভোজন করিবে না, মকল অন্ন আহার করিবে না, সকল স্ত্রীর সহিত সহবাস 
করিবে না, অন্যের প্রব্য অপহরণ করিবে না, প্রত্যহ নিত্য কর্শ করিবে, তবে 
অজাঁনিত নিবুত্তিপদার্থের জন্ত আমরা এ সকল বিধি-গ্রর্তিষেধ কেন মানিব? 
তাই স্বর্গের প্ররোচনা । বাস্তবিক স্বর্গ প্ররোচনা মাত্র নহে। শ্বর্গ আমাদের 
শিক্ষাস্থল, স্বর্গ মানসিক বৃত্তির পরিপাঁকের স্থল। ম্বর্গ সনাতন মার্গের অবা- 
স্তর পান্থনিবাস। এবং দিব্যভোগসমন্থিত স্বর্গ মর্ভ্যবাসীর বিশেষ প্ররোচনার 
স্থলও বটে। 
উৎ্পত্তৈব হি কাঁমেষু প্রাঁণেষু স্বজনেষু চ। 
আঁসক্তমনসো মর্ত্যা/ আত্মনোইনর্থহেতুযু ॥ 
ন গানবিদুষঃ স্বাথং ভ্রাম্যতে| বুগিনাধ্বনি। 
কথং যুঞ্জযাৎ-পুনস্তেষু তাংস্তমে! বিশতো বুধঃ ॥ 
মন্থযাগণ জন্গঘারাই স্বভাঁবত বিষয়ভোগে আসক্ত । যদদিচ সেই সফল 
ভোগের পরিণামফল দুঃখ । যাহাতে পরমন্থখ পাওয়া যায়, তাহা ন1 


জাঁলিয়। তাহারা দেবাদিযোনিতে অযণ করে এবং তামসিক - যোনিও প্রবেশ 
করে। খাবার ঘেদ কি জন্য তাহাদিগকে সেই বিষয়ভোগে নিষোঞিত 
করিবে? যদি বল, তবে কর্্মীযাংসকেরা কেন বলেন যে, বৈদিক ফর্দের ফল 
গ্ৰামাত্র । 
এবং বানসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ | 
ফলশ্রুতিং কুন্ুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি॥ 

কেছ কেহ বেদের যথার্থ অভিপ্রায় অবগত ন1 হইয়া কুবুদ্ধিবশত কেবল- 
মাত্র প্রবোচক ও এই জন্ত রমণীয় ন্বর্াদিকে বৈদিক কর্মের পরমফল বলিয়। 
হন] করেন। বিত্ত বেদজ্ঞ ব্যাস প্রভৃতি খধিরা এরূপ কথা বলেন না। 

শুর্ধ্যবংশীয় ও চন্ত্রবংশীয় নরপতিগণ প্রথমে কর্মকাণ্ডে দিক্ষিত হন। 
ধরা প্রথমে কর্মকাণ্ড প্রচারিত করেন। এবং কর্মকাণ্ডের ফল বর্গ 
বলিয়া! বর্ণনা করেন। কিন্তু শ্বর্গ কেবল অবান্তর ফল মাত্র, স্বর্গ কেবল 
প্ররোচনামাত্র, স্বর্গের লোভ দেখাইয়া খধিগণ শুত্র করিলেন। তাহার! 
শ্রোতযজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে পাকযজ্ঞ ও মহাধজ্ঞের বর্ণনা! করিলেন । তাহার 
পর বলিলেন, শ্রৌত যজ্ঞ করিলেও হয়, না করিলেও হয়, কিন্তু পাঁকযজ্ঞ ও 
সহাধজ্ঞ নিত্য কর্ম, অবশ্ত অনুষ্ঠের। ক্রমে পাকযজ্ঞও লোপ পাইল, 
কিন্তু মহাযন্ত স্থায়ী হইল। আবার গৃহস্থত্রদ্ধারা যজ্জের সঙ্গে সঙ্গে উপনয়- 
নাদি সংস্কার দ্বার। মনুষ্য নিয়মবন্ধ হইল। 

ক্রমে ইহাও প্রকাশ হইল যে, সদগণ না! থাকিলে যজ্ঞসংস্কার ফলদাযী 
হয় না। 

সদগুণের আলোচনা করিতে করিতে ইহাও প্রকাশ পাইল যে, স্বর্গ 
কেবল গপ্ররোচকমাত্র। শ্বর্গকামনা সকাম। সকাঁমতা থাকিলে মনুষ্য 
নিক্কামধার্্দর বিপাকত্বরূপ উর্ধতন লোকে যাইতে পারে না। 

কিন্ত ্বর্দকাঁমন1 কর্দ্রকাণ্ডের বলে বলীয়সী। বেদের দোহাই, বড় সহজ 
নছে। সে দোহাই অতিক্ঞম করা অত্যন্ত হুঃসাধ্য। যেরূপে পবিত্র আধাগণ 
বেদের দোহাই অতিক্রম করিয়াছেন, তাছাই তাহাদের জাতীয় ইতিহাসের 
প্রধান ঘটনা । 
. বিশ্বীমিত্রাদি খধিগন কর্্ঘকােয় গ্রাধান শারক। তাহাদের শিষা-- 


১৩০৮ ] আঁ্যচরিত্রাদর্শ ১৭ 


পরম্পর। দ্বারা বৈদিকযজ্তকের বছুলপ্রচার হইয়াছিল। লোকে স্বর্গকাঁমনার 
ঘজ্ঞ করিত। কিন্ত যঞ্জের নিয়ম দ্বারা মনুষ্যের মন সদ্‌খণে অলহ্কৃত হইল। 
তখন অন্য শিক্ষার কাল আদিল। প্রবৃত্তিধর্মের কাল পুর্ণ হইল, কিব্ধপে 
নিবৃত্তিধশ্ম প্রচলিত হইবে, এই চিন্তা খধিজগতে প্রবল হুখল। স্বয়ং 
ভগবান্‌ অবতীর্ণ হুইয়া এই চিন্তা দূর করিলেন। তাই ভগবান্‌ বামচন্দ 
ইক্ষকুকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাই কৃষ্ণ দ্ৈপায়ন ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণের 
সহকারী হইক়। বেদের বিতাগ করিয়! দেখাইলেন, ষে বেদে যেমন কর্মকাণ্ড 
আছে, তেমনই জ্ঞান কাণ্ড ও উপাসনা! কাণ্ড আছে। অবশেষে ভগবীন্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ আপনার সম্পূর্ণ উশবধধ্য দেখাইয়া! সকল সংস্কার সমাধান করিলেন এবং 
পবিত্র লীল। ও পবিত্র শিক্ষা দ্বারা অগংকে সম্পূর্ণরূপে আলোকিত করিলেন। 


শ্ীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ । 


এপারে 


আর্দতভিউভজাদর্্॥ 





৬্স্বনমনা ভব যদ্তক্তে। মদ্যাজীমাংনমস্কুরু 1 
মামে বৈষ্যপি সত্যংতে গ্রতিজানে শ্রিয়োহসিমে ॥” 


গীতা "১৮1৬৫ | 
আমাতে নিবেশ মন; হও মম ভক্তজন, 
মোরে পূজ, আমারে প্রথম 3 
আমাতে মিলিবে পাছে, সত্যই তোমার ফাঁছে। 


অঙ্গীকারি, তুমি প্রিয় মম ॥ 


মাঁ্থষের চরিত্র তাহার বাহা আচরণের যুল। যে মানুষ যে চরিত্রের 


হার আচরণ তদহৃবপ হ্ইয়। থাকে। চরিত আন্তরিক ম্পৃহার ও মূল। 
ও 


স্পট 


১৮, পন্থা । বৈশাখ । 


স্পৃহ! চরিব্রাহ্ুসারিণী | পৃথিবীর ফাবতীয় মন্ুযা জাতিরই চরিত্র পরস্পর ভিন্ন; 
সেই চরিত্র জাতীয় লক্ষণের মুল ভিন্ভি। কোন বিশেষ কালের সমস্ত মনুষ্য 
জাতির জাতীয় লক্ষণ সমষ্টিভাবে বিবেচনা করিলে সেই কালের মনুষ্যত্বের 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়, এবং বিশেষ বিশেষ জাতির জাতীর লক্ষণ সেই মনুষ্যত্বের 
উপাদানভূহ হইয়! থাকে । কোন জাতির বাহ সমাজ বিভাগ বিচার করিতে 
হইলে ইহা বুঝ! আবশ্তক যে, সেই সমাঁজ বিভাগ জাতীয় চরিত্রের বিকাশ 
স্থান মাত্র। জাতীয় চরিত্র ধীরে ধীরে অভ্যন্তর হইতে গঠিত হইয়া বাহিরে 
প্রকাশ পইয়াছে। সমাজ শোধন করিতে হইলে জাতীয় চরিত্রের সমংশ্্ী 
ষে সংস্করণ তাহাই কেবল কর! যাইতে পারে। এইরূপ সংস্কার স্থায়ী এবং 
কিয়ৎপরিম1ণে মুল সমাজের উপর কার্যকর হয়) সম্পূর্ণ বিজাতীয় সংস্কার 
কখনই স্থায়ী হয় না। 

প্রথমকালীন আর্ধ্যঙ্ছাতির চরিত্র বিশিষ্ট লক্ষণাঁক্রান্ত ছিল। সেই মহ্ি- 
মাহিত চরিত্রের যে ক্ষণণাঁবশেষ অগ্যাপি বিছ্বমান আঁছে, তাহা এতদিন পরে ও 
তদীয় সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠবের পরিচয় দিতেছে । আর্যা চরিত্র সাঁতিশর ধর্ভাঁব- 
ময় ছিল। আর্ধ্য সমাজ বিভাগ, যাহ। আর্য চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ মাত্র, 
তাহা! এরপ স্ঁচে ঢালা যে তদ্বারা ধর্্ভাঘ বিকশিত হইত ও কাম ক্রোধাদি 
নীচবৃত্তি সমস্ত বৈরাগ্য ক্ষমাদি উচ্চ বৃত্তি সমুহের অধীন হইয়া! থাকিতে পারে। 
আঁধ্য সমাজ মানবের একটা শিক্ষায় স্বরূপ ছিল ; তাহা মানবের উন্নতি ও 
বিকাশ সাধন পক্ষে পদে পদে সাহায্যও উত্সাহ দান করিত। : পুরাকালে 
আধ্য সমাজের প্রতি এইরূপ ছিল বলিয়া বর্তমানে এই ফল ফলিয়াছে যে, 
তাহাঁর আধুনিকী হীন দশা সত্বেও ধর্ম জীবনের বিনাশ ও ধর্মতেজঃ নির্বাণ 
প্রায় হওয়াতে ও ভারত ভূতলে এখনও একমাত্র স্থান, যেখানে জীবকে সর্বব্ধ 
পাধিব সম্পর্ক হইতে স্বতন্ত্র করিয়! ধর্মভিত্তির উচ্চস্থাঁনে স্থাপন কর। উন্মা- 
দেব কার্য্য বলিয়! গৃহীত হয় না। ভুতলে ভারত এখনও এমুন একমাত্র 
দেশ, যেখানে আকাশ ধন্মভাবের সৌরভে আমোদিত ও যেখানে যাবতীয় 
বাহ সামগ্রী মান্বাত্মাকে সংসার কারায় বদ্ধ না করিয়া উদ্ধারের পথে উন্নীত 
করিবার পক্ষে আনুকুল্য করিয়া থাকে । | 

আর্ধ্য জীবনের অতুযুচ্চ ধর্ম প্রাণিত ভাব ব্যতীরেকেও অন্ত একটি ভাব 
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ক্সহিয়াছে, বাসার অনুশীলন বর্তমান কালে অতীব প্রয়োজনীয় । জনম্য 
মরল ভাব, উচ্চনীতির অনুসরণ, আর্ধ্য চরিত্রের আদর্শ গুণ ছিল। ধাহার! 
উত্তরকালে আর্ধয জীবনে র ধর্মভাবকে পুনরায় অঙ্কুরিত হইতে দেখিলে সুখী 
হইবেন, তাহাদিগের উচিত আর্ধজাতির গুণাবলীর প্রতি আঙ্ছা প্রকাশ ক্রি 
বেন গৃহস্থের জীবনে সেই সমস্ত গুণের পুনরুখাপন কল্পে যত্ত্রশীল হুন। 

ধর্মভাঁৰ হুইতে মাতা পিতা, শিক্ষ £ও বয়োবৃদ্ধা ব্যক্তির প্রতি ভক্কি 
জন্মিয়াছিল। “ *দ্বেবত। ভক্তি”? গার্বস্থ্য ও সামাজিক জীবনে প্রবাহিত হইয়া, 
সাত! পিতা, ধাহারা স্কুল দেহ দান'ও পোষণ করেন, গুরু, ধিনি আভ্য- 
গ্ভরীক জীবন দান ও পোষণ কৰিয়। দ্বিত্তীয় জন্ম দেন, বয়োবৃদ্ধ, বিনি বিশুদ্ধ 
জান দ্বারা কনিষ্ঠে্র পথ দর্শক ও পুরাতত্বের উপদেশক হয়েন, তাহ]পিগের 
প্রতি ভক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। আধ্্য বালকের। শৈশবাবধি ভক্তিনর 
হইতে শিক্ষিত হইত; ঘর্দি ভারতীয় যুবকেরা পিতৃ পিতামহের মহতী ভক্তি 
হারাইয়া পাশ্চাত্য কিশোরদ্িগের অপার, অবোধ, অবনীত ভাব অনুকরণ 
করিতে শিখে ১ তাহা ভারতের ভাগ্যে ভাবী অশুভের নিমিত্ত হইবে, সন্দেহ 
নাই! 

ভক্তিডাঁব হইতে পরের প্রতি সৌদ্বন্য জন্মিয়াছিল ; ইহাতে আব্মমর্ষ।দা 
ও উপেক্ষিত হইত ন।। এই দাক্ষিন্যপূর্ণ সৌজন্ত সকল বর্ণের লোকদিগের 
ব্যবহারে মুদ্রিত হইয়। রহিয়াছিল। যেরূপ ব্যবহারে জীবন চক্র অবাধে আব- 
তি হইতে পারে ও যাহা অনাধশ্ঠক বলিয়া প্রতীত হ্য় না, এই সৌজ্সন্ 
ভাবৃশ ব্যবহারের আদর্শরূপে অগ্তাপি বর্তমান রহিয়াছে! তৎপরে অ।তিথেয 
তার আবির্ভ।ব ; অতিথি দেববৎ মাননীয়, মুক্ত হস্তে উদার চিত্তে এই আতি- 
থেয়তাঁরূপ কর্তব্য কর্ম অক্ষুপ্নমনে সম্পাদিত হইত। আতিথেয়তার সহচরী 
দাতৃতাও আবির্জত হইয়।ছিল। একের গচুর থাকিতে অন্যে অনাহারে 
মরিবে কি? এই দান রাঁজবিধির বলে দেয় বলিয়া দেওয়া হইত না, স্ৃষ্টচিত্তে 
গ্রস্ত হইত) কারণ গৃহস্থাশ্রমী নমাজের ভাগারিস্বরূপ গণ্য হইত, তাই 
সমাজের সস্তানেরা কখনই অভুক্ত থাকিত না। ভক্তি, সৌজন্য, আতিথেয়ত! 
ও দাতৃতা, এই সমস্ত সদৃগুণে আর্ধ্য গৃহস্থাশ্রমী বিভ্ষিত হইয়। হন্দর রি 
রূপে বিরাজমান ছিল ॥ 


২০ পস্থা | [ বৈশাখ | 


কিন্ত এই সমস্ত গুণ ঈদৃশ মনোহর আর্য চরিত্র গঠনে কখনই 
উপযোগী হইত না, যদ্দি সত্য-ভিত্তি প্রস্তরের স্তায় তাহাদিগের মুলে 
পাতিত নাঁ থাকিত। আধ্্য সন্তান কখনই মিথ্যা বলিতে পারিত না) 
. আর্ধ্য সন্তানের রসনা কখনই অনৃত্রে কলঙ্কিত হইতে পারিত না! 
গ্রুদত্ত বাক্যের প্রতি কঠোরনিষ্ঠাঃ পুঙান্থপুঙ্খরূপে সত্যপালন, ধর্শান্ত্র ছ।র! 
ও অলৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বার! উপদিষ্ট হই । এই সত্যান্থুরাগ রূপ পরম ধর্ম, 
(যদাভাবে ইতর ধর্ম সমুদয় শুক ও নির্জীব হয়) আর্য জাতির জীবনে 
এতদূর মিশ্িত হইয়াছিল যে অগ্ভাপিও ভারতবর্ষের কোন কোন ক্রিয়! 
প্রণালী দেখিলে আঁমীদ্রিগের সেই পুর্বকীলের কথা মনে হয়-ঘে সময 
খ্সার্ধ্য স্তনের যুখের কথাই তাহার পক্ষে বন্ধন শৃঙ্খল হইত। হায়! এ কথ। 
বজিকাঁর পতিত আর্্যসস্তানগণের পক্ষে অলিক বাক্ামাত্রে পর্যবসিত হইয়। 
থাকে। এক সময়ে সভ্যগ্িত1 আর্ধ্য সম্তানের যেমন চরিত্রগত গুণ ছিল, আজি 
ভারতের কোন কোন স্থানে মিথ্যাপ্রিয়তা তেমনিই চত্রিত্রগত দোষ হইয়া 
উঠিতেছে। ঈশ্বর করুন আর্য বালকের! বিশুদ্ধ সত্য রক্ষারূপ মহারত হৃদয়ে 
ধারণ করুক 3 কারণ তাহার! বিদ্যা মন্দিরে, বাবন্থার ব্যবসায়ে বা রাজনৈতিক 
জগতে উজ্জল আলোকরপে প্রতিভাত হইয়া স্বজাতির যত উপকার কবে, 
একমাত্র নতাব্রত প্রতিপাঁলনে তদপেক্ষ। অধিকতর উপকার করিতে পারিবে 
সন্দেহ নাই। 

সাহস সত্যের সহচর ; নির্ভীকতা আধ্য চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ । নির্জীক- 
তার অপর মুত্তি ন্নেহবস্তা। ধাহার! অন্তের হিংস! করেননা অন্য হইতেও তাহাদের 
ভয় নাই। পীড়া দেওয়া পীড়া! ভোগের ভবিষ্যং কচনা মাত্র । বিধাতার 
বিশ্বব্যাপী বিধ।ন অব্যর্থ সন্ধান করিয়া রহিয়াছে; পাপ করিলেই সমুচিত দও 
বিধান করিবে । অতএব "অহিংস পরমে! ধর্ম) তাই আমর! ব্রাহ্মণের অভয় 
গুণের ক! পুস্তকে পাঠ করিয়া! থাকি । 

যদি ভারতবাসীদিগকে জাতি সমাজে মস্তক উত্তোলন করিতে হয়, ভার 
তের কনিষ্ঠ সম্তানদিগকে আপনাদিগের জীবনে সত্যমিষ্ঠাব্বপ আধ্য চরিত্রের 
আদর্শের মসুল ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে! ধে সমস্ত গুণের ভীল্লথ 
করিলাম তাহ! আধ্য চরিত্রের সর্ববাদি সন্মভ গুণ ছিল। আর্ধ্য যুবকদিগের 
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চরিত্রে এই সকল গুণের পুনরুদ্দেক হইলে আবধ্য জাঁতিত্বের পুনর্গঠন হইবে। 
চরিত্র ভাগের জনক, ভারতের ভাগ্য ভারতের চরিত্রের উপর নির্ভর করে। 
ষে সমস্ত যুবকের হৃদয়ে হছন্মভূমির €প্রম জ্বলস্তরূপে বিরাজমান, তাহারা এ 
ক্ষেত্রে কর্্মপর হউন্।-”কেবল বিশুদ্ধ নীতির বেদিকায় দিব্য তেজঃ আপতিত্ত 
হয় ও স্ৃহারপি ইন্ধনকে জ্ঞানাগি শিখায় পরিণত করে। 


হরির দহেরওতি 


জ্ভিল্্স্কাম্মীতজভিলঃ 








গুরুপ্রণতিঃ 


(১) 
৩:০কব ক্ষ গুকপিষুঃ গুরুদেবো! মহেশ্বরঃ। 
গুরুরেব পরং ব্রচ্ম তশ্রৈ ্রীগুরবে নমঃ ॥ 


গুরুত্রন্গ। গুরুবিষুণ বিধি বিশ্বেশ্বর 
গুরুদেধ মহেশ্বর শশাহ শেখর 
গুরুই পরম ব্রহ্ম পূর্ণ অবতার 
সেই গুরুদেব পদ্দে করি নমস্কার 1১1 
(২) 
অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যধং যেন চয়াচরং | 
ততপদং দর্শিতং ঘেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ 


অখণ্ড অনস্ত এই বিশ্ব চরাচর 
ব্যাপিয়া আছেন যিনি নিত্য নিরন্তর, 
চরণ দেখান ধিনি সেই দেবতার 

সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার 1২ 


৮: 


পন্থা। [ বৈশাখ ॥ 


(৩) 


অজ্ঞান তিশিরান্বস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়। 
চক্ষরুন্মীলিতং যেন তশ্মৈ প্রীগুরবে নমঃ ॥ 


অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ নরের নয়ন, 

জ্ঞানাঞন শলাকায় খুলেন যেজন, 

দিব্যচক্ষু ফুটে উঠে প্রসাদে বাহার 

সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার ॥৩| 
(৪) 


স্থানরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্‌। 
তৎপদং দর্শিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নম: ॥ 


স্বাবর জঙ্গম এই নিখিল ডুবন 
সমস্ত ব্যাপিয়া সদ! আছেন যেজন, 


চরণ দেখান যিনি সেই দেবতার 


সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার ৪ 
(৫) 


চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্বং ভ্রিলোক্যং সচরাঁচরম্‌। 
ততপদং দর্শিভং যেন তন শ্রীগুরবে ন্মহ ॥ 


বিশুদ্ধ চৈত্হযময় পরম ঈশ্বর 

বাপিয় আছেন ধিনি বিশ্বচরাচর» 

চরণ দ্লেখাঁন যিনি সেই দেবতার 

সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার 1৫1 
(৬) 


সর্বশ্রতি শিরোরছ বিরাজিভ পদাশ্থুজঃ।. 
বেদাস্তাস্ৃজ হর্ধ্যায় তন্মৈ ভীগুরবে নমঃ 


শ্রুতি স্থৃতি সর্বশান্্র শিরোরতু সার 
সত জীপাদ পন্মে শোভিছে ধাহার 


১৩০৮] 


স্ততিকুস্থমাগ্জলিঃ | হও 


বেদাস্ত সরোজ ফুটে দরশনে ধার 
সেই জ্ঞানরবি গুরুপদে নমস্কার ॥৬। 
(৭) 
চৈতন্ঃ শাশ্বত£ শাস্তো ব্যোমাতীতে। নিরগ্রনঃ | 
বিন্দুনাদ কলাতীত স্তন্মৈ শগুরবে নমঃ 


চৈতন্য স্বরূপ শান্ত সত্য-স্নাতন 
ব্যোম তন্বাভীত যিনি নিত্য নিরগুনঃ 
নাদবিন্দু কলাতীত শ্ববপ ধাহার 
ফেই জ্রঘদর পদে কৰি নয়ক্কার ।৭। 
(৮) 
জ্ঞান শক্তি সমাবঢ স্তত্বমাল| বিভূষি ত: | 
তুক্তিমুক্কি পরদাত] চ তস্মৈ ভ্রীগুরবে নমঃ ॥ 


সমালীন যিনি জ্ঞান শ্তির আননে 
বিভূষিত যিনি তত্বমালা বিভূষণেঃ 
ভুক্তি মুক্তি লভে নর কৃপায় ধাহর 
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার 1৮) 
(৯) 
অনেক জন্ম সম্প্রাপ্ত কর্মনবদ্ধ বিদাহিনে। 
আত্মজ্ঞান প্রদানেন তশ্ষৈ ভীগুরবে নমঃ ॥ 


জন্ম জন্মাস্তর কৃত কর্মের বন্ধন 
আয্মজ্ঞান দানে মিনি করেন দহন, 
পরিত্রাণ পায় নর করুণায় ধার 
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার ॥১॥ 
(১০) 
শোষণ ভবিদ্ধে!শ্চ জ্ঞ!পনং সার সম্পদঃ। 
গুরো; পাদোঁদফং সম্যক তশ্মৈ ভীগুরবে নং । 


পন্থা | বৈশখ। 


বিন্দুমাত্র পাদোদক পরশিলে ধার 
শিমিষে শুকায় ভব জলধি অপার, 
প্রকাশিত হয় আত্ম তত্বজ্ঞান সার 
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার ॥১০| 
(১১) 
ন গুরোরধিকং তত্বং ন গুরোরধিকং অপ । 
তব্বজ্ঞানাৎ পরং লাস্তি ভস্মৈ প্রীগুরবে নমঃ ॥ 


বঙ্মতন্‌ তুচ্ছ হয় তুলনায় ধার 
যিনি সর্ব জপ তপ সাধনার সার, 
ধার তত্ব হ'তে শ্রেন্ঠ তত্ব নাহি আর 
সেই গুরুদেব পে করি নমস্কার ॥১১| 
6১২) 
মননাথঃ ভীজগন্গাথো মদন্তঃ শ্রীঅগদ্ুকঠ। 
মদান্। সর্বতৃভাত্বা তশ্বৈ ভ্ীগুরবে মমঃ ॥ 


আমার হৃদয় নাথ জগতের গুন 
মম গুরু বিশ্বনাথ বাঞ্কাক তরু, 
মোর অস্তপাত্মা যিনি আঁম্বা সাকার 
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার 0১১। 
(১৩) 
গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরু; পরম দৈব্তম্‌। 
গুরোঃ পরতরং নান্তি তন্মৈ শ্রীগুয্বে নমঃ ॥ 


গুরু সকলের আদি অনাদি ঈশ্বর 

পরম দেবতা গুরু পূজা পরাতৎপর, 

বাহ! হঃতে শ্রেষ্ঠতর কিছু নাহি আর 
সেই গুরুদেব পদে করি নমস্কার ১৩। 


ইতি জ্ীগুরগীতাস্তর্গ:ত গুরুমাহাত্মে ওক গ্রণতিঃ সমাপ্ত।। 
শীগোবিন্লাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 


১৩০৮] পাশ্চাত্য বিজ্ঞান । ২৫ 
বস্তি ন্িশুভঞ্স 
জড়বাদ বিরোধী । 


5 ১৫. ০০ 





(পূর্ব গ্রকাশিতের পর) 


বীজ কাল বিজ্ঞান জড় প্রকৃতির এনধপ অনেক গুড় র্হস্ত 
আবিক্ষার করিতেছে যাহা দ্বারাস্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যেজড় পদার্থ সমূহেও 
চৈতন্ত অন্ুস্াত রহিয়াছে । একখগ্ড ধাতু বাঁ প্রস্তরের একটী জীবনীশক্তি 
আঁছে এবং এই শক্তিই সেই ধাতু বা প্রস্তর খণ্ডের বাহ প্রক্কতিকে নিয়ন্ত্িত 
করিতেছে । একখগ 0৮5] * লইয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে উহা! 
একটা সুন্দর জ্যামিভিক আকার প্রাপ্ত ইইয়ছে। এই জন্যই 2186০ বলিষা- 
ছেন 05০75852০5৮ উদ্ভিজ্জগতে এই শুক্তি আরও স্ক,উতর হইয়াছে । 
একটী বৃক্ষশাখা লইয়া দেখ দেখিতে পাইবে ষে প্রাত্রগুলি সকলই যথাবথ স্থানে 
স্থাপিত আছে, যেন সকলেই কি একটা নিমের বশবর্তী হইয়া কার্ধ্য 
করিতেছে । 1502106৩গেণ প্রায়ই দেখিতে পান ষে কোন একটী কল 
কিছুদিন ধাঁরয়া অবিশ্রাস্তরূপে কার্য করিলে সেই কলের চাক! প্রভৃতি ক্লান্ত 
( £911586 ০1 117০215) হুইয়াঁ পড়ে । ইহা! প্রায়ই দেখা যায় যে কিছুদিন 
কার্ধ্য করিয়া তাহা! এক প্রকার অক্ষম হইয়া! পড়ে । অনেকটা যেন ক্রান্ত 
ঘোটক বা শ্রান্ত মন্ুষ্বের স্াঁয় হয়। তখন ইহাকে কিছুদিনের জন্ বিশ্রাম 
করিতে দেওয়া যায়| ইহা সম্পূর্ণই থাকে; কোনরূপ মেরামতের আবশ্তক 
হয় না। খিশাীমের পর ইহা পুনরায় পূর্বের স্তায় কার্ধা করে। তবেই 
দেখা যাইতেছে যে জড় পদার্থেরও ক্লান্তি আছে, জড় পদার্থেরও বিশ্রাম 
আবশ্তক। ইহা দ্বার! স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে যাহাকে জড় পদার্থ বলি অত্তি 
প্রচ্ছন্ন ভাবে তাহারও জীবন আছে। 





শত ০ 


* লবণ সোর মিছরি গ্রাততির যে দান বাঁধে তাহাকে 07581 বলে 
৪ 


২৬ পন্থা | বৈশাখ । 


বাঁসাধনি ক পণ্ডিতগণ বলেন যে জৈব রসায়নের (0162750 01১60)৯) 
তন্বান্বেষণে বতই অগ্রসর হওয়! যায় ততই দেখিতে পাওয়া! যায় ষে 01758010- 
এবং [50787710 রসায়নের মধ্যে বাস্তবিক বিশেষ প্রভেদ কিছুই ন।ই। যে 
সকল প্ৈবিক পদার্থ কেবল প্রাণী দেহোৎপন্ন বলিয়াই পুর্বে লোকের বিশ্বাস 
ছিল তাহাদিখের ভিতর অনেকগুলিই বিগত শতাব্দীর মধ্যে রসায়নিকপণ্তিতগণ 
রানায়নিক প্রক্রিয়! দ্বারাপ্রস্তত করিতে সক্ষম হইয়াছেন । সুতরাং তাহার! বলেন 
যে জীবন যে জড় পদ্দার্থ হইতে স্বতন্ত্র একটা কোন অভিনব পদার্থ তাহা নহে, 
কতকগুলি জড় পদার্থের রাসায়নিক সংযোগেই জীবনী শক্তির উৎপত্তি! 
রাসায়ন শাঙ্গৰিদের! এইদপে জড় চেতনের পার্থক্য লেপ করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছিল। জগতের চৈতন্ত যে এক অনস্ত অদ্বিতীয় চৈতন্তের মহোত্স হইতে 
গ্রবাহিত হইতেছে, জগতের জীবন যে সেই মহাজীবনের স্ফ লিঙ্গ মাত্র রাসা- 
য়নিক পণ্ডিতের! সে মহীসন্ভা ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অন্পদ্দিন হইল একটা 
রাপাযনিক সত্য গাবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এখন রাঁসায়নধিদ্‌ তাহার পূর্বের 
ভ্রম কিঞ্চিৎ বুঝিয়াছে। ইহ দেখা যায় ষে কোন একটী মৌলিক পদার্থ 
(13162১59) কখন কোন ধাতব পদার্থের সহিত রাসায়নিক সংযোগে মিলিত 
হইয়া অ।ছে আঁব।র কখনও উত্তিদ্‌ বা প্রাণীদেহে সংযুক্ত হইয়া আছ্ে। এবং 
ষদিও হুই অবস্থাতে সেই একই দ্রবা রহিয়াছে তথাপি সেই দ্রব্যের পরমাণু 
সকল এই ছুই বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপ আচরণ করে। মনে কর অঙ্গারক 
(০4৮০০ ) এই দ্রব্য। ইহা অনেক ধাতব পদার্থেও রছিয়াছে এবং উদ্ভিদ 
ও প্রাণীদেহেরও ইহা অংশীভূত। কিন্তু এই ছুই অবস্থাতে ইহার আঁচরণ এক 
প্রকার নহে। প্রথম অবস্থাতে ইহার অন্ত মৌলিক পদার্থের সহিত মিলিত 
হইবার ক্ষমতা (00700170102 0০৬৪.) বড়ই সীমাবদ্ধ। তখন ইহা? কেবল 
চারি পরমাণু হাঁইড়োজনের মহিত মিলিত হইতে পারে অর্থাৎ ইহার 0০2- 
011717)8 0০৮০৮ & কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থাতে ইহার সংযে।গ শক্তি € 0০027010175 
০০৮০) অনেক পরিবর্তন হয় এবং ইহা নিজের সহিত্ত মিলিত হই 
অনেকানেক যৌগিক পদ।র৫ (0০779409) উৎপাঁদন করে। ইহার সংযোগ 
শক্তি এই দ্বিতীয় অবস্থাতে বহুল পরিমাণে বর্ধিত হয়। অঙ্গারকের 01৮০7) 
এই অবস্থ। কিন্ত খনিজ জগতে € 1110051 /০714) কুত্রাঁপি দেখিতে 
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গ(ওয়| যায় না। ইহা স্পাই বুঝাধাইতেছে ষে খনিজ জগত হইতে উদ্ভিদ 
ব1 প্র/ণীজগতে আগমন কালে অঙ্গারক পরমাণুর আভ্যন্তরিক জীবনের 
পরিবর্তন ঘটে--প্রত্যেক পরমাণুর জীবনী শক্তি অধিকতর বিক]শ প্রাপ্ত হয়। 
বালান এতদিনে এই সত্য আবিষ্কার করল। আর বহুসহত্র বৎসর পূর্বে 
খবিপদ প্রান্তে বমিয়! আমরা শিখিয়াছি যে একটা ক্ষুদ্রতম পরমাণুও এই অসীম 
বিশ্বজীবনের একটা ক্ষুপ্র অংশ এবং সেই ক্ষুপ্র পরমাণুও এই মহাজীবন 
প্রণোদিত। এখন আমরা রাসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে বিশদরূপে প্রমাণ করিতে 
পারি যে প্রত্যেক পরসাথুরই জীবন আছে, সমগ্রন্থষ্টিই চৈতন্তময় এবং সেই 
গরমাণুজীবনের উত্তরোত্তর উন্নঠি সাধিত হইতেছে। এক বিশাল চৈতন্য 
তান্বপ্রণতি অসীম স্থষ্টি, মহাজীবনোদ্বেধিত অনস্ত জ্যোতিক্ষমণ্ডল যে আর্ধ্য 
খষিগণের দিবাস্বপ্ নহে বিজ্ঞান এতদিনে তাহ! কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে আরম্ভ 
করিয়াছে । আর বুঝিতেছে যে রাসারনিক ও বৈহ্যাতিক প্রক্রিয়! বারা জীবনী 
শক্তি উদ্ভূত হইতে পারে না এবং রাসায়নিক ও বৈছাতিক শক্তি সকল 
(12150071051 & 007102 201116125) জীবনী শক্তির নিত্য সহচর মাত্র 
উহার উত্ম নহে। জড়বাদীগণের প্রধান ভরসা রসারনশান্ত্র ও এইরূপে 
জড়বাদের বিরোধী! হইয়া ঈীড়াইতেছে । 

বিজ্ঞানের আধুণিক আবিষ্কার সকল প্রায়ই. তড়িৎ (121600101 ) 
সম্বন্ধীয় কিছু দিন হইল বিজ্ঞান 71)9021)6 ও 15150660চর নিকট সম্বন্ধ 
আবিষ্কার করিয়াছে এবং প্রমাণ করিয়াছে ঘে আমাদিগের মস্তিষ্কে এমন 
একটী পদার্থ সম্বদ্ধিত হইতে পারে যাহাদ্বারা আমর! তড়িভরঙ্গ ([16010০ 
৬1/786101) মম্যক্‌ অনুভব করিতে সমর্থ হইতে পারি। আর একটু স্পষ্ট 
করিয়া বলা যাউক। তোমার সন্ুখের আলোকটা তুমি কিরূপে দেখিতে 
পাইতেছ? আলোকরশ্মি সকল [0)০1এর তরঙ্গ তুলিয়াছে ) তোমার দর্শনে- 
দ্দ্িয়ের উপর সেই তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত হইয়া সেই স্থানের কতকগুলি 
কদর ক্ষুদ্র অংশও সেই সঙ্গে তরঙ্গামিত হইতেছে | এই জন্তই তুমি এই 
অ(লোকটী দেখিতে পাইতেছ। যখনই 70২5: এইকপ তরঙ্গ হয় তখনই 
তোমার দর্শনেজ্জ্িয়ের কতকগুলি স্বদ্র অংশ সেই তরঙ্গের সহিত কম্পিত 
হইতে থাকে এবং তুমি আলোক অনুভব কর। কিন্তু আলে।কতরঞ্গ হইতে 


২৮ পন্থা । [ বৈশাখ | 


কুদ্রতর না বৃহত্তর একপ অনেক ইথারতরঙ্গ আছে যাহা আমাদের দর্শনেন্তি- 
য়ের গ্রাহ নয়। অতএব বেখাঁনে কেবল অন্ধকার অনুভব করিব, পুনবায় 
সনে কর যে সন্তিদ্ধের যে সকল অংশ সস্যক্রূপে পরিবদ্ধিভ হইলে বিদ্রভরল 
(12166010 ড1080190 ) অনুভব করিতে সমর্থ হওয়] যাইতে পারে সেই 
সকল অংশ আবশ্টকমত পরিবদ্ধিত হইয়াছে কিন্তু আমর! দশনেন্ছিয় বিহীন 
হইয়াছি। তাহ! হইলে এই কাঁমর| ইথারের আলোক তরঙ্গে পরিপূর্ণ 
থকিলেও আমাদ্দিগের নিকট কেবল ঘোর অন্ধকারময় বোধ হুইবে। তখন 
আর আলোক অন্ুভূত হইবে না। কিন্তু এই কামরার অপরপার্থে যদি 
একটী ভড়িহ উতপাদক কন রাখা থকে তাহা হইলে আমর! তড়িভ্তরঙ্গ সকল 
স্গঞ্টই অনুভব করিতে সক্ষম হইব। ইন্রিয়মার্গ ব্যতিরেকে বাহজগতের 
কিছুই আমাধের চৈতন্য গ্রাহা হইন্টে পারে না। আমরা যদি দর্শনেক্িয় 
বিহীন হইতাম অথচ তড়িস্তরঞ্গ অন্তুভব করিতে সঙ্গম হইতাম তাহা হইলে 
এই যে স্বচ্ছ বাু সমুদ্র আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহা আর স্বচ্ছ 
বলিয়া অনুভূত হইত না, কিন্তু এক খণ্ড রূপারীতার দেখিলে মনে হইত থে 
সেন একটা, নিরেট পদার্থের ভিতর দিয়া একটা সরু নল চলিয়া গিয়াছে । 
চতুদ্দিকের বারু একটী পিরেট পদার্থ বলিয়া মনে হইত, কিন্ত রূপা তড়িতের 
উত্তম পরিচালক (00704৫$০:) বলিয়া রুপার তারটী একটা নলের ন্যায় 
বোধ হইত। এখন বুঝিতিছ কি বিজ্ঞান ক্রমে ক্রমে কোন্‌ পস্থ। অবলম্বন 
করিতেছে? সভ্য জগতের নিকট বিজ্ঞান এখন প্রচার করিতেছে যে 
যাহাকে আমর! জগৎ বলি তাহ আর কিটুই নহে কেবল আমাদের চৈত- 
স্তের উপর সেই অণোরণীয়!ং মহতো। মহীয়ান্‌ অনার্দি ভানন্ত পুরুষের একটু 
তাসম্পূর্ণ অন্ব,ট প্রতিবিদ্বমীত্র। শ্বপ্রেও কি ভাবিয়াছিলে ষে বে বিজ্ঞাৰ 
জন়জগৎ লইয়াই ব্যস্ত। যে বিজ্ঞান জড়প্রকৃতির আরাধণায় প্রকৃতি জীবন 
সেই মহাঁচৈতন্যকে ভূলিয়। গিয়ছিল সেই বিজ্ঞান কালে আবার মায়।বাদের 
গুনঃপ্রচার করিবে, মেই বিজ্ঞান আবার সভ্যজগতের সমক্ষে বণিবে যে 
জগডের কৈশোরে গঞ্চনদ তটে বসিয়! নীল আকাশের পানে চাহিয়। চাহি! 
আর্য খযিগণ যে অপূর্ব সঙ্গীত গাহিয়ছিলেন, যে অপূর্ব দর্শনের স্থষ্টি করিয়া- 
ভিলেন সেই দর্শনই সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন? বিজ্ঞান এইবার বুঝিতে আঁরস্ত 
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করিয়াছে যে তাহার আরাধা। প্রক্কৃতি কেধল গোহমীবর! ধীরে ধীরে এই 
রূপে কিছুদিন এই সত্যের অনুমন্ধানে অতিবাহিত করিয়| বিজ্ঞান সেই 
বিশ্ব জীবনের উৎস পানেই ধাবিত হইবে। 

বহু দিন ধরিঙা মনোভাব পরিচালন (1170051)6 08175057670) কেবল 
প্রতাঁরণ! বলিয়। বৈজ্ঞানিক জগতের বিশ্বাস ছিল ! নিজের অজ্ঞতা গ্রকাশ কর! 
অপেক্ষা অপরকে প্রত!রক বলা বেশ সহজ । কিন্তু আজ কাল বিজ্ঞানাব্দ্গণ 
01709985176 0ক05151670৪এর বৈজ্ঞানিক অন্তিত্ব ও সত্যতা গ্রতিপাদনে 
যত্ন হইয়াছেন এবং অনেক পরিমাণে কৃত্তকার্যযও হইয়াছেন। মনো- 
ভাবের শ্জনকরী ক্ষমতা আছে। মনোভাব হইতেই দ্ূপের (10থা ) উৎ- 
পত্তি (70070985176 15 5 [00 7১7094801705 0010০”) ব্রহ্মা মনোমধ্যে 
চিন্ত। করিতে লাগিলেন আর সেই চিস্তাবলে জগংক্য্ট হইল । বিজ্ঞান 
এতদিনে একটু একটু করিয়া এই নকল শিক্ষা করিতেছে! 770 1০0৪€ 
কতকণ্চলি (60০11070100) পরীক্ষা করিয়া সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে সম্র্থ 
হইয়াছেন যে এক ব্যক্তির মনোভাব কোনরূপ বাহা উপার ব্যতিরেকেও 
অন্য ব্যক্তির মনোমপ্যে পরিচালিত হইতে পারে । চ5501)1621 265৪810 
9০০৩৮ নামে একটা বেশ গণ্যমান্য সভ। আছে। এই 9০০13 কিছু 
দিন হইল মনোভাব পরিচালন ( 17170905100 021150516100৩ ) সম্বন্ধে কঙডক- 
গুলি পরীক্ষা করিয়াছে । এই সভার এক জন সভ্য ৬৮, ৪010০: লিখিত 
পুস্তকে এই সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতন্য সকলই বিবৃত হইয়াছে; এবং এই 
সকল গ্রমাণ এখন এতই সম্পুর্ণ বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে ষে বৈজ্ঞানিক জগতে 
আর কেহই "]1004৫16 (20516.60০এর অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে সাহসী 
হন ন|। 

১৮৯৩ মালে 219: 1,026 বলিয়াছিলেন যে [10021 (20515191706 
সম্বন্ধে তাহার আর কোনরূপ সন্দেহই নাই; কিন্তু ইচ্ছাশক্তি বলে যে দ্রব্যাদি 
স্থানান্তরিত কর। যাইতে পারে ইহা সহজে বিশ্বীস করিতে তাহার প্রবৃত্তি 
হয় না? ১৮৯ সালে একটা অতি ক্ষুদ্র শ্বীপের উপর তিনি এই সম্বন্ধে 
কতকগুলি 15%6710)5% করিয়া! আশাতীত ফল লাভ করেন এবং ইচ্ছা- 
শক্তির আশ্চর্য ক্ষমতায় সম্পূর্ণপ্দপে বিশ্বাস করিতে সমর্থ হন। কিন্তু 1,০0৩ 
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মানবম[নসের এই অনৈপর্থিক ক্ষমতার কোঁন কারণ নির্দেশ করিতে পারেন 
নাই; তিনি ভানুমান করেল যে কোন কোন ব্যক্তির জীবনীশক্তির প্রনার 
(1881১505107 01 চা] €078195) তাহাদিগকে শুদূরস্থিত ব্যক্তি ঝ 
 দ্রপ্যাদির উপর ক্ষমতাচালনে সক্ষম করে। কিন্তু এই গুসারণই বা কিরূপ 
এবং কিন্ধপেই ব! এই ক্ষমতা চালন1 কর! বায় সে বিষয়ে তিনি কিছুই বলিতে 
পারেন না। কিন্তু ভারতের পুরাতন জ্ঞানসাগরের ভমুতবারি- যদি তিনি 
কিছুমাত্রও পাঁন করিতেন ভাহ হইলে জাঁনিতেন মে কেবল স্কুলশরীর 0০১9- 
51021 ১০ ) ব্যতিরেকে মানবের আরও অন্ঠান্ত শরীর আছে এবং স্ুল 
শরীরে কার্যকালেস্থুল উপায়ের ছার! চৈতন্য যে সকল কাধ্য করিতে সক্ষম 
হয় স্থঙ্গাশরীরে কার্ণটাকালে সেই সকল স্ুল উপায় ব্যতীরেকেও্ চৈতন্য সেই 
কলে কার্ধয করিতে সমর্থ। ম্যাড.ম্ ব্লাভাটঙ্কী যখন একটা দ্রব্য কামরার 
এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লইয়া গিয়াছিলেন তখন অনেকে তাহাকে 
গাতারক বলিয়াছিল কিন্ত চারি বৎসর অতীত হইতে না হইতেই সভ্য- 
জগতের সমক্ষে বিজ্ঞান সেই প্রতারণা প্রমাণ ও বিশ্বাস করিল। 

যতই অক্ঁলর হইতেছে বিজ্ঞান যে ততই জড়বাদের বিরোধী হুইয়। উঠি- 
তেছে তাঁহার এইরূপ জারও অনেক প্রমণ রহিয়াছে । বিজ্ঞান এখন ম্স্- 
মেরিস্ম বিশাস করে। ফান্প এবং ইউনাইটেড, ছ্টেটুসে আজকাল এরূপ 
দেখা ষাঁয় যে কোন কোন্‌, অপরাধীকে তাহ1দিগের অপরাধের ভন্ত শান্তি 
দেওয়া যাইতে পাঁবে না । কারণ সেই অপরাধ করিবার সময় সে স্বাভাবিক 
অবস্থায় ছিল না? স্বপ্ন/ব্গ!য় (17712০11০) ছিল | এইরূপে এক ব্যক্তি যে 
অন্টে্ মনের উপর প্রভূত ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারে বিজ্ঞান এখন 
তাঁহ। বিশ্বাস করিতে আ।রস্ত করিয়াছে! 

বুঝিয়াছ কি বিজ্ঞান কোন পথে অগ্রদর হইতেছে? চিরে জড় উপাসক 
বিজ্ঞান প্রচার করিবে থে মনই স্ষ্টির পিতা, মন হইতেই জগতের উতপন্তি, 
যে অড়্রগতের প্রত্যেক কার্যকলাপের পশ্চাতে সেই মহাটৈতন্য নিরস্তর 
বিরাজ করিতেছে, যে মনোভাব সকল (4175881)£ £০1965) নানাপ্ধপ 
আকারে বাহাজগতে জন্মগ্রহণ করে এবং সেই অনাদি পুরুষের মনোভাবের 
অভিব্যক্তিতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি । এবং মঙ্গষ্যের মন ও সেই বিশ্বপতির সন 
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স্ববপতঃ একই জিনিদ) এই জন্যই মানব কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে মনগিক্ক 
ক্ষমতাবলে গেজড়লগগতকে পরিচালিত, গঠিত ও নিয়প্রিত কঙিতে সক্ষম 
হয়। এখন বোঁধ হয় পাঠক বুঝিতেছেন যে, পুনাণোপ্লিগিত স্থষ্টিকর্ত। কবি 
কল্পনা প্রস্থত স্বপ্নবার্তী নহে! মানমিক শক্তিই বাস্তবিক শক্তি এবং ধীর 
গভীর চিস্তাতেই মানবের উচ্চতম শক্কি সকল বিকমিত হয়। একাকী 
নিমীলিত নেত্রে নিষ্পন্দভাবে বমিয়া যোগী গভীর চিন্তু। ও গ্রাবল মনে।ভাবের 
আৌতে ছগতের যে মঙ্গল সাধিত করেন খত শত রাজনীতিবিদ্গণেরও তাহ! 
ছুঃসাধায। এই চিন্তা ও মনোভাবের উপর জাতীয় জীবন অনেকট। নির্ভর 
করে। 

এ কার্য কেবল যে ধোগীরই নহে; তোমার আমারওবটে। আমা- 
দিগের প্রত্যেকের মনোভাব সকল স্ক্গগতে গিয়। নানাবূপ আকার ধারণ 
করিয়! অন্যান্ত ব্যক্তির জীবন ও মনে সংক্রামিত হইতেছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সমগ্র ভারতের ভবিযাৎ্ নির্মিত হইভেছে। প্রত্যহ প্র।তঃকালে উঠিয়! 
যর্দ আমর! গ্রশ্ঠেকে কিছুক্ষণ ধরিঘা ভারতের ভবিষ্যৎ চিন্তা করি, যদি 
পবিত্র অন্ত'করণে সংগ্রহচিন্তে ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ভারতজীবনের 
পুনরুথান কামন। করি তাহা হইলে সুক্মু জগতে ক্রমে এরূপ একটী শক্তি 
উৎপাদিত হইবে যাহা অচিরে জাতীয় জীবন সমুন্নত করিবে--তারভ আবার 
সোনার ভারত হইবে। 

শ্রীঘতীশচন্দ্র রাঁয়। 


(8 পের সর 


০লীদ আোভ্ভক্ষশ্যাভ্ল। 
(১) 
বেশান্তর-উপাখ্যান । 





2স্প্রাকালে রাজকা ধ্যপরায়ণ, জিডেম্দিয় সৌধ্্যবীধ্য সম্পন্ন নাত- 
৩১৯ 
বেত ও বিন্য়ী সঞ্জয় নামে শিবিদিগের এক রাজীছিলেন। তিনি বেদত্রয় 


৩২ পশ্থ| বৈশাখ । 


ও পরমার্ধ তহ সম্যক রূপে শিক্ষা করেন এবং বহদর্শী ব্ষীয়ান ও পৃঞ্যপাদ 
সাধু সন্য।সীদিগ্র প্রতি সর্ব! সন্মান প্রদর্শন করিতেন। তাহার সুশাসনে 
দ্বধন্্ম কর্মানুবক্ত প্রজাবর্গ নিরদেগে শাস্তি স্থখে বাপ করিত । 

তাহার ধঙ্শোনতি ও গুণগরিমায় রাঞপ্ী সাধ্বীকুল ললনার হ্যায় কেবল 
তাতেই অঙ্রক্ত ছিলেন এবং সিংহের গুহা যেমন অন্য পশুদিগেক্ধ অনধিগম্য, 
সেইন্ধপ রাজলক্ষী অন্তান্ত নৃপতি বুন্দের দুর্লভ হইয়াছিল । 

তপঃশীল, বিজ্ঞানবিৎ এবং শান্ত্রজ্ঞ বাক্তিগণ তাহার নিকট সদা সর্বদ! 
যাতায়াত করিকেন এবং তিনিও তাহাদের সারবত্ত। বুঝিতে পারিয়1 তাহাদিগকে 
বিখেষন্ধপ মান্য প্রদর্শন করিতেন। কালক্রমে রাজা সর্বগুন সম্পন্ন বেশাস্তর 
নামক পুত্রকে যৌব রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুবরাঞ্জ তরুণ বয়স্ক হইয়াও 
সৌম্যভাবাপর, তেজস্বী হইয়াও ক্ষমাশীল ও প্রশান্ত স্বভাব, বিদ্বান হইলেও 
জ্ঞানগব্ধ রহিত, পরাক্রমশালী ও রাজশ্রী সম্পন্ন হইয়াও নিরহসঙ্কার ছিলেন! 
তাহার ধর্মাস্ুরাগ দিগ্দিগন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল ও তাহার ব্রিভূবনব্যাপী যশঃ- 
প্রভ, চক্্রালোকে. নৃক্ষত্ররাজির গ্যায় ।অন্তান্ত নৃপতিবর্ণের যশঃম্লান করিয়া- 
ছিল। তাহার হৃদয় কারুণ্য পূর্ণ ছিল। মানবগণের্‌ ছঃখ ও হুর্দশ। তাহার 
পক্ষে একান্ত অসহনীয় হওয়াতে তিনি দয়ার্রচিত্ত হইয়া দান ধর্শাদি ঘা! 
তাহাদের ছুঃখ মোঁচনে যত্ত্ববান হইতেন | ফলতঃ তিনি প্রতিদিন সমাগত 
ভিক্ষুবর্গকে অকাতরে গ্রার্থনাতিরিক্ত অর্থ প্রদান পুর্ববক সুমিষ্ট প্রিয় বচন দ্বার! 
তাহাদিগের প্রীতি উৎপাদন করিতেন। প্রতি পর্ধ দিবসে সংযত ও ম্নাত 
হইয়। শুরু ক্ষৈম বসন পরিধান পূর্বক তিনি হিমগিরি সন্গিভ মদলেখালঙ্কৃত 
সুলক্ষণ যুক্ত, তেজন্বী এবং সুসজ্জিত গজেন্দর পৃষ্ঠে আরোহন করিয়া নগরের 
চতুর্দিকস্থ অতিথিশাঁল! সকল পর্যবেক্ষণ করিতেন, ক্ষুৎপিপাস! কাতর 
ভিক্ষুকগণের ক্লেশ দুরীকরনার্থে তিনি সেই সকল অভিথিশালা নগরের স্থানে 
স্থানে নির্মাণ করেন। এইক্প ভাবে ভ্রমন করিয়। তিনি যৎপরোনান্তি 
আনন্দ লাভ করিতেন। দিন দিন তাহার দানগ্রিয়তা এত দূর বৃদ্ধি পাইয়া- 
ছিল, যে গৃহ সঞ্চিত প্রভূত অর্থর1শি যখন তিক্ষুকদিগকে অকাতরে দান 
করিতেন, তখনই তিনি বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন। ক্রমে ক্রমে 
ভিক্ষুগণ আশাতিরিস্ত অর্থলাভ পূর্বক প্ররিষ্ঈমনা হইয়া! চতুদ্দিকে যুবরাজের 
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দীনগ্ীলতার কথা প্রচার করিতে লাগিল । একদ| নিকটস্থ প্রদেশের জনৈক 
বৃপতি ইহা শুনিয়া! বিবেচন! করিলেন যে, বৈশান্তর যখন আর প্রার্থন! প্রত্যা- 
খ্যধন করেন না) তখন অতি সহজেই তাহার নিকট অত্াৎক্কষ্ট হস্তীটী ল!ভ 
হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে তিনি জনৈক ব্রাঙ্গণকে উক্ত কাধ্যে গ্রেরণ 
করিলেন । 

তদন্তর একদিন যখন বৈশাস্তর তাহার অভিথিশালা মকল পর্যবেক্ষণ 
করিতে ছিলেন, ব্রাঙ্গণগণ তাঁহার মনের প্রনুল্পত দেখিরা, হস্ত উক্তোলিত্ত 
করিয়। আশীর্বাদ করিতে করিতে তাছা'র সন্মুথে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি 
হস্তীর গতিরোধ করিয়া সসন্রমে তাহাদিগের আসিবার কারণ জিজ্ঞাল! 
করিলেন । ব্রাঙ্গণগণ বলিলেন--আপনাঁর জিভ্ুবনবিখ্যাত নাঁনশীলতার 
কথা শুনিয়। আমরা ভিক্ষার্থে আসিয়াছি। আমাদিগকে আপনার এ কৈলাস 
শিখরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, মুদ্রমন্দগাসী হস্তীটী প্রদান করিয়। যাবতীয় লোকের বিম্ময় 
উৎপাদন করুন। এই কথা শুনিয়া! বোধিমত্ব অতিশয় আনন্দিত হইয়া! চিন্ত। 
করিতে লাগিলেন যে, এতদিন পরে আমি ভিক্ষুদিগের এবংবিধ অস্বাভাবিক 
প্রার্থনা দেখিতেছি। ফলতঃ ব্রাহ্মণদিগের এই হম্ভী লাভের প্রয়োজন কি ? 
নিঃসন্দেহ কোন রাজ! লোভী ও ঈর্ধাপরতন্ব হইয়া এইরূপ কৌশল প্রকাশ 
করিয়াছে । যাঁহা হউক, সেই রাজ! শ ও ধর্ম উপেক্ষা করিয়া এপ উদ্ভত 
হইয়া আমারই হিতসাধন করিয়াছেন। আমি তাহাকে নিরাশ করিতে ইচ্ছা 
করিনা। এইস্থির করিয়া মহাত্মা বৈশ্বান্তর হস্তী পৃষ্ঠ হইতে অৰতরণ পূর্ববক 
কাঞ্চন ভ্গার উত্তোলন পুর্বাক তাহাদের সন্মণে উপস্থিত হুইয়। বলিলেন, 
“শ্ন্থগ্রচ পূর্বক গ্রহণ করুন”। কেবল পাথখিব বি্ষিয়ে রাজনৈতিক শাস্াদি 
দর্মালনভযায়ী হওয়। উচিত, তথাপ্চি কেনল ধর্্ান্ুরীগে তিনি হস্তীটা দান 
করিয়াছিলেন, রাঁঞ্ণীতির অলীক নিয়মের বশবন্তা হইয়া তিনি সঙ্কুচিত হন 
লাই । সুবর্ণ আস্তরণ শেভিত বিছাদ্দামবিরাদিত শারদীয় অভ্ররাশির 
উধ গঃজন্্র প্রদান করিয়া রাজপুল অতীন আন্ন্দিত হৰ্ইলেন, কিন্ত নগর. 
বাদীরা শ্ষ্ধ হইয়াছিল, কাঁরণ তাহারা কেবল রাজনৈতিক জ্ঞানের পক্ষপাতী । 
ক্রমে ক্রমে হস্তী প্রদানের কথা নগরবাশীদিগের কর্ণগোচর হইবা মাত্র শিবি- 
দিগের বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণগণ, মনত্ীবর্», যোদ্ধুবর্গ. এবং পৌর মুখ্যগণ এক্রাথে উন্মত্ত 
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হইয়া কোলাহল করিতে করিতে সঞ্জগ্ রাঁজার সমীপে উপস্থিত হইলেন । 
অতিশয় ক্রোধবশতঃ ভীহীা রাজকে ঘথোচিত অবহেলা করিয়! উদ্ধত ভাবে 
বলিতে লাগিলেন। মহারাজ! ব্দাপনার রাজঙ্ী লুপ্ত প্রায় দেখিয়াও কি 
হেতু উপেক্ষা করিতেছেন। রাজ্যের এবংবিধ অনিষ্ট সংঘটন উত্তরোত্তর 
বন্ধিত দেখিয়া! নিশ্চিন্ত থাক আপনার স্তায় মহাত্মার উপযুক্ত নহে । রাজা 
অকস্মাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “কি হইয়াছে ?” মহারাজ, কি ঘটনা হইয়াছে 
আপনি কি তাহা জানেন না? 

যে মহামূলা মাতঙ্গের দানবারিস্মরণজনিত দ্মিই মুধগন্ধ আত্রাণ করিয়া 
গুঞনকারী ভ্রমর দল মত্ত হইয়া পড়ে এবং যাহার সুখগন্ধ দ্বারা বায়ু স্থগদ্ধি হইয়] 
অন্যান্য উদ্ধত হস্তীগণের মদক্ষরণ জনিত দুর্ণদ্ধ অনায়াসে দূর করে, যাহার 
তেজন্বিতাঁয় আপনার প্রবল গ্রতাপান্িত শক্রগণ হীন বল ও হতপর্ হয়, 
আপনার সেই মুত্তিমান জয়ী স্বরূপ গজেন্দ্র, যুবরাজ ব্রাহ্মণ ভিক্ষদিগকে দান 
করিয়াছেন। মহারাজ! অবধাঁন করুন, গে। সুবর্ণ, বসন, ভোদ্গয বস্ত এই 
সকলই ব্রাঙ্মণকে দান করিবার উপযুক্ত দ্রব্য, কিন্ত যাহ।র উপর জয়শ্রী নির্ভর 
করিতেছে, এরূপ গজেন্দ্র দান করা অতিরিক্ত বদান্ততার পরিচায়ক । রাঙ্গ 
নীতি বিরুদ্ধ কাঁধ্য করিলে রাজলক্গ্মী কিবূপে গ্রসন্ন হন? এই সকল বিষয়ে 
আপনার ওদাপিন্য অন্থচিত, কারণ ইহাতে আপনার শক্রদিগের আনন্দ বৃদ্ধি 
হয়। ইহ! শুনিয়। পুত্রবত্সল বাঁজা তাহাদের উপর ধথোচিৎ অসন্তুষ্ট হইলেন । 
কিন্ত কার্ধযানরোধে শিবিদিগের সন্ত করিবার ভন্ত বলিতে লাগিলেন। আমি 
জানি বৈশ্বান্তর অতিরিক্ত দানশীল হইয়াছে । ইহ! রাঙ্জনীতির নিয়ম 
বহিভূত্তি এবং যে ব্যক্তির উপর রাজ্যভার স্যান্ত হয়, তাহার এরপ কার্য 
অবৈধ। কিন্তযখন বৈশ্বান্তর সামান্ত পদার্থের ন্যায় হস্তীটা দান করিয়াছে, 
তখন কে তাহা প্রত্যাহরণ করিবে 2৪ তবে নৈশ্বাস্তর যাহাতে এরূপ সীম। 
বহিভূতি দান ন। কলে, আি তাহার উপায় করিবা। অতএব তোমরা ক্রোধ 
সংবরণ কর। শিবিগণ কহিলেন, মহারাজ, কেবল একপ করিলে চলিবে না-- 
শুদ্ধ নিন্দাচ্ছলে বুঝাইলে বৈশ্বীস্তর বুঝিবেন না । সঞ্জয় কহিলেন, তবে উপায় 
কি? আমি জানি বৈশ্বান্তরের পাপকার্্যে কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। তাহার 
চিন্ত সদ নর্কাদ। ধর্মকর্ম অনুরক্ত। যাহা হউক. তোমরা ক্রোধ পরিত্যাগ 
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কর। ভবিষ্যতে .তাহাকে এরূপ কার্ধ্য হইতে নিবারণ করিব। শিবিগণ 
ইহাতেও শান্ত ন| হইয়! রাজাকে বলিতে লাগিল, মহারাজ আপনার প্রন্নের 
প্রাণদণ্ডে ব| কারাদণ্ডে কে সুখী হইবে? তবে আমাদের অভিপ্রায় এই যে, 
বৈশ্বাস্তর স্বভাবতঃ কোমল হৃদয় ও দয়াশীল, ধর্ঘমকার্ধ্যে তাহার জীবন 
উতসর্গীক্ত, তিনি ছুর্বহ রাজ্যভার বহন করিবার উপযুক্ত নহেন। তেজন্বী সমর- 
কুশল ও ত্রিবর্গনাধন নিপুণ ব্যক্তিই রাজসিংহাসন পাইবার যোগ্য অন্য কেহ 
উপযুক্ত নহে আপনার পুত্র অতিশয় ধর্্মন্থরাগী ও সংসাঁরনীতি নিরপেক্ষ, 
অন এব তীহাঁর পক্ষেই তপোবন বাসই শ্রেক্গঃ। নৃপতিগণ ছুনীতির বশবন্তা 
হইয়1 কার্য করিলে প্রজাবর্থ তাহার ফল ভোগ করে। অতএব, মহারাজ, 
আব অধিক কথার প্রয়োজন নাই; আখপনধর বাঁজশ্রীর অবনতি দেখিতে 
অপারগ হইয়া আমর! এই প্রস্তাব করিতেছি যে, যুবরাঁজ সিদ্ধপূরুষদিগের 
আবাসভূমি বন্কগিরিতে গমন করিয়া তপশ্চয়ণ করুন। 
ক্রমখঃ 
শ্ীচারচন্দ্র বসু । 
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( গল্প) 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 
্ীমার জন্মস্থান এই কলিকাঁত। নগরেই। আমি অতি বাল্যকাল 


হইতেই ইংরাজি ভাষা শিক্ষ! করিতে আঁরন্ত করিয়াছিলাম। আঁসাঁর যখন 
চৌদ্দ বৎসর বয়স, আমি তখন সুখ্যাতির সহিত কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
এ্ট,ান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করি। আমাদের সংসারিক 
অবস্থা খুব সচ্ছল ন! হইলেও আমি আমার বৃত্তির টাকাতেই প্রেসিডেন্সি 
কলেজে পড়িতে আরম্ত করিলাম । ছুই বৎসর পরে এল, এ পরীক্ষায় উত্ভীণ 
হইলাম; কিন্ত এবারে আর বৃত্তি প্রাপ্ত হইলাম না। আমার এ অবস্থায় আর 
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প্রেসিভেন্ষি কলেছে পাঠ করিবার স্মবিধ। থাকিল না, আঁকে বাধ্য হইব 
ভন্য কলেজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। আমি বিকোর্সে অর্থাৎ বিজ্ঞান 
বিচাগে বি, এ, পড়িতে লাগিলাম। আমার বরাবরই বিজ্ঞানের উপর বড়ই 
ভক্তি ছিল, আমাদের পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত আনি স্বয়ং বাছিয়া বাছি্ন। অনেক 
বিজ্ঞানের পুস্তক পাঠ করিতাম ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতাম! আমার 
এই প্রকাঁর বিজ্ঞানালোচনার ফল এই হইয়াছিল যে, আমি একজন ঘোর 
গ্রত্যক্ষবাঁদী (88167181151) হইয়া উঠিলাঁম । আমি মনে মনে তাঁবিতাঁম "্যাহ। 
কোনও প্রকারে আমাদের বাহোক্র্রিয়ের গ্রাহথ নহে, সেকপ কোন পদার্থের 
অস্তিত্ব একবাবে অনস্থব। যাহা চক্ষে দেখিতে পাইলাম না, কিনব! অন্য 
কোনও ইজ্িয়ের দারা যাহার সন্্া অন্বভ্বব করিতে পারলাম না, সেরূপ 
পদার্থ কি কখনও থাকিতে পারে £ আমার এইরূপ বিশ্বাসের ফলে আমি 
ঘোরতর নাস্তিক হইয়া! উঠিলাঁম | আমার এই নাস্তিকতার জন্য আমাদের 
পুরাণোক্ত দেবদেবী এবং ঈশ্বরের কথা আমার নিকট বাতুলের প্রলাপ ব্যতীত 
আর কিছুই বোধ হইল না। 

আমি এক বৎসর বি, এ, ক্লাসে না পড়িতে পড়িতেই পুজনীয় পিতাঁঠাকুর 
আমাদিগকে কীদাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। আমি শৈশবেই মাড়- 
হীন হইক্কাছিলাম, শ্ুতরাং এক্ষণে হতণারে এক জ্যষ্ঠী ভগিনী ব্যতীত আর 
আপনার বলিতে কেহই রহিল না। ভগিনীর বিবাঁহ হইয়। গিয়াছে । তিনি 
ত।হার সন্তনাদি লইয়া নিজস্বামীগৃহেই অবস্থিতি করেন। ভগিনীপতির অবস্থা 
তত ভাল নহে, তিনি কোনও সগদাঁগরী আফিসে কেরাণীর কর্ম করিয়া অতি 
কষ্টে সংপার নির্বাহ করেন | আনি উপায়ক্ষম হইলে ভগিনীর কষ্টের লাঘব 
হইবে তিনি এই আশাতেই আমার মুখ চাহিরাছিলেন | 

আমার পিতার মৃক্র্যতে আঁমাঁকে বাধ্য হইফ়! লেখাপড়। ত্যাঁগ করিতে 
হইল । পৈতৃক বিষয়াদি যাহা ছিল, আমার পুজনীয় খুললতাতেরা আমায় 
বোকা বুঝ|ইয়। সমস্তই আত্মসাৎ করিলেন। আমি বাঁধা হইয়! চাকরির অন্ধে- 
ষণে বাখির হইলাম । কিছু দিন ঘুরিগ্ বুরিয়। অনেক কষ্টে একটা চাঁকরীর 
এজেোগাড় হইল, কিন্তু এই চাকরী কপিকাতাঁয় নছে। আমর প্রভূ আমাকে 
আদেশ করিলেন যে, সীমাকে উত্তরপশ্চিম গ্রদেশস্থ মুশৌরী নগরে যাইক্সা 
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তাঁহার তৎস্থানস্থ ব্যবসায়ের তত্বারধান করিতে হইবে। আমার দূরদেখগমন 
শ্রবণ করিয়! ভগ্মী কিছুতেই আমার এই কর্ন গ্রহণে রাজী হইলেন না। কিন্তু 
যখন বুঝাইয়া দিলাম ঘে শত চেষ্টা করিলেও কপিক1তাঁতে চাঁকরী হইবার 
সম্ভাবনা! নাই, তগন বাঁধ্য হইয়] ভগ্মী আমায় মুশৌরী গমনে সম্মতা হইলেন । 
আমার মনিবের নিকট সমস্ত বুঝিঘা লইয়। এবং ভম্মী ও ভগ্মীপতি এবং ভাগি- 
নেযদগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া.উদ।স মনে অশ্রপূর্ণ নেত্রে বাত্র ম্টার 
সময় কলিকাতা ত্যাগ করিলাম। হাবড়া ষ্রেশনে গাড়িতে উঠিয়াই চক্ষু 
 সুদ্রিত করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রার আবেশ হইল। আমি 
নিদ্রিত হই! পড়িসাম। আমাদের গাড়ী কথন হাবড়া ষ্েশন ত্যাগ করিল, 
কিছুই জানিতে পারিলাম না। আমি (ঘে দিন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাই, 
দেদিন শনিবার । রবিবার সমস্ত দিনরাত্র গাঁড়ীতেই অতিবাহিত করিলাম, 
সোমবার প্রাতঃকালে পুণ্যক্গেত্র হরিদ্বার তীর্থে উপস্থিত হইলাম । আর একটা 
ষ্টেশনে পৌনুছিলেই ট্রেণের নিকট বিদায় গ্রহণ করা যায়। প্রায় ছুই ঘণ্ট। 
পরে রেল লাইনের শেষ ঠেশন ডেনীডুন্‌ নগরে পৌছিলাম। এই স্থান হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিয়! মুশৌমীর পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম । চারি- 
দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্ট দেখিতে দেখিতে হিমালয়ের পাদদেশস্থ রাঁজপুর নামক 
স্থানে উপগ্থিত হইলাম। এই স্থান হইতে পর্বতে আরোহণ করিতে হয়। 
আমর জীবনে এই প্রথম হিমালয় দর্শন। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পর্বত হিমালয় 
দর্শশ্রী মনের কিরূপ ভাব হয়, তাহ! ধিনি প্রথম হিমালর দর্শন করিয়াছেন, 
তিনিই বুঝিতে পারেন, অন্তকে বুঝাইবার কাহারও ক্ষমতা নাই। যাহ! 
হউক, আমি একটা ক্ষুদ্র ঘোটকের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পর্বতে উঠিতে 
আরপ্ত করিলাম। অনিমেষ নয়নে স্বভাবের শোভা দর্শন কদিতে করিতে 
মুশোরী নগরে উপস্থিত হইলাম। এই স্থান সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৭,৪৩৩ ফুট উচ্চ। 
মুশৌরীতে পৌছিয়া আমার প্রভূর ব্যবসায়স্থল খু'জিয়া লইতে বিলম্ব হইল 
না। আমি কা্য্যস্থলে পৌছিয়া আমার কর্তব্য বুঝিয়া লইয়া কাধ্য করিতে 
লাগিলাম। | 

আমার কার্য বেশ নির্বিঘ্ে চলিতে লাগিল। মুশৌরীতে যে কয় জন 
বা্দালী আছেন, সকলের সৃহিতই বেশ আলাপ পরিচয় ও*সপ্ভাব হইয়াছে। | 


৩৮ পদ্থ। | [ বৈশাখ 


আগার অবসর সময়ে কখনও একাকী এবং কখনও ব| বন্ধুপরিৃত হইয়া 
মুশৌরীর নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম । হিমালয়ের নিভৃত স্থান 
স্থিত অনেক সাধুসন্ন্যাসীর আশ্রমেও ঈময়ে সময়ে বন্ধুবর্গের অনুরোধে যাই- 
তাম। সন্সযাসীদিগের কঠোর তগন্তা দেখিয়া আমি যুগপৎ হাস্ত ও করুণরসে 
আপ্লুত হইতাম। নন্ন্যাসীরা যে ভিত্তিহীন স্তস্তের উপর তাহাদের গৃহ নির্মাণ 
করিতেছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই উহারা কল্পিত বস্তু লাভের আশায় 


কি কঠোর ব্রতই অবলম্বন করিয়াছে !! ইহা! অপেক্ষা মন্থুষ্ের ম আর কি 
হইতে পারে? 
কিছুদিন এইরূপে অতিক্রান্ত হইল, ইহার ঘপ্যে আদার নাস্তিকতার কণ। 


মাও শিথিল হয় নাই৭ বদ্ধুদদিগের নিকট যোগীদের অলৌকিক ক্ষমতার কথ! 
শুনিতাম। কিন্তু -জড়বিজ্ঞানের দ্বারা গ্রমাণীকত হইতে পারে না। এদ্ধপ 


অলৌকিক শক্তি লাভে কাহারও সাধ্য নাই জানিয়া আমি যোগীদের কথা 
হাসিয়! উড়াইয়। দিতাঁম। 
একদিন একাকী এক নিভৃত স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে জনৈক ঘোগীর 


সহ সাক্ষাৎ হইল। এই দিন আমার জীবনের এক ভয়ঙ্কর দিন। এই 
দিন হইতে আমার জীবনের যে পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার বেগ আমার 
পক্ষে অসহা। অতি কুক্ষণেই আমার যোগীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 
যাহাই হউক, যে]গীর সহিত সাক্ষাৎ হইবা মার আমি এক অনির্দিষ্ট আকর্ষণে 
যোগীর সহিত সৌহস্স্থত্রে আবদ্ধ হইলাম। যোগী এই স্থীনে * সিদ্ধিবান?, 
বূলিয়া প্রপিদ্ধ। সিদ্ধবাবা একজন শিক্ষিত দার্শনিক পণ্ডিত। বহুক/ল 
ধরিয়। নানাস্থানে দর্শনশাস্্রনমূহ অধ্যয়ন করিয়াছেন। কথাবার্তায় বুঝি 
লাম, যোগীবর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য দর্শন শান্ত্রও রীতিমত অধ্যয়ন 
করিয়াছেন | অনেক অনুসন্ধান ও.প্রশ্ন করিয়াও সিদ্ধবাবা কোন্‌ দেশীক় 
লোক, তাহ। কিছুই জানিতে পারিলাম না। সিদ্ধবাবাকে আমি যথেষ্ট 
শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাহার ধর্ম বিশ্বাসের কথ! শুনিয়া হান্ত সন্বরণ করিতে পারি 
ন1, এবং সে সম্বন্ধে তাহাকে সময় সময় বিজ্রপ করিতে ও ছাড়ি না । দিদ্ধবাবা 
কিন্ত কিছুতেই বিচপিত হন না। আমি যতই বিদ্রপ করি ন! “কেন, তিনি 
কিছুতেই কর্ণপাত করেন না। কেথল বলেন, “সময় হইলেই সমস্ত বুঝিতে 
পারিবে।” একদিন নানা বিষয়ে কথাবার্তার পর সিদ্ধবাঁব। বলিলেন.:-» 
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ন্যস্ুষ্যের দেহই মনুষ্য নহে, উহা! নিয়তই পরিবর্তনশীল। আগ্রাই মন্গয্যের 
«আমি পদবাচা। এই আম্মা পৃথিবীতে পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করে এবং 
নিজ সুকৃত বা দুষ্কতের ফল ভোগ করিয়া! থাকে ।” 

আমি। কতকগুলি জড়পদার৫থ একত্র হইয়। তাহাতে শক্ষি বিশেষের সঞ্চার 
ছারাই মন্তুষ্যের; উৎ্পন্তি। উহার মধ্যে আস্ম। নামক কোনও কল্পিত 
পদার্থ নাই। 

পিদ্ধবাধাী। তাহা হইলে তুমি কি বলিতে চাহ যে মনুষ্য বাক্‌শক্তিসম্পন্ন 
একটা যন্থ বিশেষ? মনুষ্যের সমস্ত চিন্তা এবং সমস্ত কার্য জড়শক্তির 
অধীন ? 

আমি। সেবিষয়ে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।' 

পিদ্ধ। যদি ভাহাই হয়, তাহা হইলে আমাদের কার্যে আমাদের কিছু 
মাত্র স্বাধীনতা থাকে না। আমাদের সমস্ত কাঁধ্যই জড়শক্তির অধীন হইয়া 
পড়ে। পাপ পুণ্যের ফলাফল এবং কর্ম্ববাদ রূপ মহান সত্যের কিছুই সারবস্ত] 
থকে না। বঙ্সা এ সকল অতি ছুরূছ কথা। আমি সময়াস্থরে তোমাকে 
সকল কথাই বুঝাইয়! দিতে চেই। করিব; এবং তোসার সময় হইলেই সমস্ত 
কথ বুঝিতে পান্িবে। 

আমি। আয়াস স্বীকার করিয়। এই সকল কথ বুঝিবার ও বুঝাইনার 
কোনও প্রকার প্রয়োজন আছে বলিয়া! বোধ হয় না। 

সিদ্ধ। প্রয়োজন নিশ্চয় আছে। আমর।যদ্দি আমাদের আত্মার বিষয়ে 
একবারে অজ্ঞ থাকি, যদি আত্মার প্রকৃত ম্বরূপ অবগত না হই, এবং যদি 
আমরা আবাদের বাহোন্দ্রিয়গণকেই সাঁরপদার্থ ভাবিয়া কেথল মাত্র ইন্টিয় 
সুখভেোগেই রত থ।কি, তাহ! হইলে আমাদের মৃত্যুর পর অশেষ যাতনা ভোগ 
করিতে হয়। কারণ মৃত্যুর পর দেহের নাশ হইলেই ইক্ছ্িয়ের নাশ হয়, 
স্থৃতর]ং সেই সময়ে এক আত্ম! ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। এদিকে 
জীবদশায় আত্মার সহিত কোনও সংঅব ন রাখায় আত্মা যেন নিদ্রিত অবস্থায় 
ঘোর অন্ধক!রাচ্ছন্ন হইয়া থাকে । আত্মার এই অবস্থা অত্যন্ত কষ্টকর । 

আমি। আপনার কথ! কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম ন1। 

পিদ্ধ। তুমি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস হারাইয়াছ, সুতরাং তোমার ন্তায় 
জড়বাদীর নিকট আত্মা সম্বন্ধে সমস্ত কথাই প্রহেলিকাচ্ছন্ন বলিয়! বোধ হইবে। 
তুমি ইন্রিয়কেই জীবিনের সারসর্ধন্ব মনে কর, সুতরাং ইন্দ্রিয়াতীত শুদ্ধ 
চৈতন্ত স্বধ্ধণ আত্মার বিষয় কি প্রকারে বুঝিবে?. 


আমি। আপনি যাহ বলিলেন, আর একবার বলুন, দেখি যদি কিছু 
শ্রহণ করিতে পারি। 


8৪০ পন্থা । | বৈশাখ 


সিদ্ধ দেখ! আমাদের দেহ ও ইন্দিয়গণ সমস্তই অসৎ অর্থাৎ অস্থায়ী। 
মৃত্রা হইলেই দেহ ও ইন্জিযগণের নাশ হইল । এক মাত্র আম্মাই সং অর্থাৎ 
স্বারী। আমাদের জীবিত কাঁলের মধ্যে যদি আমন আত্মার কথ। ভূলিয়! 
কেবল মাত্র ইন্ছ্রিরগণকে লইয়াই ব্যন্ত ধাকি, তাহ] হইালে ভাঁমরা ইন্জিয়া- 
তিরিক্ত আর কোনও বিষরই ভাবিতে পারির নাঁ। থে জ্ঞানইন্রিয়ের সহিত 
সংশ্রিষ্ঠ নহে, সে জ্ঞানের অস্তিত্ব বোধই আমাদের হইবে না। স্ৃতরাং মৃক্ঠার 
পর ইন্দ্িযগণের নাশ হইলে আমাদের ফৌনও জ্ঞানই থাকিবে না। তখন 
আমদের আম্মা অজ্ঞানরূপ অন্ধকীরে আচ্ছন হইয়া ঘোরতর যাঁতনা অনুভব 
করিবে । এই অবস্থকেই শাস্তকারেরা নরক বলির! বর্ণনা করিয়াছেন । 
পক্ষান্তরে আমর যদি ইন্জ্রিয়গণকে কেবল মর জ্ঞানের দ্বারস্থরূপ মনে করিষ! 
তণত্বাছ্বারাই সমস্ত জ্ঞান লাভ করিবান্ চেষ্টা কি তাহা হইলে আমাদের সেই 
জ্ঞান স্থাধী হইবে এবং মৃত্যুর পর আত্মা আর অন্ধকারাচ্ছন্ন না থাকিয় জাগ্রত 
থাঁকিবে। ইন্ত্রিংগণ কিছুই নহে, ইন্দ্িয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ চৈতন্য 
স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছি, এই জ্ঞান আম্মার পক্ষে বড়ই সুখ কর। 

আমি 1 যদি বাস্তবিকই আমাদের আজ্ঞা থাকে এবং মত্যুর পরও যদি 
উহার হিগ্ঘমীনতা সম্ভবপর হর, তাহ। হইলে আম্মার কথ! ভূলিয়! কেবল মাত্র 
ইন্ত্িয়গণকে লইয়া ব্যস্ত থাকা যে সমূহ বিপজ্জনক, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ 
নাই। কিন্ত গ্রভে!! কি প্রণালী অব্লম্বন করিলে আমরা আম্মাকে চিনিতে 
পারি, সে ব্ষিয়ে ত কিছু বলিতেছেন না! | 

সিদ্ধ। বৎস! ক্রমে সকল কথাই বৃবিতে পারিবে? কি করিলে 
আমাদের জড়দেহ সম্বন্ধীয় অজ্ঞান বাঁ মারার নাশ হয় এবং কি করিলেই »! 
বিশুদ্ধ চৈতন্য শ্বরূপ আত্মার শ্বরূপ অবগত হইতে পারা যায়। আমাদের শান্ত 
সে হ্ষিয়ের অতি বিস্তৃত রূপ বর্ণনা আছে ৷ কিন্ত তোমার বর্তমান অবস্থার 
তুমি সকল কথা বুবিবার উপযুন্ত নহ। কিছু দিন এই স্বানে অবস্থিতি কর। 
ঘদি সময় হইব থাকে, ঘটনা বিশেষ দারা আপন! হইতেই তোমার জ্ঞান-চক্ষু 
উন্মিলিত হইবে | তুমি কিছুদিন পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও । 
বস! তোমার মঙ্গল হউক। আমি এক্ষণে বিদায় হই। 

উপরোক্ত কথা বলিতে বলিতে যোগীবর পর্বতের অস্তর'লে লুক্লায়িত 
হইলেন। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে দেখিতে পাইলাম ন1। 
গণ্য বাসায় প্রত্যাবর্তন করাই স্থির করিয়! যোগীর কথ ভ্ছাবিতে ভাবিজ্বে. 
বাসা আদ্িলাম এবং কাহাকেও কিছু না বলির আহার করিয়। শয়ন, 
করিলাম। শয়ন কলসি! যোগার কথা ভাঁবিতে ভাবিতেই নিড্রিত হইয়া 
্‌ ক্গড়ুল(ম। . (ক্রমশঃ) ্‌ 
| জ্ীউপেন্্রনাথ নাগর । 








মাসিক পত্র | 
শ্রীকষ্ধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি এল, ও শ্রীহীরেন্নাথ দত 
এম-এ, বি এল সম্পাদিত । 
১২০।২ নং মসদ্বাড়ী সীট, কলিকাতা হইতে 
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। 


বিষয় .. লেখকগণ। পৃষ্ঠা । 
স্তিকুস্মাঞ্সলিতও .:. .২, প্রীসুক্ত গোধিনদলাল বন্দোপাধ্যায়, বি এ ৪১ 
দশমহাবিগ্তা **১ *** জীধুক্ত রাসবিহারী চি, 8৪ 
পাগলের প্রলাপ ৪৮৯ ***.। ৪৭ 

- পৌরাণিক কথা. রঃ রক্ত র্ণেদুনাবায়ণ সিংহ এম-এ) বি-এল ৫২ 
ঈশরোপাসনা. ** অনভ্তরামের গুরু ভাই 5 ৫৯ 
মানবের সপ্তরূপ .৯* *** যুগল সেবক 722 “৮১ ৬২ 
পরাবিদ্তা *** ১০, যুক্ত কুষ্ণধন মুখোপাণ্যায়। এম-এ,বি এল ৬৫ 
পালি ভাষার অন্থুত্তর নিক্ায় গ্রন্থ ্ীযুস্ত সতীশচন্দ্র আচার্য এম, এ ৬৮ 
 ক্ষাশী ভরদ্বাজ উপাখ্যান শীযুক্ত চারুচন্দ্র বনু. **, ৪ এর 
ভবদ্গীতা শা আআ শ্রীযুক্ত মহেশচন্ত্র বন্ধু হত ০ আঙ্ঠ 
জীবন রহস্য... ১ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ *১, ১০ ৭৭ 
মর্গীত রঃ ৮* 


ৃ “পস্থার” ধাফিক: ম্‌ল্য কলিকা তাস ১০ এক টাক! চারি আনা--মফঃস্বলে 
ডাকমাগুল সম) 7৪ আনা । নগদ মুলা %* দুই আনা? 


| লরেন্স প্রিটিং ওয়ার্কম, ৯ নং ভীয় জর যোয়েজ জেন লিলা করিকাজি 
1... আরপুলিনবিহারী মাম। দারা মুদ্রিত। 








নিয়মলী। 

১।কুলিকাতায় পপন্থার” অশ্রিম বার্ষিক মুল্য ১/* এক টাক! চারি আন 
টস্বলে ভাকমাশুরী মেত ১।৮০ এক টাকা ছয় আনা মাত্র, প্রতি পতখ্যার 
নগদ মূলা €* আনা মাত্র । অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে পন্থা পাঠান হয় না ।; 

২। টাকা, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্ত পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ 
ও মাপিকপত্রাদি নিগ্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে 
টাকায় /* আনা কমিশন লাগিবে। 

৩। ধীহার! গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা অনুগ্রহ করিয়া এাঁষ 
ও ঠিকানা পত্রে, পোরষ্টকাডে অথবা মণিঅর্ডায়েব কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয় 
আমার নিকট পাঠাইবেন। 

৪। কলিকাতায় বাধিক মূল্য প্রাপ্তির জন্ত বিল দেওয়া স্হইয়া গাকে। 
আমার স্বাক্ষরিত বিল না পাইলে সহরের গ্রাহকগণ কাহাকেও টাঁকা দিবেন না 
এবং টাকা দিবার সমন্ব যে লোৌক টাকা আদায় করিতে যাইবে ভাঁহার নিকট 
বিলের পৃষ্ঠে রসিদ লইবেন । এই নিয়মে টাক! না দিলে আমি পন্থার বার্ষিক 
মূল্য প্রাপ্তির জন্য দাঁয়ী নহি। 

১২০২ নং মস্জিদ্বাড়ী গ্রাট, | শ্ীঅঘোরনাঁথ দত্ত । 

কলিকাতা । প্রকাশক । 

১। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধা নভি। 

২ পত্রিকা না পাইলে অথবা পন্রিক। প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার 
গোলযোগ ঘটিলে আমাদিগকে কিন্বা গ্রকাশককে পনর লিখিয়া জানাইবেন। 


কাধ্যাধ্যক্ষ,- . 
শ্রীউপেন্দদাথ মুস্তী ও ৃ ১২০ ২ নং অস্জিদ্বাঁড়ী স্ীট, 
শ্রীদ্বিভেত্নাথ ঘোষ । কলিকাতা । 


পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকীশের নিয়ম । 


পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে ওতি পৃষ্ঠায় ৩২ তিন টাঁকা, অদ্ধি. 
পৃষ্টায় ২২ ছুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১০ এক টাকা চারি আনা লাগিবে। 
অধিক দিনের জন্ত অথবা বরাবরের জন্ত হইলে পত্র লিখিলে বা আমাদের 
কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ভহয়। থাকে | | 
ইংরাজীতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রত পৃষ্ঠায় ৪ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠায় ২৭ 
টাক! এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১০ টাকা লাগিবে। | 
শীললিতমৌহন মল্লিক । শ্রঅঘোরনাথ দত্ত। 
কাধ্যাধ্যক্ষ--কিজ্তাপন বিভাগ । খাকাশক। 


২* নং লাঁলবাজার স্ট্রীট, কলিক/ত1। ১২০২ নং মস্দিদ্বাড়ী স্্রট, কলিকাতা ॥ 








€ম ভাগ।, জ্যেষ্ট, ১৩০৮ সাল। ২য় সংখ্যা । 


স্ততিকুস্থমাঞ্জলিঃ। 


শশা ৩05 9102 ০20 ৩ ৩০ শপ 


নবগ্রহক্তোত্রং । 


০ 





ইপী 





[৯]. 
জীবাকুহছম সঙ্কাশং কাশ্পেয়ং মহাছযাতিং। 
ধবাস্তারিং সর্ধপাঁপন্রং প্রণতোহম্মি দিবাকরম্‌ | 


জবাকুজ্ুমের সম ধাহার বরণ 
 দিব্যজ্যোতির্শয় ঘিনি কশ্যপ-নন্দন, 

ভিমির নাঁসন সর্ধ্-পাপ-তাপহারী 

দেই দেব দিবাকরে প্রণিপাত করি ॥ ১ ॥. 


পন্থা! । [ জৈ)ষ্ঠ। 


[২] 
দিবাশ্ঙ্খতুষারাভংস্গীরোদা৭বসম্ভবম্। 
নঙ্গামি শশিনং ভক্ত্যা শশ্তোমু কুটভূষণম্‌ ॥ 


দিব্যশঙ্খতুষারের সদৃশ সুন্দর 
অমল উজল রূপ অতি মনোহর, 
শস্ত-শিরোমণি শশী ক্ষীর-সিন্ুজাত 
পদ্দে তার ভক্তিভরে করি প্রণিপাতি ॥ ২ ॥ 
| ৩] 
ধ্বনগর্ভসম্তত্বং বিদ্যুৎপুপ্জ ফয, গ্রৃভ্তয্‌। 
কুমারং শক্ভিহস্তঞ্চ মঙ্গলং প্রণমাম্যহং ॥ 


বস্থন্ধর! গর্ভ হ'তে ধাহাঁর জনম 
প্রভা ধার পুর্তীকৃত সৌদামিনী সঃ 
সুকুমার শক্তিধারী মঙ্গলচরণে 
প্রণিপাত করি আমি ভক্তিপূর্ণ মনে ॥ ৩।॥ 
| 5] 
প্রিয়্ুকলিকাশ্মং রূপেণা প্রতিমং বুধগ্‌ 
সৌমাং সর্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ বুঁতম্‌ ॥ 


প্রিয়স্্বঁকলিকা সম শ্তাঁমল বরণ 
রূপে ধিনি অনুপম সৌম্য দরশন, 
শশধর-সৃত সর্বগুণের আধার 
সেই বুধদেব পদে করি নমস্কার ॥ ৪ ॥ 
| ৫) 
দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনক সন্নিভম্‌। 
বন্দাভূতং ভ্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্‌ ॥ 


দেব খধি সকলের গুরু যেই জন 
দেহকান্তি ধার তপ্ত কাঞ্চন বরণ, 


১৩০৮ | ] 


স্তুতিকুস্থমী লি: | ৪৩ 


ব্রিলোঁক ঈশ্বর ধিনি পুজ্য সবাকাঁর 
(সই বৃহস্পতি পদে করি নমস্কার ॥ ৫ ॥ 
| ৬] 
হিমকুন্দমুণালাভং দৈত্যানাঁং পরমৎ.গুরুং। 
সর্বশান্তরপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহং ॥ 


হিমকুন্দমৃণালাভং ধবল বরণ 
দানবগণের ইঞ্টগুক যেই জন, . 
বিচক্ষণ যিনি সর্বশাক্ম প্রবচনে 
প্রণাম করিন্ু সেই ভার্গব চরণে ॥ ৬ ॥ 
| ৭] 
নীলাঞ্জনচয় প্রখ্যং রবিহ্তং মহাগ্রহং | 
ছাঁয়ায়াগর্ভসভৃতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরং ॥ 


নীলাঞ্জনপুর্গ সম বরণ ধাহার 
ছাঁয়া-গর্ভজাত যিনি তপন কুমার, 
মহাগ্রহ যিনি সর্ব গ্রহের ভিতরে 
সেই শনৈশ্চর পদ বন্দি ভক্তিভরে ॥ ৭ ॥ 
[৮] 
অদ্ধকাঁয়ং মহাধোরং চগ্্াদিতা বিমর্দীকং। 
সিংহিকায়াঃ স্তং বৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহং | 


ভীষণমূরতি ধিনি অদ্ধদেহধারী 
তপনতুহিনকর বিমর্দনকারী, 
মিংহিকা় স্থত সেই রাহু ভয়ঙ্করে 
প্রণাম করিনু আমি ভক্তিপুর্ণাস্তরে ॥ ৮ ॥ 
| ৯] 
পলালধুমসঙ্কাশং তারাগ্রহ বিমর্দকং | 
বৌদ্রং “রীদ্রাক্মকং প্রু,রং তং কেতুং প্রণমাম্যহং ॥ 


8৪ পন্থা । [ জ্যেষ্ঠ। 


পলাল ধুমের স্াঁয় তিমির বরণ 
ভয়ঙ্কর ধিনি তারাগ্রহ বিমর্দিন, 
রুদ্রমূক্তি অতি ক্ুদ্র স্বভাব যাহার 
সেই জর কেতুপদে করি নমস্কার ॥ »॥ 
[ ১০] 
ব্যাসেনোক্ত, মিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ। 
দিবা বা যদি ব রাতো শাস্তিস্তস্ত নসংশয়ঃ ॥ 


এই স্থপবিত্র স্ঠোজ ব্যাসের বচন 
সযত্নে শুদ্ধমনে পড়ে যেই জন, 
দিবা কিন্বা রাত্রিকালে যে কোন সময় 
সর্দ্দবিদ্ন শাস্তি তার হইবে নিশ্চয় ॥ ১০ ॥ 
ইতি বাসরচিতং নবগ্রহন্তোত্রং সমাপ্তীম্‌। 
শ্রীগোনিন্লাল বন্দ্যোপাধটায় । 


দশমহাবিদ্য। | 


সা 509 6020 ০ পাটি 
মহাকবি কালীদাস রঘুব'শ বর্ণনে প্রবিস্ত হইয়া আপনাকে পপ্রাংশু- 


লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাুরিব বামনঃ” জ্ঞান করিয়া ভয়ে ভয়ে লেখনী ধরিয়া 
ছিলেন। আমি আগছ্াশক্তি মহামায়ার রহস্তে হস্তক্ষেপ করিতে দণ্ডায়মান 
হইয়া কি অপরিমেয়্ উপহাসের আস্পদ হইব, অথবা কি অর্ধাচীন স্বলভ 
প্রগল্ভতীর ভাঁজন হইব ত্তাহ। এক্ষণে ভাবিয়! উঠিতে পারি না। কালীদাসের 
পক্ষে প্মনৌ বজ্সমুৎকীর্ণে হুরসোবাস্তি মে গতি:” ছিল, আমার ভাগ্যে পুরাণ 
কবিগণের কোনও গ্রন্থে এ রহস্ত ব্যক্তভাবে, এমন কি অশ্দট ও লুকায়িত 
ভাবে, প্রকটিড নাই; ইঈদৃশ রহম্ত পুরাকাঁল হইতে সর্কদেশে গুরুপরম্পরাক়্ 
চলিয়া আদসিতেছে। এবং “গোপয়েন্সাত্জারবৎ” এই মহাশাসন বাক্য দ্বারা 
সাধারণের কর্ণগোচর হইতে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে । যাহা হউক, 
আমার একটা অদ্বিতীয় সাহপ ও আশ্বাসের হেতু এই যে আমি যাহাকে লইয়া 


১৩০৮] দশমহাবিদ্যা | ৪৫ 


নাড়াচাড়া করিব তিনি আমার জননী এবং ধাহাদিগের নিকট তাহার 
আন্দোলন করিব তাহারা আমার ভাই; মা সন্তানের দোষ দেখেন না; 
ভাই ভাইয়ের ক্রটা, নৃন্যতা, ত্রম, প্রমীদ, বিপ্রলিগ্না অথবা করণাপাটব দেখিলে 
গোপনে রাখিবার চেষ্টা করেন, অথব' নিতান্ত অসহা হইলে, ক্ষমা করিস দোষ 
সংশোধিত করিয়া দেন । 
মুখবন্বশ্বরূপ আর একটী অত্যাবন্তক কথার এ স্থলে অবতারণ! না করিয়া 
ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম নাঁ। আমার বাল্যকাল হইতে সুদৃঢ় বিশ্বাস, এবং 
এই বিশ্বাসে কথঞ্চিৎ বলিতে বা পিখিতে পারিলেও মধ্যে মধ্যে উপদেষ্টার পদ 
গ্রহণে পশ্চাৎপদ হই, আমার এই বিশ্বাস ষে যোগ বলে, সহজ কথায় অনুভব 
পরিপক্ক হইলে, যখন স্বয়ং প্রভা সম্বিতের ক্ষরণ হয় তখন জিজ্ঞাস, মুমুক্ষু 
পিপাস্ুদিগকে জ্ঞানামৃত পান করাইলেই সর্ববাজুন্দর এবং যথাযথ কার হয়। 
নচেৎ অপরিস্ক;ট অথবা অদ্ধপ্ষট বিজ্ঞানের সাহাযো গুঢ় রহস্তাদির জল্পনা 
করা বাচালতা মাত্র। আমি বহুকালবাগী ধানাবলম্বনে দশমহাবিছ্া সম্বন্ধে 
যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি তাহাই ভাতগণের কদেশে পুপ্পোপহাররূপে 
অর্পণ করিতেছি । এ মাল! অন্ুভবরূপ পারিজাত কুম্ম গ্রথিত নহে, সুতরাং 
অচিরাৎ শুষ্ক ও ম্রান হইয়! যাওয়! ইহার স্বভাবসিদ্ধা ধর্। 
ভ্রাতৃগণ ! আপনারা সকলেই জানেন কালী কালবূপিনী, মহাণকাঁলরূপ 

ঈশ্বরের শক্তি, অর্থাৎ টাকার দ্রই মুখের অন্যতর মুখ, পরমব্রক্ষের ইচ্ছাশক্তি 
এবং ক্রিয়াশক্তি 7; সুতরাং “শঞ্জি শক্তিমতোর ভেদঃ৮”--শর্তিও যাহা শক্তি- 
মানও তাহা, বাহু এবং বাহুবল এ ছুই অভিন্ন । অনস্ততক্গাণ্ডের স্ফ.রণের পুর্বে 
যে অসীম মহাকাশ ঘোরতর স্ুুচিভেগ্য তমৌরূপে বিরাজমান ছিল, খখেনে 
“তম আপীত্বমসাগুহ্বঘগ্রে” বলিয়া ধাহার বর্ন আছে, তিনিই মূল প্রকৃতি 3 
জড়রাজ্যের স্থঙ্তম মৌলিক অবস্থা । তাহ! হইতে দৈবী প্রকৃতি এবং তাহার 
অবস্থাস্তর ফোৌঁহাৎ নামক তাড়িৎশক্তি প্রভৃতির স্করণ হইয়াছে। খণ্েদের 
অইম কধ্াঁয়ের সগুম অন্ুবাক্‌ দশম মণ্ডলের প্রথম খকে লিখিত আছে 

পউভে যদিক্র রোদসী আপপ্রাথোসাইব । | 

মহাস্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাং দেবী জনিত্র্যজীঞনৎ 

'ভদ্রা জনিত্যজীজনতৎ |” 


৪৬ পন্থা | [ জৈযষ্ট। 


হে ইন্দ্র! স্বর্গ ও পৃথিবী এই ছুই লোক উষ্বা যেরূপে তমো নাঁশ করে তুমি 
স্বীয় জ্যোতিদ্বরা পরিপূরিত করিতেছ, দেবতাদিগের শ্রেষ্ট এবং প্রাণিজাতের 
সম্ত্রাড়ভূত তোমাকে দেবনশীল1 দেণী প্রসব করিয়াছেন ; তোমার স্তাঁয় পুত্রকে 
গ্রগব করিয়াছেন বলিয়া তিনি কল্যাণী অর্থৎ প্রসম্তা ও মহীয়সী হইয়াছেন । 
ইন্দ্র এক বিশ্বর যাবতীয় বৈদ্বাতিক শক্তির অধিষ্ঠীত্রী দেবতা,__অর্থৎ 
ইন্জর সমগ্র ভাঁড়িৎশক্তির আধার, ভাগার, সমঠি ; এই জন্য বজু ইহার অস্ত 
এবং এররাবৎ অর্থাৎ মেঘ ইঠাঁর বাহনরূপে কলিত ইইয়াছে। ইন্জ বৃত্রাস্্র 
বধ করিয়াছিলেন, বুন শব্দে মেঘ, তড়িৎ তাহার তামানাশক | অতএব প্ররৃতি 
যাবতীয় বিশ্বশক্তির নিদান এবং তমোময়ী | সুঙ্গাদৃষ্টির চক্ষে কাল ও আকাশ 
এতভুভয় অত্বাশন্ত, মানবঙ্গাতির ত্রান্তির মূল, পরাবিদ্তার পথের কণ্টক ; অথচ 
এ দুইটী ছাডিলে মনুষ্য হস্তপদ বিহীন মুক অথব! জড় ;--মায়ার কি অনন্ত 
অনির্ধচনীয় মহিমা ! যাহার কোনও সত্ত্বা নাই তাহার তাঁদুশী অসস্তভাই যাধতীয় 
ধ্রহিক সত্তার মুলীভূত কারণ। অন্ত প্রকারে বুঝাইতে হলে, যে রঙ্গের 
নিকট হইতে অন্মপাদির বাক্য ও মন পধ্দস্ত ও বিনিবুভ্ভ হয় তাহার যথা 
সাধা আভ্ডাষ দেওয়া আবশ্তক। আমি ধানকালে যে ভাবে তাহার খভাঁষ 
পাইয়াছি তাহাই বলিব। আমাদিগের দৃ্টিগোচরস্থ দিক্সাগুলের উপরিভাগে 
চন্দ্রীতপরূপে বিরাজমান লীলিমীময় যে শৃন্ত স্থানকে সচরাচর লোকে আকাশ 
বলিয়া! থাকে এবং যাহ! স্ক্দু আকাশের সপুমস্তর -77131518 নামে খ্যাত, সেই 
সপ্তস্তরবিশিষ্ট অনন্ত, অসীম, অনাদি, অক্ষর, অনস্তকোটি ত্রহ্ধা গু-অতিক্রান্ত 1 
আকাশকে যদি অনন্ত, অসীম বর্ণনাতীত, অচিন্তশক্তিব কেন্দ্র অথবা আব্্ত 
ধারণা করিয়া লওয়া যায় এবং তাহাতে সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এই তিন গুণ 
ব্যতীত গুণান্তর বা বস্তন্তর নাই অর্থাৎ তিনি রূপ অধর বস্ত সৎ, চিৎ ও আনন্দ 
গুণ দ্বারা ওতপ্রোত ভাবে গঠিত ইত্যাকার ভাবিয়া লওয়া যাঁয়, তবে জন্মান্ধ 
ব্যক্তির হিমালয় পর্বতের সমগ্র জ্ঞান লাভের গ্তায় কথঞ্চিৎ স্বপ্নবৎ ধারণা 
হইতে পাঁবে। সেই বুদ্ধিমনোবাঁক্যের সমাক অতীত ব্রহ্ষের বাক্য দ্বারা 





1 “সহ্জ্রশীর্ষা পুরুষঃ সহম্রাক্ষঃ সহজ্রপাঁৎ 
[ স ভূমি বিগজে। বৃদ্বাত্যতিষদ্দশা্গু লম্‌ 
বাথেদ পুর্ষ্ন্ক | 





১৩০৮ | ] পাগলের £লাপ ৪৭ 


চিত্র রচনা করিতে গেলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে ধাহাতে সকল প্রকার 
(৯)মৃত্তিময় বা রূপময়,(২)রসময় বা ভাঁবময় এব(৩)কল্পনাময়ের সমাকৃভাবে একত্র 
সন্নিবেশ হইয়াছে এবং যাহাকে না জড়, না চিৎ, না আত্মা, না পরাত্মা কিছুই 
বলিয়া নির্দেশ করা যায় না অথচ যিনি ইহার সকলগুলিই কিন্তু ব্যষ্টিভাবে ইহার 
একটাও নন; ধিনি একমান্র সত্য ও নিত্য ; ষাঁহার পরিপুর্ণ কেবল সত্বা হইতে 
অর্ধাং সং-ভাগ হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি (€একোহ্হম্) এবং ধাহার সহজ- 
জাত সাংসিদ্ধিক (ভুরিদর্শনোডুত বিচারজাত নহে) সত্ব হইতে চিতের উৎপত্তি, 
(যে চিতের স্থীয় স্বরূপচিন্তনই ধর্ম, যে ধম্ম বা প্রকৃতি “অহং ব্রক্গাম্মি” কূপ 
আদিনাদ (94০8) ); সেই অনাদি সৎ হইতেই চিতের বিকাঁশ এবং চিৎ হইতে 
স্বকীয় সতের সত্ব। এবং এই অসীম চক্রবৎ পরিবস্তমানদ্বয় হইতে আনন্দের ব! 
প্রেমের স্ফ,রণ এই সচিচদানন্দঘন অতি নৃহত বস্তই ব্রহ্ম! এই ব্রহ্গই আমাদের 
কলিযুগের ব্রহ্মবিত্তম ব্রাঙ্গত্রাতাদিগের ধ্েয়, ন্দ্েয়, উপাস্ত--চার্টিখানি কথ? !! 
[ ক্রমশঃ | 
শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় । 


পাগলের প্রলাপ । 


760) ০2080 ০৩০৮ শশা 
(১০ সংখ/ার ৪০০ পৃষ্ঠার পর হইতে 1) 
| [ ৭৮ ] 

ই পেষণ করিয়া পাক করিলে তাহা হইতে চিনি হয়, ছুগ্ধ দোহন 
করিয়া জাল দিলে ক্ষীর হয়, ক্ষীর মন্থন কৰিলে নবনীত হয়, নবনীত উত্তপ্ত 
করিলে ঘ্বৃত হয়, পুষ্প চোয়াইলে আতর হয়, চন্দন ঘর্ণ করিলে তাহা হইতে 
সুগন্ধি নির্গত হয়, মৃদর্গে আঘাত করিলে মধুর ধ্বনী হয়, গোধুম চূর্ণ করিলে 
খ্বেতসার হয়, তিল মর্দন করিলে তৈল হয়, এইরূপে প্রায় সকল পদার্থেরই 
সারাংশ পাইতে হইলে তাহাকে পেষণ, মর্দন, মহন, ঘর্ষণ, চূর্ণ, আহত বা উত্তপ্ত 


লাশ িশি 








পপপাপপাশী শশী পিসী ০, 





কি 





(১) 01%3620৭ (২) 1977106101)%), (৩) 10681. 


৪৮ পন্থা । [ জ্যৈষ্ঠ । 


করিতে হয়। দয়াময় তাই মানবৃদয়ের সারাংশ (ভক্তি) বাহির করিবার 
জন্ত সংসারচক্রে তাহা নানাপ্রকারে পেধিত, কুটিত, চূর্ণ বিচুর্ণিত করিয়া লনঃ 
অথবা দুঃখদণ্ডে তাহা ভাল করিয়া মন্থন করিয়া তাহার সারাংশ গ্রহণ ক্রেন। 
| [ ৭৯ 1 
আম কীচ। বেলাঁয় টক্‌ থাকে পাকলে মিষ্ট হয়, কিন্তু তেঁতুল কীচায়ও টক্‌ 
পাঁকৃলেও টক্‌ তাহার অন্ত্ব'কিছুতেই ঘুচে না। আম্রজাতীয় হৃদয় পরিণামবশে 
মধুর হয়, তেঁতুল শ্রেণীর হইলে চিরদিনই সমান ঘায়, তাহা! কখনই ভগবানের 
তোগে আইসে না। 
[ ৮* 1 
অন্ধকার ঘরে সাঁপখোপ বাস করে কিন্তু ঘরে প্রদীপ জালিলে সে ঘত্রে আর 
সাপখোপ প্রবেশ করিতে ঝ বাস করিতে সাহস করে না, আলো দেখিলে 
তাহার! লুকায় বা পলায়। সেইরূপ যাহার ভ্বদয় সেই জ্যোতিশ্মরের দিব্য- 
জ্যৌতিতে আলোকিত, তাহার হৃদয়ে কখনও কাম-ক্রোধার্দি কোন সাপখোপ 
থাকিতে পারে না? 
| [ ৮১] 
মিষ্টান্ন বাবসায়ীর। মিষ্টান্ন বিক্রয় করিবার সময় ধ্াঁড়ীপাল্লার একধারে ভাল 
ভাল মিষ্টান্ন সামগ্রী দিয়া অপরদিকে তাহার সমতুল্য লৌহ বা প্রস্তরথণ্ড দেয়। 
এ ভবের হাটে সুখ কিনিতে গেলে সেই পরিমীণে দুঃখ দিয়! ওজন করিয়া 
লইতে হইবে । 
[ ৮২ ] 
চন্ত্র চিরদিন বুকে করিয়া যে কলঙ্কডালি বহিতেছেন তাহার সুবিমল শুল্ 
কিরণে সে কালিমার অন্ুমাত ছায়া পড়িতে দেন না; জগতের প্রতি তাহার 
বিশুদ্ধ প্রেমছবি অনন্তকাল অকলঙ্কিত রহিয়াছে । প্রকৃত সাধু ব্ক্তিও এক্প 
কত শত দুঃখ-সন্তাপ সতত সহা করিয়া, কত অপমান নির্যাতন উপেক্ষ। করিয়। 
কত অবথারোপিত কলঙ্কডালি বক্ষে বহন করিয়া, কেমন স্বগীয় সুমধুর সরল 
হাঁসিমাখা মুখে সপ্রেমে জগতের সহিত আলাপ করেন। তাহাদের ভ্বদয়ের 
ৰ্েন। হ্ৃদয়েই মিশাইগ্! যায়, অসহ্‌ অসীষ দুঃখকষ্টেও তীহাদের বিমল চরিত্র 
কখনই কলস্কিত হয় লা। 


১৩০৮ । ] পাগলের গ্রলাপ ৪৯ 
[৮৩] 
স্থির সলিল সরোঁবরেই পদ্ম বিকশিত হয, চঞ্চলনলিল!। নদ্দীবক্ষে কখন 
ভাহা সম্তবে না। ভক্তের স্থির ও প্রশান্ত হৃদয়েই দয়াময়্ের চরণপন্ গ্রদ্ফ,টিত 
হয়, বিষয়ীর সতত চঞ্চলহ্বদয়ে কখন তাহার আশা নাই । 
[৮৪] 
বাসী ফুলে ঠাকুরের পুজা হয় না, তাই বলি ভাই হৃদয়ে প্রেমপুষ্প প্রক্ষটিত 
হইলে তাহ! টাট্কা থাকিতে থাঁকিতে প্রেমময়ের পৃূজ। করিও নতুবা তাহ! 
বাদী হইলে আর তাহাতে তাহার পুজা হইবে না। 
| ৮৫] 
ঘয়ার্ময় তাহার তক্তগণকে স্থুখ ব! দুঃখ কিছুই দেন না, কেন না স্থুখ পাইলে 
তাহারা তাহাকে ভুলিয়া যাইবে আর দুঃখের জালায় সদাই ব্যস্ত থাকিলে 
তাঁহাকে ডাকিতে অবকাশ পাইবে না। তক্তগণের ভাগ্যে কখনও সুখভে'গ 
ঘটে না তীহারা ভার প্রত্যাশাও রাখে না, আর ইহজীবনযাঁতাঁর় তাহাদের 
কখন কষ্টও ভোগ করিতে হয় না। এ সংসারে যাহারা স্থখ বা হুঃখ ভোগ 
করে তাহারা দয়াময়ের কৃপায় বঞ্চিত। সুখী ছঃখী কেহই জীবনে শাস্তি পায় না । 
[৮৩1 | 
ফল পরিপক্ক হইলে আপনিই তাহার বোটা খসিয়া যায় নতুধা হাঁজার 
গাছনাঁড়া দিলেও কিছু হয় না। সেইরূপ জ্ঞানের পরিপাক হইলে হৃদয়ে 
স্বতঃই বৈরাগ্য আইসে ও মানবের সংসার বন্ধন থসিয়া যাঁয় নতুবা বিব্ধি 
শীন্সু অধ্যয়নে বা! সহুপদেশ শ্রুবণে কিছুই হয় না। 


[ ৮৭] 
ভক্ত সদাই নির্জনস্থান কামনা! করে, কারণ সে সংসারের জনতার মধ্যে 
তাহীর প্রিয়তমকে দেখিতে পায় না; জন্াকীর্ণস্থান তাহার চক্ষে মহাশূন্ত 
বলিয়া যনে হয়। সে তাই ব্যাকুল হই বনে বিজনে পলাইতে চায়। সেখানে 
অণুতে অণুতে তাহার প্রিয়তমের মুখছবি প্রতিবিষ্বিত দেখিয়া সেই রূপলাগরে 


একেবারে চিরমগ্ হয় এবং পূর্ণব্দ্ষের পুর্ণতাঁয় নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে 
আর সংসারে ফিরিতে পাকে ন।। 


৫০ পন্থা । | জ্যেষ্ঠ 


[ ৮৮ এ 
আমাদের ক্ষুদ্র সীমীবন্ধ হৃদয়ে সেই অসীম অনস্ত ভর্গবাঁনকে ধারণ করিতে 
হইলে তাহা। অপরিমিত বিস্তু ত করিতে হইবে নতুবা হৃদয় ফাটিয়া যাইবে। 
সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে ভগবান্কে শ্বচ্ছন্দে রাখা যায় ন! বুক চড় চড় করে। 
[ ৮৯] 
পর্বতের ভিতর-যখন জল জমে তখন তাহা পর্বতভেদ করিয়! স্বতঃই 
প্রবাহিত হয় নতুবা সহত্র বৎসর খুঁড়িলেও পাষাণ হইতে জল বাহির হয় না, 


সেইন্প আমাদের পাধাণ হৃদয়েও যখন ভক্তিক্সসের সার হয় তখন তাহ! 
হদয় তেদ করিয়া প্রেমাশ্র প্রবাহে আমাদিগকে প্লাবিত করে নতুবা হাজার 
চষ্টধ্জগ চক্ষু হইতে একে 4৯৭ জল বছর ছয় না 
[ ৯ ] 
জীব সদাই তাঁহার "আমিত্বে” সীমাবদ্ধ । “আমিত্বের গণ্ডির বাহিরে যাইতে 
পারেনা । জীবের জীবত্ব স্বভাবতঃই এক ক্ষুদ্র সীমাবঞ্ধ “আমিত্বে” নিবদ্ধ? 
তাহার মন প্রাণও সেই চে গঠিত। দয়াময়, হয় এই আমিত্ব বন্ধন খুলিয়! 
দাও নতুবা ইহার প্রসার এরূপ ভাবে বাঁড়াইয়! দাও যেন সমস্ত জগজ্জীবের 
“আমিত্ব” সমষ্টি আমার ““আমিত্বের” অন্তভূতি করিয়া লইতে পারি। সেই 
প্রশান্ত বিশ্বজনীন “আমিতবেই” সুখ, “আমিত্বের” সক্কীর্ণতাই জীবের সকল 
অশান্তির নিদান। 
[ ৯১ ] 
হৃদয় মন্দিরে হৃদয়েশকে পূজা করিয়া দার আগুলিয়া পড়িক্বা থাক সজাগ 
_ থাকিও দেখ যেন মায়ানিদ্রায় অভিভূত হইওনা তাহা হইলে হৃদয়নাথ তোমাকে 
ফাকি দিয়! পালাইবেন। 
[ ৯২ ] 
দেখ, দয়াময় মাস্ষের জিহবা অতিশয় কোমল করিয়া গড়িয়াছেন, উহাতে 
এককু'চিও হাড়ের সম্পর্ক নাই এবং উহা! সদাই সরস থাঁকে তাহার কারণ 


ভগবানের অভিপ্রায় এই যেন উহা টি কখনও কঠিন বা কন্ধশ স্বর. 
বহির্খঠত না হয় । 


৬৩০৮ | ] পাগলের গ্রলাপ। ৫১ 


| ৯৩ ] 
বাঁলুকা ব! কর্দমময় কোমল পথে চলিতে হইলে পা৷ উঠে না; শীপ্ব বেশীদুর 
অগ্রসর হওয়। যায় না কিন্ত প্রস্তরময় কঠিন.পথে সত্বর যাওয়া যায়; তাই 
দয়াময় ভাঁবিয়। চিন্তিয়া আমাদের সংদারপথ অতীব কঠিন করিয়াছেন। ষে 
পথে যত অধিক সংঘর্ষণ সে পথ তত শীঘ্র অতিক্রম. কর। যাঁয়। 
[ ৯৪ ] 
প্রকৃত ভগবতপ্রেমে হৃদয় বিগলিত হইয়া নয়নে যে অশ্রু আইসে সেই 
পাবত্র প্রেমাশ্র প্রবাহে হৃদয়ে প্লাবিত হইলে পুপ্রিকৃত পাপরাশি প্রক্ষালিত 
হইয়া বার, নতুব! সময়ে সময়ে আমরা যে বাবা গো ম! গো! বলিয়া কাঁদি সে শুধু 
ংসারের জালায় জ্বালাতন হইয়া--পাঁপের অনুতাপ সহা করিতে না পাঁরিয়।। 
চক্ষে লঙ্কা দিয়া জল বাহির করাকে প্রেমাশ্র বলে ন।। 
[৯৫ ] 
মার মাই ছুইটিই সমান মিষ্টি, তাহার যেটা টানিবে তাহা হইতে অমৃতধারা 
প্রবাহিত হইয়া তোমার প্রাণ পরিতৃপ্ত করিবে। সেইরূপ ভগবানকে যে 
ভাবেই ভাব ন! কেন তীহার মধুরিমা সমভাবেই উপলদ্ধি হইবে। তাহাকে 
পিতৃভাবে ডাকিলে তিনি যেরূপ সুন্দর ও সুমধুর মাতৃভাবে ডাকিলেও সেইরূপ । 
তাহার পুরুষ-প্রকৃতি। সাকার নিরাকার, ব্যক্ত অব্যক্ত, সগুণ নিগুণ, পিতৃ 
মাতৃ, সকল ভাবই সমান মধুময় । 
[ ৯৬ ] 
তালগাছ থেজুরগাঁছ বাহিরে অতিশয় শুঞ্ষ ও কঠিন কিন্তু ইহার ভিতর 
হইতে কেমন স্ুশীতল ক্সিপ্ধ মধুর নিধ্যাঁস বাহির হইয়া মানবকে আপ্যাস্থিত করে, 
সাধুপুরুষও তেমনি বাহিরে জীর্ণ শীর্ণ শু ভন্মাবৃত দগ্ধ কাঁষ্ঠের হ্টায় কিন্তু হৃদয় 
তাহাঁর স্থশীতল প্রেমামৃতরসে সদাই ঢল ঢল করে। 
[ ৯৭ ] 
ধানকে কাটিয়া, আছড়াইয়া, পদদলিত করিয়া, অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া, রৌত্রে 
শুফ করিয়া, টে'কিতে কুটিয়া পুনরায় সিদ্ধ করিলেও তাহা তোমার দেহ পুষ্টি 
করিবার জন্য উদরে গিক্া জঠরামিতে জীর্ণ হইয়। প্রাণের পরিতৃপ্ত সাধন করে। 
 ইহারই নাম প্রকৃত প্রেম, এরূপ না হইলে প্রেমসাঁধনই বৃথা। 


৫২ পন্থা । [ জ্যেষ্ঠ। 


[ ৯৮ ] ্‌ 
তগবৎ করুণায় সন্দিহান হইও না। সন্দেহই সর্ধসম্তাপের কারণ। 
দয়াময়ের দয়া ভিন্ন আর কিছুই নাই যে তোমাকে দিবেন । 
[ ৯৯ ] 
মানুষ দিবানিশি ঘের নিদ্রাভিভূত, দিনের বেলায় চাহিয়া ঘুমায় আর রাত্রে 
চক্ষু বুজাইয়! ঘুমায় এইমাত্র প্রভেদ, পরস্ত ঘুমের ঘোর সকল সময়েই সমান। 
; ১০০] 
প্রেমময়! এতদিন হইল তোমার প্রেমের সংসারে রহিয়াছি তথাপি এক 
দিনেরও তরে প্রকৃত প্রেমের আন্বাদ্বন পাইলাম না; চিরদিন পাপপ্রবৃত্তিতে 
তোমার পবিত্র সরলপ্রেম কলঙ্কিত করিয়াছি । মাতৃপ্রেম, সখ্যপ্রেম, দাঁম্পত্য- 
প্রেম, বাৎসল্যপ্রেম, উদ্বার-বিশ্বজনীন-প্রেম সকল প্রকার প্রেমই ত নাথ! 
উপভে।গ করিতে দিয়াছিলে কিন্তু ক তাহাদের ত উতকর্ষ সাধন করিতে 
পারিলাম না, তাহাদের পবিত্র মাধুরি ত চিরদিনই কল্পনার বিষয় রহিল, এ 
পাঁপহৃদয়ের সংস্পর্শে সকলই ত বিকৃত হইল স্বার্থ ও পশু বৃত্তির প্রবল প্রবাহে 
প্রেমের স্বর্গীয় সৌন্দধ্য সমস্তই ত ভাসিয়া গেল। দয়াময়! তোমার প্রেমামৃত 
এ পাপীর স্বভাঁবদোঁষে কালকু বিষে পরিণত হইল; কোথায় হৃদয় শীতল 
হইবে না হু হু জলিয়! উঠিল, কর্মদোষে মন্দ মর্খ্ে যুগপৎ শত শত বুশ্চিক 
দংশন করিল, প্রাণ পরিতাপে পুর্ণ হইয়া! উঠিল; তুমি খাইতে দিয়াছিলে মধু 
আমি ক্ষার মিশাইয়া খাইলাম । ইচ্ছাময়! তোমার উদ্দেশ্ত তুমিই জান। 
কিন্তু সস্ত(ন তোমার কখনই সুখী হইল না-_চিরকাল জলিয়া মরিল। 


পৌরাণিক কথ।। 
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বামচত্। 


বিগ 


(এদিকে যজ্ঞের বন্ধন। বিধি ও নিষেধরূপ ধর্মের বিস্তার। দেবতা- 
দিগের সহিত সন্ভাব। আবার অন্তদিকে হুরস্ত অধর্শচারীর ঘোরতর তপস্তা। 


১৩০৮] পৌরাণিক কথা । ৫৩ 


তপন্তার প্রভাবে ত্রঙ্গা কিন্বা মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বরদান করেন। তাহার 
বর দিয়া নিশ্চিম্ত। কিন্তু ভূতভাবন তগবান্‌ বিষ ভূতরক্ষার নিমিত্ত তাহার 
প্রতিবিধান করেন । 
লঙ্কাভূমি অধর্মচারী রাক্ষসদিগের নিবাঁন ছিল । পরে ধার্মিক যক্ষরাজ কুবের 

লঙ্কা অধিকার করেন। তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ ঈর্ষাবশতঃ মহ তপস্া 
করিলেন এবং ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন যে দেব, দানব, দৈত্যঃ 
যক্ষ, রক্ষ, নাগ ও স্তৃপর্ণের যেন আমি অবধ্য হই। 

স্থপর্ণ নাগ ফক্ষাণাং দৈত্যদানবরক্ষসাম.। 

অবধ্যোইহং প্রজাধ্যক্ষ দেবতানাং চ সাশ্বত ॥ 

নহি চিন্তা মমান্টেষু প্রাণীধবমর পুজিত। 

তৃণভূত| হিতে মন্যে প্রাণিনে মানুষাদয়ঃ ॥ 


মনুষ্য তি প্রাণী সকলকে আমি তৃণ তুল্য জ্ঞান করি। অবোধ রাবণ, 
তুমি মনুষ্যের প্রতাপ কি জানিবে ৭ যে মনুষ্যকে তুমি স্বণা করিয়াছিলে, সেই 
মনুষ্যবংশে স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন । আজ মনুৃষ্যের প্রতাপ দেবতারা - 
ও দেখিয়া বিশ্মিত। মনুষ্য আর যক্ষ, বাক্ষন, দেবতাদিগকে ভয় করে না। 
তাহার! ভগবানকে আশ্রয় করিতে শিখিয়াছে। 
রাবণ যাহ] চাহিলেন, তাহাই হইল । তিনি দেবতাদিগকে জয় করিলেন। 
লোকপাঁলগণ তাহার নিকট পরাভব স্বীকার করিল। কিন্তু মনুষ্যের হস্তে 
তাহার মৃত্যু হইল। 
লোকপালগণ আপন আপন অধিকার ভুক্ত হইয়! ধর্মের রক্ষা করিতেছেন । 
যমরাজ ধর্্াধর্মের দুণ্ডবিধাঁন করিতেছেন রা'ঁবণের কাছে সকলেই পরাভৰ 
স্বীকার করিলেন। ধর্মের আর গৌরব থাকিল না, নীতির শাসন উল্লজ্ফিত 
হইতে লাগিল। পতিব্রতা রমণীর সতীত্ব থাকিল না । 
নিবর্তমানঃ সংহষ্টো রাঁবণঃ সছুরাত্মবান্‌। 
জহ্কে পথি নরেন্দর্ষিদেবদানবকহাকাঃ ॥ 
দর্শনীয়াং হিম়্াং রক্ষঃকন্তাং স্ত্রী বাথপস্ততি। 
হত্বা বন্ধজনস্তস্তা বিমানে তাঁং রুরোধসঃ ॥ 


৫৪ পন্থা । [জৈঃষ্ঠ। 


এবং পন্নগকন্ঠাশ্চ রাক্ষসাস্থর মানুষীঃ | 
যক্ষদানবকন্াশ্চ বিমানে সোহধ্যরোপয়ৎ ॥ 
তা হি সর্বাঃ সমং ছুঃখানুযুখুর্বা্পজং জলম্‌। 
তুল্যমগ্রযচ্চিষাং তত্র শোকাগ্নিভয় সম্ভবম্‌ ॥ 
তাভিঃ সর্বানবস্তাভি নদীভিরিব সাঁগরঃ । 
আপুরিতংবিমানং তত্তয়শৌোকাসিবাক্রতিঃ ॥ 
রামায়ণ উত্তরকাঁও ২৯ অধ্যায়। 
দ্ররাত্মা। রাবণ হুইমনে প্রত্যাবর্তন করিতে করিতে পথমধ্যে দেবকন্তা 
দাঁনবকন্তা, রাজকন্তা এবং খধিকন্তাদিগকে হরণ করিতে লাগিল। কন্ঠ বাস্ত্রী 
যাহাকে ব্ূপবরতী দেখিল সেই রাক্ষস তাহার বন্ধুজনকে নিহত করিয়া তাহাকে 
পুষ্পকবিমাঁনের মধ্যে অবৰোধ করিয়া রাখিল। এইরূপে রাঁক্ষসকন্তা, অন্থুর- 
কন্তা, মন্ুষাকন্া, পন্নগকন্তা এবং দানবকন্তা সকলকে বিমানে আরোহণ 
করাইতে লাগিল। তখন তাহারা সকলে ছঃখ বশতঃ এককাঁলীন্‌ তথায় 
বাণ্পবারি বিসঙ্জন করিতে লাগিল। সেই শোকানল এবং ভয়সম্ভৃত নেত্রজল 
অগ্রিজ্ঞালার স্তায় অতি উষ্ত। নদীজল দ্বারা যেমন সাগর পুর্ণ হয়, সেইরূপ 
ভয় ও শোক বশতঃ অশিব-অশ্র-বিসঙ্জনকারিণী সর্ধাঙ্গ সুন্দরী কন্তাগণ দ্বার! 
সেই বিমান পুর্ণ হইল । 
সতীর নেত্রজল কাহার সর্ধনাশ না করিতে পারে ? রাবণ, তুমি লোকপাল 
জয় করিতে পার বটে, স্্য্য, শশাঙ্ক, যম তোমার নিকট অবনত-মম্তক হইতে 
পারে সত্য। কিন্ত সতীর ক্রোধামি তোমাকে নিমেষের মধ্যে ভন্মসাৎ করিতে 
পারে । সতীহরণই তোমার কাল হইল। 
এদিকে এই উৎশৃঙ্খলতা, এই যথেচ্ছারিতা, এই ভীষণ কামপরায়ণতা। 
অন্তদ্িকে বিধিনিষেধমূলক ধর্্মভাব সকামতার সীম] অতিক্রম করিতে উন্মুখ। 


ভরণহত্যান্বমেধাভ্যাং ন পরং পুণ্যপাপয়োঃ | 


জ্রণ হত্যার অধিক পাপ নাই। অশ্বমেধ যজ্ঞের অধিক পুণ্য নাই। সেই 
অশ্বমেধ ধজ্ঞের বিচার দ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে সমষ্টি ও 
টয় ভ্তান হয়। দেই জ্ঞান দ্বারা আত্মজ্ঞান হয়। এবং মন্ুধা তখন আত্মজ্ঞান। 


১৩০৮ । ] পৌরাণিক কথা । ৫৫. 


প্রাপ্তিতর সাধন অন্বেষণ করে। চারিদিকে জিজ্ঞাসা । কর্দযজ্ঞ আর মনুষোর 
হদয়ের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না । বধিদিগের মধ্যে ষাহার। প্রধান, 
তাহারা আত্মান্ুসন্ধান তৎপর হুইলেন। ধার্দিকপ্রবর, জ্ঞানাভিলাষী ক্ষত্রিয় 
নরপতিগণ এই নূতন ধর্ম বিকাশের আশ্রয়স্থল হইলেন । এমন কি অনেক 
ক্ষত্রিয-নরপতি এই জ্ঞানধর্ম্মের আচার্য হইলেন । বেদ মন্থন করিয়া খষিগণ 
ও ক্ষত্রিয়গণ জ্ঞানের সম্পূর্ণ আভাস পাইতে লাগিলেন । কিন্ত কোন্‌ ক্ষত্রিয় 
রাঁজ! রাজি জনককে ওপন্িষধ জ্ঞানে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে। কোন্‌ 
খধি যাজ্ববন্কাকে এই জ্ঞানে পরাভব করিতে পারিয়াছে। রাঁজধি জনকের 
সভায়, পবিত্র খধিমণ্লীর পবিত্র বিচারে ঘে জ্ঞানরূপ ঘজ্ঞক্ষেত্র কর্ষিত হইয়া 
অযোনিসম্ভৃতা সীভারপ! ত্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার আলোকে 
আজিও জগৎ পুরিত্ত, মনুষ্য স্তম্ভিত ও চকিত। যেন জনক এখনও বলিতেছেন, 
“ছস্তাযভং সহ্অং দদামীতি”। যেন গরবে যাজ্বন্কয এখনও ব্লিতেছে, 
“পিতা মেইমন্ঠত নাননুশিষ্য হরেতেতি”। যেন এখনও সুমধুর গভীর বন্ধারে 
নিনাদিত হইতেছে-_ 

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ আোঁতব্যে 

মন্তব্যে! নিদিধ্যাসিতব্যে। মৈত্রেয়াত্নি খন্বরে 

ৃষ্টে শ্রতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্বং বিদিতম্‌।” 
কিন্ত এ জ্ঞান কি যথেচ্ছাচারের হস্তে যাইবে । গুহা হইতেও গুহাতম বিদ্যা কি 
লম্পটের ভূষণ হইবে । যাঁহাকে রহস্ত বলিয়া খধিরা সফতনে রাখিয়! আসি- 
তেছেন সেই পরাবিদ্তা কি অবিদ্ভার সহচারিণী হইবে । রাবণ কি এ পবিত্র বিদ্ধা 
করস্পর্শে কলুষিত করিবে । তবে এ বিদ্যা তিরোহিত হউক । তবে সকাম 
যজ্ঞের জন্তই ক্বাষিরা যত্ব করুন। নতুবা রাবণের নাশ হউক। বাক্ষসকুল 
পৃথিবীর মধ্য হইতে তিরোহিত হউক । 

"রাজন! মাহাবাহু রাবণ পৃথিবীতলে বিচরণ করিয়া হিমালয়সন্লিহিত 
বলে উপস্থিত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। সে তত্রত্য বনস্থলে এক 
কন্তা দর্শন করিল; সেই রুষণজীন পরিধানা কন্তা তপস্তার অনুষ্ঠানে নিরত হইয়া! 
দেবতার স্থাক দীপ্তি পাইতেছিল | বাবণ সেই সৌন্দধ্যসম্পন্ন৷ মহাত্রতা। কন্তাকে 


৫৬ পন্থা ।  জ্যেষ্ঠ। 
নিরীক্ষণ পৃর্নক কাঁমমোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া ধেন পরিহাস করিয়াই জিজ্ঞাস! 
করিল, “ভদ্রে! এই আচরণ তোমার যৌবনের বিরুদ্ধ, অতএব কেন ইহার 
অন্ুষ্ঠীন করিতেছ & বিশেষতঃ ইহা তোমার এতাদৃশ রূপের উপযুক্ত নহে। 
হে ভীরু! তোমার অনুপম সৌন্দর্ধ্য মানবগণের কামোন্মাদকর, অতএব তোমার 
তপস্তায় নিরত হওয়া উচিত নহে, বৃদ্ধদিগের এই নিয়ম প্রমিদ্ধ। ভদ্রে! তুমি 
কাহার দুহিতা? এই ব্রতই বাকি? বরাননে ! তোমার ভর্তা কে? ভীরু! 
তুমি যাহার সহিত সম্ভোগ কর, তূর্লোকে সেই মানবই পুণ্যবান্‌। তুমি কোন্‌ 
ফলাতীলাষে এই পরিশ্রম করিতেছ € 
বঙ্গবাসীর অনুবাদ । বাঁমায়ণ উত্তরকাঁণ্ড ১৭ সর্গ। 
কুশধ্বজে। নাম পিত ব্রহ্ম ষিরমিত গ্রভষ্ণ। 
বৃহস্পতিসুতঃ শ্রীমান্‌ বৃদ্ধা তুল্যে৷ বৃহস্পতেঃ ॥ 
অমিততেজী ব্রহ্র্ধী কুশ বিজ আমার পিতা । তিনি বৃহস্পতির পুত্র এবং 
বুদ্ধিতে বৃহস্পতির তুল্য । 
তম্তাহং কুর্বতো নিত্যং বেদীভ্যাসং মহাত্মনঃ | 
শস্ভৃতা বাজ্ময়ী কন্তা! নায়া বেদবতী স্থৃতা ॥ 
সেই মহাআ্া নিত্য বেদাভ্যাঁপ করিতে করিতে আমি তাহার সকাঁশ হইতে 
বাঁঙুয়ী কন্তারূপে সম্ভৃত হইয়াছিলাম । আমার নাম ব্দবতী। 
ততো দেবাঃ সগগ্ধর্বাঃ যক্ষরাক্ষলপন্নগাঃ | 
তে চাঁপিগত্বা পিতরং বরণং রোচয়স্তি মে ॥ 
অনন্তর দেব গন্ধব্ধ যক্ষ রাক্ষস ও পন্নগগণ আমার পিতার নিকট গমন 
করিয়৷ আমাকে প্রার্থনা করাছিল। 
নচমাং স পিতা তেভ্যো দত্তবান বরাক্ষসেশ্বর | 
কাঁরণং তদ্বদিধ্যামি নিশাময় মহাভুজ ॥ 
কিন্তু হে রাক্ষসেশ্বর ! সামার পিতা তাহাদিগের হস্তে আমাকে প্রদান 
করেন নাই। হে মহাবাহো ! তাহার কারণ বলিতেছি শুন। 
পিতুত্ত মমজানতা বিষুঃ কিল স্বরেশ্বরঃ ॥ 
অভিপ্রেত ্ত্রীলোকেসম্তত্মানান্তস্ত মে পিতা । 


| ১৩০৮ ৃ ] .. পৌরাণিক কথা । ৫৭ 
আমার পিতার অভিপ্রায় যে দেবদেব ত্রিলোকপতি বিষু তাহার জামাতা 
হইবেন এইগন্য তিনি অগ্ত কাহাকেও সম্প্রদান করেন নাই। 
দাতুমিচ্ছতি তশ্মৈতৃতচ্ছত্বা বলদপিতিঃ। | 
 শশ্ুর্নাম ততোবাঁজা দৈত্যানিং কুপিতোইভবৎ ॥ 
. বিষ্চকে সম্প, দান করিতে ইচ্ছ। করিয়াছেন শুনিয়া, বলদর্সিত দৈত্যরাজ 
শু কুপিত হইল। 
তেন রাহো সয়ানোমে পিত। পাঁপেন হিংসিতঃ। 
ততো! মে জননা দীন তচ্ছরীরং পিতুন্মম | 
পরিধ্বজ্য মহাভাগ! প্রবিষ্টা হব্যবাহম্‌ ॥ 
সেই পাপাক্ম্যা অস্থুর -বাঁত্িকালে আমার পিতাকে নিডিত অবঙ্টয় বু 
করিল। আমার ছুঃখিত। জননী পিতার শরীর আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে 
গ্রবেশ করিলেন । 
| ততো! মনোরথং সত্যং পিতুর্নারায়ণং প্রতি । 
করোমীতি তমেবাহং হৃদয়েন সমুদ্বহে ॥ | 
পিতার মনোরথ পুর্ণ করিব, এই অভিপ্রায়ে আমি হয়ে নারারণকে 
ব্হন্‌ করিতেছি । 
নারায়ণো মমপতিনত্বন্তঃ পুরষোত্বমাঁৎ। 
নারায়ণ আমার পতি। পুরুযোভম ভিন্ন অন্য কেহ আমার পতি নহে। 
ধন্য ধেদনয়ী বেদের গতি নারাঁ়ণই সত্য বটে। 
রাবণ করাগ্র দ্বার ব্দেবতীর কেশ স্পর্শ করিল। 
তিতো বেদবতী ক্রুদ্ধা কেশান্‌ হক্তেন সাচ্ছিনৎ। 
অসিভূা করস্তপ্তাঃ কেশাংশ্ছিননান্‌ তদাকরোৎ ॥ 
সাঁলস্তীবরোধেণ দহস্তীব নিশাঁচরম্। 
উবাচাগিং সমীধায় মরণীয় রৃতত্বরা ॥ 
ধধিতায়া ত্বয়ানাধ্য নমে জীবিত মিষাতে। 
রকষন্তম্মাৎ প্রবেক্ষামি পস্ততন্তেুতাশনম্‌ ॥ 
বসমাত্ত, ধর্ষিতা টাহং তপন পাপাত্মনা বনে। 
তন্ত্র বধার্থং হি সমুৎপৎস্তত্যহং পুনঃ ॥ 


৫৮ পস্থা। [ জ্যেষ্ঠ। 
নহি সক স্তিক্া হস্তং পুরুষং পাঁপ নিশ্চয়ঃ। 
শাপে তয়ি ময়োৎস্থষ্টে তপসম্চব্যয়োভবেৎ ॥ 
যদিত্বস্তিময়! কিঞিৎ কুতং দত্তং স্মৃতংতথা। 
তম্মান্তযোনিজা সাঁ্বী ভবেয়ৎ ধর্শিণঃ স্ৃতী॥ 
এবমুক্ত! প্রবিষ্টাসা জলিতং জাতবেদসম্‌ । 
পপাত চ দিবো দিব্যা পুষ্পবুষ্টিরঃ সমস্ততঃ ॥ 
বেদময়ী রাবণকে এইরূপে সাঁপ প্রদান করিয়া অগ্নি মধো প্রবেশ করিলেন 
এবং দেবতারা চারিদিকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । সেই বেদম্য়ী অযৌ- 
নিজ! সীতা হইয়! জন্মগ্রহণ করিলেন। 
রাবণ বধ এক গুক্ুতর্ ব্যাপার । রাবণ দেবতার অবধ্য 1 সাঁসান্ত মনুষ্য 
তাঁহার কি করিতে পারে । তাই অংশরপে দেবতার। জন্মগ্রহণ করিলেন এবং 
বিষ্ুণও অংশত্ধপে পৃথিবীমধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। 
কৌশল্যাজনয্বদ্রীমং দিব্যলক্ষণসংযুতম্‌। 
বিষ্ণোরদ্ধং মহাঁভাগং পুত সৈক্ষাকুনন্দনম্‌ । 
রাম বিষ্ণুর অর্ধাংশ | রামান্জস্বামী বলেন “বিষ্ণোঃ শঙ্ঘচক্রানন্তবিশি্ 
স্তোত্যর্থঃ | অন্ধং কিঝ্নিসনমদ্ধমিত্যর্থঃ। সঙ্ঘচক্রাদে বভাবাদিতিভাঁবঃ।৮ 
রামচন্দ্রের শঙ্খচক্রাদি ছিল ন।। ভরত বিঞ্ণুর চারি অংশের একাংশ ও 
তাহার সমস্ত গুণে ভূষিত । লক্ষণ ও শক্রন্ন প্রত্যেকে বিষ্ুর অষ্টাংশের একাংশ । 
কেবল রাবণ বৃধধের জন্ত পুর্ণ অবতারের প্রয়োজন হয় নাই। প্রয়োজন 
হয় নাই বলিয়া রামচন্দ্র সকল পশ্ব্্য লইয়া অবতীর্ণ হন্‌ নাই। 
রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে ব্রহ্মা সমস্ত দেবতাদিগকে বলিলেন, তোমরা বাঁনর 
দ্ধলী হ্ইয়! ব্বতুল্য পরাক্রমসম্পন্ন পুত্র উৎপাদন কর। দেবতার! বামরাতিতে 
আত্ম অনুরূপ পুত্র উত্পাদন করিলেন । 
.. রামায়ণের বিস্তৃত বর্ণনা, এই কথার উদ্দেশ নহে । ক্লামীয়ণরূপ মহোঁদধির 
| মন্থন এক বুহথ্খ ব্যাপার। পৌরাণিক কথা পিখিতে গিয়া সে ব্যাপারে হস্ত- 
ন্সেপ করা অনর্ধিকার চর্চী। তবে পরপ্রবন্ধে কেবলমাত্র আনুসঙ্গিক রাম 
- কথার বর্ণনা কর! হইবে। | 
১৬, রীপূ্ণেন্টুনীরায়ণ সিংহ। 


১৩০৮1] ঈশ্বরোপাসনা । ৫৯. 


ঈশ্বরোপা মনা । 


( ৪র্থ বর্ষের ১২শ সংখ্যার ৪৪৭ পৃষ্ঠার পর হইতে । ) 


ছা | হট প্রকরণ একটু ভাল করিরা বুনা।ইয়া দিন। এক ঈশ্বরের 
সহিত ভূতগ্রামের কি সম্বন্ধ তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। | 
শি। আর্ধাশান্ত্রে বুঝিবার নিয়মটা কি তাহা ভাল করিখু! বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান মানুষকে অ*পনার 
বাহিরে লইয়া গিয়া বস্ত সঙ্ঘাতে চিন্তবৃত্তিকে মিশাইয়া বন্তর গুণ বুঝিতে চেষ্টা 
করে। ইহীর নাম বহিক্ুথী বী অপরাতিগ্ভী। বস্তর বাহিক আটার (০:09 
এবং শ্রী আকারের ভিতর দিয়। পরিস্কট চেতনাশক্তিগুলি বুঝিলেই আমাদের 
জ্ঞান হইল মনে করি। পরাবিগ্থায় জ্ঞানের প্রক্রিয়া অন্যর্ূপ। এখানে 
চিন্তকে বহিষ্ূথী না করিয়া আভ্যন্তরীন সপ অহং পদার্থের সহিত সংযোজন 
অর্থাৎ ক্ষেত্ররূপী ধারাবাহী চিতশক্তির (0071501985)658) সহিত ক্ষেতরজ্ঞ পদাঁ- 
তের সন্বন্ধ দ্বার! এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞানে দৃষ্টি 2/৪.0০)) সম্যক- 
ন্ূপে সৎপদার্থ “আমি”্র উপর নান্ত হয়্। ক্ষেত্রজ্কে জানিবার জন্যই ক্ষেত্র 
জানিবার আধশ্তকতা | ক্ষেত্রজ্কের বিবিধ বিকাশ উপলদ্ধি করিবার জন্য ক্ষেত্রের 
উপর দৃষ্টি করা বাঁয়। যেমন কুত্যকে দেখিতে গেলে কোন পাত্রে জর্জ রাখিয়া দেখা 
হয়, সেইরূপ ক্ষেত্জ্ঞের অদীমতা ও অনন্ত ভাব দেখিতে গেলে চক্ষু বল্সাইতে 
পাঁরে বলিয়া ক্ষেত্ররূপ উপাধিতে তীহার বিকাশ সকল দৃষ্টে গুহার স্বরূপ 
অক্প অলপ উপলদ্ধি করিতে পাঁরি। পরাবিগ্ভার বাস্তবিকপক্ষে বছ পদার্থ নাই, 
তবে সেই এক পদার্থকে জানিবাঁর জন্য বহু উপাধির আবপ্তক্ষতা আছে। 
সেইজন্তই ব্রহ্গভ্ঞান হইবার আগে আস্মজ্ঞান হইবাঁর আবশ্যক । কারণ যিনি 
বঙ্গাণ্ডের ব্রহ্গ বা ইশ্বর তিনি মানবহদয়ে “আমি"রূপে অবস্থান করিতেছেন 
এবং যেমন হুর্যের গ্রতিবিষ্ব দ্বারা আমাদের সুর্য জ্ঞান সাধির্ত হয়, সেইরূপ 
আমাদের আসল আমিত্ব জানিতে পারিলে ঈশ্বরের স্বরূপ উপর্দ্ধির স্বিধা 
 হুয়। এই জন্যই তোমাকে পুর্বে 17575 দৃষ্টাত্ত দিয়াছিলীম । বস্তু | 
মাত্রেই ভগবানের চিচ্ছপ্দির প্রকার 0০০০) মাত্র | যেমূন 10305706/7560 ব্যক্তির 


৬০ পন্থা 1 জ্যৈষ্ঠ 
চিৎ ও জ্ঞান প্রবাহ অন্ঠের ইচ্ছাঁবশে বাহিরের বস্তর রূপ ধারণ করে, সেই 
রূপ এই ব্রঙ্গাণ্ডের কেন্দ্র ভগবানের চিচ্ছক্তির অন্তরালে স্থিত স্বীয় সংস্কারের 
বিকাশের নাম স্যাষ্ট (9২1১1158101) 06 (119 0917351)05 01 1)15 03015010051)635) | 
তবে মানব পরব্শ হইয়া স্প্টি করে, কিন্ত ভগবান অনাশক্ত হইয়া ভূতগণের 
উদ্ভব জন্য অথব! তাঁহার লীলা প্রকাশ জন্ আপনাতে বঙ্গাণ্ডের স্প্ি করেন। 
খৃষ্টান বাইবেলে ঈশ্বরের উক্তি মাতে আলোক প্রভৃতির হষ্টি। ভাল করিয়া 
বুঝিয়্া দেখ রে একই তত্ব সেখানে প্রতিভাত হইতেছে । 

ছ্াঁ। এই অত্যক্ষীতৃত জগংকে মনোময় বলিয়। ধাঁরণী করিতে সক্ষম 
টিন না। 

শি। কল্য রাত্রে যখন নির্কিন্নে ঘুণইতেছিলে তখন সেই সুবুপ্তি অবস্থায় 
এক আনি ভিন্ন অন্ত কোন বোধ ছিল না। তবে কৌঁথ। হইতে অগ্যকার এই 
নত্কপে প্রতীয়মান বিশাল জগৎ উৎপন হইল? যখন জাগ্রত ্ৰপি ও 
ইবুপ্তি এই অবস্থাব্রয়ের মরযো ওতপ্রোতভাবে এক অবিনাণী অপরিচ্ছিন্ন অহং 
ভাব বুঝিতে পারিবে, তখন এই সংসারকে মায়ার খেলা বলিয়া কতকট। 
অনুভব করিতে পারিবে । এখাঁনে মায়া অর্থে অলীক মনে করিও না--সমস্ত 
মাঁয়। কল্পিত পদার্থে এই অহণজ্ঞান গ্রতিবিদ্বিত হইতেছে জানিয়াই আমরা বস্ত- 
বিশেষের অন্তি ্ব কল্পনা! করিতে পারি? মাঁয়াধীশের গ্রভিনিশ্ব মায়াতে আঁছে 
বলিয়াই মায় সত্য ৷ তবে সেই নিত্যসর্দগত চৈতন্তের একাংশ মাত্র পরিব্যক্ত হয় 
বলিয়াই মায়া আলীক। ওসকল কথা যাক্‌। ইঈ£রোপাসনার প্রধান জঙ্গ 
আন্মজ্ঞান ভাল করিয়! বুঝ। পুর্বে বলিরাছি যে সর্বেন্ডিয় দ্বারা ঈশ্বরের 
উপলব্ধির নামই ঈশ্বরোপাসন|। ্ 

। ইন্দ্রিয়ের ঘরা ঈশরোঁপাসন। কিরূপে সন্তবে ? 

শি। ইন্দ্রিয় গুলি কি ভাল কিয় বুঝিলে তোমার এ সন্দেহ অপনোদন 
হইবে। পুরাণে ও উপনিবনে যে ত্রিসর্ণের কথ। বলা আছে তাহা ভাল করিয়া 
বুঝ । প্রথম সর্গ ভূত স্থষ্টি অর্থাৎ পুর্ব্ব কর্পের স্থৃতির সহিত ঈশ্বরের দৈবী" 
প্রকৃতির যোগ হইলে প্র স্থৃতিগুলি চিংশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়! ভূতরূপে 
প্রতীয়মান হয়। ভূত কথাটীর অর্থ বুঝিলে এই রহস্ত বুঝিতে পারিবে । 
ভু+জ্ত প্রত্যয় করিয়া ভুত পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ বাছা ছিল । 


১৩০৮] ঈশ্বরোপাসনা । 500 ই 


যেমন হঠাৎ আমাদিগকে স্ৃপ্তোখিত করিলে আমাদের স্থৃতিগুলি চিতপটে 
 উখ্িত না হওয়ায় ও আমাদের আত্মজ্ঞান এ সকল স্থৃতির সাহাধ্য ভিন্ন প্রকট 
হুইতে না৷ পারায় আমি কে, কি ইত্যাদি নির্দেশ করিতে পারা যাঁয় ন। কিন্তু অল্পে 
অল্পে এ ম্থৃতিগুলি চিত্তপটে আবিভূি হইলে তদ্বারা পুর্বদিনের স্থুল সু বস্তর 
সহিত আমাদের সম্বন্ধ পুনঃ স্থাপিত হয় । সেইরূপ এক নিগুণ তগবানের প্রকট 
হইবার “জন্ত পূর্বকল্পের স্থৃতিগুলি সহায়তা করে। ভগবানের চিত্তে পুর্ব- 
কল্পের স্থৃতিগুলির সহিত তাহার চিৎশক্তির সম্মিলন হইয়া “ইহার! ছিল” এই 
জ্ঞান সকল ক্রমে ভূত বলিয়া! ব্যক্ত হয়। অতএব বুঝিতে পারিতেছ যে 
প্রত্যেক ভূত তাহার ঈর্বরের) সস্িৎশক্তির স্বকল্িত পরিচ্ছিন্নতা 01707105607) 
ভিন্ন আর কিতুই ুই নহে । যেমন [09901011507 শত্তি 10650797150 
তপ্ভাবে ভাবিত করিয়া বদ্ধ করে সেইরূপ জীবমাত্রেই ঈশ্বরের ভূতশক্তির 
দ্বারা সর্ধনাই পরিচ্যিনন। এ কথাটা বিশেষ করিয়। মনে রাখিও। সাধনের 
হার প্রয়োজন আছে পরে দেখা! যাইবে । ভূত স্থষ্টির পর সেই ভূত সকলকে 
পরিচলিনা করিবার ইচ্ছা! হইতে ভগবানের ইচ্ছাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ 
(,;9158) অর্থাৎ দেবগণের কষ্টি হইন। উপনিষদ আছে তিনি দেখিতে চাহি" 
লেন। তাহারএই ইচ্ছার তমৌভাঁব হইতে ভূতনষ্টি হইল এবং রজোগুণ হইতে, 
দেখিবার শক্তি বা নেত্র উৎপন্ন হইল । এখানে নেত্র শব্দে স্থল চক্ষু বুঝায় না যে 
শক্তি দ্বারা (10019 ০91 00218019251089) ূপ [ উপলদ্ধি হয় সেই দেবতার নাঁম 
নে । এইরূপে তমোগুণে (089 69 ৫3691021152001) ভূত হষ্টির সঙ্গে সঙ্ষে 
তিদনুযাঁয়ীক এক অনন্ত চিৎশক্তির ভিন্ন ভিন্ন বূপ উৎপন্ন হইল । ব্রন্ধাণ্ডে, ইহা 
দিগকে দেবতা বলে। পিগুন্তে ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় বলে। এই দেবশক্তি 
ভাল করিয়া বুঝ । দেবশকিকী হইলে আমাদিগের কোন জ্ঞান সম্ভবে না। 
মুর্িত লোকের চক্ষুর কোন রকম গঠনগত 96০০051৮1) রূপান্তর হয় না তবে 
সে কেন দেখিতে পায় না? বাহিরের ম্পন্দনকে রূপভাবে দেখিতেগেলে যে 
শক্তির আবশ্যক, সেই শক্তি কার্যকারী না হওয়াতে চিত্তে বাহিরের স্পন্দনেকর 
কোন ভাব প্রকাশ পায় না। 1 [কশম 
_ অনস্তরীমের গুরুভাই। 
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পূর্বেই বলা হইয়াছে, বুদ্ধিরপ মনসের সঙ্গে ঘনসন্িবিষ্ট ও বিষেশরূপে 


মিলিত। মনমের পঙ্গে সংযুক্ত হইলেই ইহাকে পরমজীব বা জীবাত্বা কহে। 
কিন্তু সনস্‌ হইতে বিযুক্ত থাঁকিলে ইনি কোনরূপ জীব শব্দ বাচ্য নহেন, কেবল 
আত্মার বাহন মাত্র। বাহ? হইতে এই বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে, ধাহাঁতে সৃষ্ট 
বিশ্ব স্থিত আছে, এবং বাঁহাতে পরিনামে এই বিশ্ব লয় পায়, তিনিই রঙ্গ 
যিনি তাহারও অতীত, ধিনি অবাঁঙমনসগোচর, ধাহার কোন তত্বই কেহ 
অবগত নহেন, জগতের যাবতীয় শীন্ত্রই ধাহার তন্বনিবপণে অসমর্থ, তিনি 
পরত্রহ্মপদ বাচ্য। 

জীবনূপ পিগান্তের যেমন হৃদয় আছে, এই বিশ্বত্র্গাণ্ডেরও সেইন্ঈপ অতি 
মহান্‌ একটী হৃদয় আছে। পরব্রক্গ গুণাতীত ও অসীম; আছ্যন্তমধ্য- 
রহিত। ইহার অনন্ত রশ্মিসমূহ মধ্যে একটামাত্র রশ্মিকণা এই বিশ্বব্দ্ধাণ্ডের 
হৃদয়ে গ্রতিভাত হয়, ইইাকেই ব্রহ্ম কহে। আত্মা রূপ, রস, গন্ধাদি বিবর্জিত ) 
তবে ফোগীগণ ধ্যানাবস্থিত হইয়া আম্মার এক রূপ দেখিতে পান, তাহ! 
জ্যোতির্ময়; অতএব আত্মাকে জ্যোতির্্য় (২770) বলা যাইতে পারে। 
ঘিনি জ্যোতির ও পরম অথাৎ অতীত, পরপ্ঞ্গ্র স্থিত তিনি পরমাত্ব (3০০০1. 
316) 5 এই পরমাস্মা মূলহীন, অথচ তি সকলেরই মুলে রহিয়াছেন। 
আম্মা পরমাত্মার অপরিচ্ছিন্ন অংশ, পরমাত্মার- জ্যোতিঃকণীমাত্র। এই 
জ্যোতিঃকণাই জীবের হৃদয়স্থিত বুদ্ধিতে প্রতিবিধিত হইলে আত্ম। পদবাঁচ্য হন। 
দাধারণতঃ অনস্তবিশ্বত্ক্মাণ্ সম্পর্কীয় হইলে ব্রন্ম ও পরব্রহ্গ শব্দ ব্যবহ্বত 
ইয়া থাকে ) জীব-সম্পর্কীয় হইলে ব্রঙ্গ আত্মা! শববাচ্য ও পরত্রঙ্গ পরমা তমা 
গৃ্ববাচ্য হন। ব্রন্ষে ও আস্মায়, এবং পরব্রন্ে ও পরমাত্মায় প্ররুতপক্ষে কোন 
প্রতেদ ৰা ার্ব্য নাই। এখন আমাদের এই প্রবন্ধের বটে ও. ব্দোস্ত ৃ 


১৩০৮ | ] মাঁনবের সপগডরূপ | ৬৩. 
মতের বিজ্ঞানময় কোষে স্ক। এই বুদ্ধিতেই আস্মার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে / 
বুদ্ধিকে আশ্রয় করা ভিন্ন আত্মতন্ব পরিজ্ঞাত হওয়ার আর উপায়াস্তর নাই। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেনঃ-- 
| তেষাং সততযুক্কাঁনং ভঙ্জতাং গ্রীতিপুর্ববকমূ । 
দদ্ামি বুদ্ধিযোৌগং তং যেন মাসুপধাতিতে ॥ 
| গীতা । 
অর্থাৎ, এইরূপে গ্রীতিপুর্ক ভজনাসক্ত ব্যক্তিদ্রিগকে্আমি বুদ্ধিযোগ, প্রদান 
করি, যদ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ্‌ 
এই বুদ্ধিই নানা সম্পদায়ের উপাসকদের রুচি ও সাধন প্রণালীর নয 
জন্য নান! নামে অভিহিত হুইয়। থাকেন । 
জীবের হৃদয়ক্ষেত্র বুদ্ধির বসতি স্থান । 
জ্ঞানং জয়ং জ্ঞানগম্যং জদিসর্ধস্তবিষ্টিতস্‌। 
_ গীতা । | 
তিনি (আম্মা) জ্ঞান, জ্ঞে় ও জ্ঞানগম্য, তিনি প্রাণীমাত্রের হৃদয়ে অপ্রচ্যাত 
স্বরূপে স্থিত আছেন । 
এখানে হৃদয়ে স্থিত আছেন অর্থে বুদ্ধিতে অবস্থিত আছেন। হৃদয়ে অর্থ 
বুদ্ধিতে ; হৃদ্দিবুদ্ধৌ (শাঙ্করভাব্যম্‌ )। 
ঈশ্বরঃ সর্ধভূতানাং হৃদ্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি | 
ঈথ্বর (আত্ম!) সর্ধজীবের হৃদয়ে হহৃদয়কন্দর-স্থিত বুদ্ধিতে ) অবস্থান করেন। 
শাস্ত্র গ্রন্থাদির যে যে স্থানে ঈশ্বরের অর্থাৎ আত্মার অধিষ্ঠানক্ষেত্রকে “দয় 
বাঁ গুহা” বলা হইয়াছে, সেই ই স্থানে “হদয়' বা “গুহা? অর্থে িশচয়াসিকা 
বুদ্ধিকে বুঝিতে হইবে। | 
অণোরণীয়ান্‌ মহতো মহীয়ানাস্মাশ্তজস্তোনিহিতো গুহায়াম্‌। 
| .. কঠোপনিষৎ। 
আত্মা সুগম হইতেও সুক্মতম, এবং স্থল হইতেও স্ুলতম, আত্মা সর্বজীবের 
 হ্বায়ন্ূপ গুহায় অর্থাৎ বুদ্ধিতে সাক্ষী স্বরূপে বিস্তমান আছেন । সর্বস্ত চাহং 
হৃদি সনগিবিষ্টো আমি সকলের হৃদয়ে (বৃদ্ধিতে) সন্গিবি হয় আছি ॥ তয়া, 


৬3 পন্থা 1. [ জ্যষ্ঠ। 


হুবিকেশ হ্ৃদিস্থিতেন যথ! নিগুক্তহস্মি তথ। করোম্ষি। ভ্বযিকেশ অর্থে ইন্দ্রিয় 
প্রেরক ; তুমি হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া, ষে ইন্দ্িয়কে যেরূপ ভাবে 
পরিচালিত করিয়া থাক, আমি তাহার প্ররোচনায় তদনুযাঁরী কাঁধ্যই কিয়! 
থাকি। তবেই দেখ! গেল যে, বুদ্ধিই আত্মার অধিষ্টান স্থান। 
এখন জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, বুন্ধিতেও আত্মা প্রতিফলিত হন, জীব তাহা 
পরিজ্ঞাত হইতে পাবে কিরূপে? ্‌ 
_ঘিনি এই সংসারে জীত্র নাখধারী (পঞ্চম মনসরূপ), তাঁহাকে রথী, শরীরকে 
রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে ( সঙ্কর ব। [06৮ 8127195কে ) গ্রগ্রহ অথাৎ 
অশ্ব পরি১াপন রচ্ভ্ব বলিয়! জ্ঞান কর। জীব শরীরস্থ হইয়! একাস্তমনে পরমাআ্মাকে 
চিন্ত! করিলে ভব্বদ্ধন মুক্ত হইয্সা মোক্ষ লাভ করিতে পারে। চক্ষুরাদি ইন্জিয় 
পূর্বোক্ত বখের অথথ; রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহা পঞ্চ বিশয়কে উক্ত অশ্বের পথ 


স্বন্প বলিয়া! জানিবে। চক্ষুরাদি ইদ্দির রূপ-রসাদি বিবয়ে আসক্ত হইর। যে ফল 
উপাজ্জন করে, জীব তাহা জন্মে জন্মে ভোগ করে । শরীর, মন ও ইন্ত্রির জীবের 


বশীভূত হইয়! আছে। যাহাঁদের সত্বশুদ্ধি ও ভাবশুদ্ধি হইয়! ব্যবসায়াস্মিক! 
বুদ্ধি লাঁভ হইয়াছে, তিনিই আঁক্সাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। অনভিজ্ঞ 
সারথি অশ্বপরিচাঁননে অসমর্থ হইলে, থেমন অশ্বগণ তাহার বশীভুত না হইয়া 
বিপথগামী হয়, সেইরূপ যে সকল ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা তি প্রবৃত্তি ও 
নিবৃতি বুঝিতে পীরে না, তীহারা মনকে বশে আনিতে সক্ষম হয় না, সুতরাং 
তাহারা প্রক্কত প ভূণিরা বিপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, এই জন্য তাহার 
আন্মতন্বসদ্ধানের পথ খুঁজয়া পায় না। 

যেমন সারথি নিপুণ হইলে অশ্বরজ্ছু আয়ত্ব করিতে পারে, সুতরাং তাহার 
অশ্ব-চালনাঁর কোন ব্যাঘাত হয় না, সেইবূপ যাহার! বিজ্ঞ, শমদম গুণীপ্বিত, 
সংক্রিয়।বান্‌ এবং বিশুদ্ব-চিত্, তাহাদের বৃদ্ধিও নির্ল এবং স্বচ্ছ হয়, এবং 
সেই অমল ও স্বচ্ছবুদ্ধিতে আত্মা প্রতিভাত হইলেই তাহারা আত্মতত্বজ্ঞ হইয়! 
অচিরে পরম ব্রহ্গপদ প্রাপ্ত হন। | 

পবিত্র ও সান্বিক আহারের দ্বার! দেছের পরিশুদ্ধি ঘটে । দেহ শুদ্ধ হইলেই . 
ইন্দ্রিয়গণের বলের হাঁস হয়, সুচিন্তা ও সুভাঁবনার পথ প্রসারিত হয়। সুচিত্তা 
দ্বার! মনের পবিত্রতা জনে ও তদ্দার। অন্ত+শুদ্ধি হয়) অন্তঃশুদ্ধি হইলে বহিশ্মুখিন্‌ 
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ইন্জিয়গণ অস্তন্থুখিন্‌ হইয়| শ্ববশে আইসে, তখন পাখধিৰ ভোগবিলাসে আর 
আসক্তি খাঁকে ন1 ইন্জরিক্সপণ বশীভূত হইলে মনশ্চাঁঞ্চল্য দূরীভূত হইয়। তাহ! 
প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। মন গ্রশীন্ত এবং গম্ভীর হইলে প্র, বুদ্ধি শুত্র শ্কটিকবৃৎ 
অতিশয় স্বচ্ছ ও নির্মল হয়, তখন ধ্যানাবস্থিত হইলে সুবিমল ও স্বচ্ছবুদ্ধিতে 
আত্মার জ্যোতিঃ ও গ্রভ। প্রতিভাত হরর এবং যৌনীগণ দিব্যচক্ষে সেই আত্মার 
স্বরূপ অবগত হইদ্লা পরমানন্দে বিভোর হন। 
এস ভাই, বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভগব্তী নারীয়ণীকে ভক্তিভরে প্রণাম 
করি, হৃদয় নির্মূল হইবে। 
সর্ধস্ত বুদ্ধিরূপেন জনস্ত জদিনংস্থিতে | 
্বর্থাপব্র্থৰে দেখি নারায়ণি নমৌহস্ততে ॥ 
[ ক্রমশঃ ] 
যুগল সেবক | 


পরাবিদ্য! 


বা 
খিওসকি | 
৮৮7০০5০30০9 ০ ৩০০ পপ 
প্রাবিদ্ভ। বা থিওসকি শব্দের অর্থ শিবদন্বদ্ধিনী বিদ্যা, ইহা আমরা 
পূর্বে শ্নিয়াছি। ঘিনি ক্লেশ, কর্মবিপাঁক ও কর্মাশয়ে কখনও লিপ্ত নহেন 
মেই পুরুষবিশেষের নাম ঈশ্বর, পাঁতগ্রস দর্শন-শাস্্ হইতে আমরা ইহা! শিখি- 
য়াছি; ইনিই আদিগুরু ইহারই নাম শিব। বৌন্ধধর্্ম মতে ইহীকেই আদিবুদ্ধ 
বলা হইয়! থাকে । ইনি অনাদি, অন্ত এবং সর্বাজ্ঞ। অবিগ্া-মোহিত-জীবকে 
জ্ঞানের পদ্থা৷ দেখাই্সা ইনিই উদ্ধার করিস্স| থাঁকেন। কালচক্রবশে ষখন 
পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি এবং অধর্থ্বের অভুদয় হয় তখন ইনিই জীবের পরিত্রাণ 


হেতু অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই বঙ্গদেব দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিয়া প্রিয়শিষ্য অজ্জুনকে কুশল মুল যে তাগবত্তত্ব উপদেশ করিয়াছেন উহাই 


৬৬ পদ্থা । [ জ্যেষ্ঠ। 


পরাবিদ্য!। মহর্ষি ব্যাঁসদেব এই পর।বিদ্যাকেই ভিত্তি করিয়া বেদ পুরাণাদি 
শান্তর সংগ্রহ করিয়া ষে ধর্ম স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন তাহাই এক্ষণে হিন্দুধন্ন 
বলিননা খ্যাত। দ্বাপর যুগের শেযভাঁগে পাঁচ সহজ বৎসর পুর্বে এই ধর্ম 
স্থাপিত হইয়াছিল। কালচক্রের বশে এই সনাতিনধর্ম, অবিদ্যা-মোহিত আচার্ধ- 
গণ কতৃকি কলুষিত হইয়া পড়ে । তখন আবার ভগবানকে পৃথিবীতে অবতার 
হইতে হয়। ইনি তখন মায়াদেবীর গর্ভে শ্বেতহস্তী রূপ ধরিয়া প্রবেশ করেন, 
এবং শাক্যসিংহ বুদ্ধতন্ধ ধারণ করিয়া, প্রিযুশিষ্য আনন্দকে কুশল মূল গুহ্ক 
ধর্মতিত্ত উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। মহাঁযান পন্থার মহাঁপুরুষগণ এক্ষণে এই 
গুহাতন্বের অধিকারী হইয়া আছেন । 

পরানিদ্যার্থী সমিতির স্থাপয়িত্রী শ্রীমতি রাভট্রপকি 165 69117003017) 
নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন 2-- 
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ভগবান বুদ্ধদেব অধ্যাম্মভত্ব £স্ঘন্ধে যে সমস্ত"গুহাতত্বের উপদেশ দিয়া 
গিয়াছেন তাহার সহিত প্রাচীন খধিগণ কথিত অধ্যাত্সতত্বের কোন পার্থক্য 
নাই। বুদ্ধবেবের মৃত্যুর পর দীক্ষিত অহৎগণ হিমালয়ের পারে গিয়া যে আশ্রম 
স্থাপন করিয়। গিয়াছেন সেইখানে সাঁধুগণ এখনও সেই গুহা অধ্যাত্মবিদ্যার 
আলোচন! করিক্া থাকেন। গিরিহিমালয়ের উপত্যকায় এই যে পুণাশ্রম 
আছে সেই আশ্রমের মহাপুরুষগণ ষে পথে চলিয়া খাকেন উহাই মহাঁয়ান. 


১৩০৮ । ] পরা বদ্য! ৷ ৬৭ 


পন্থা । এই মহায়ান পম্থার যে গুস্ক জ্ঞানরহস্ত তাহাই শ্রীমতি ব্রাভাট্ুসকি 
তাহার গুরুদেবের নিকট হইতে লাভ করিয়া! আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন । 
শ্রীমতি ব্লাতাট্সকির উপদেশের সার কথা গুটিকত সংক্ষেপে বলিতে ইচ্ছা 
করি। তিনি যাহা শিখাইয়াছেন তাহা হিন্দুসস্তানগণের কাছে কোন নৃতন 
কথ নহে; তিনি হিন্দুদের পুরাণ কথা হিন্দসস্তানগণকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন 
মাত্র । পরাবিদ্যার সার কথা গুলি এইঃ-_- 
১ম অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, সর্ধব্ণাপী, সমগ্র বিশ্বের একাধার স্বরূপ এক 
অনীর্বচনীযর় তত্ব আছে, যাহা জীবের শান্তিধাম। মানবের চিত্ত এই তত্বে 
প্রবেশ করিলেই তিনি পরাশান্তি লাভ করেন । মানব এই তত্ব লাভ করিয়া 
শিব প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। এই শিবস্ব লাঁভই জীবের চরম লক্ষ্য। 
শ্রীমগ্ভীগবগ্দীত1 শান্ছে ভবগন এই তন্বকে মহত্রুহ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
“মম যোনি মহত্রক্ তন্মিন গর্ভং দধামাহং |” 
গীতা । 
এই ব্রঙ্মযোনি হইতে জীবের উদ্ভব হইয়াঁছে এ্রবং উহাতেই জীবের লঙ়্ 
হইয়া! থাকে । বিশ্বের লয়স্থান এই ব্রহ্মযোনি তন জানিলে জ্ঞাতব্য আর কিছুই 
বাকী থাকে না। এই তত্ব মধ্য প্রবেশ করিলে মানব বিমল আনন্দে বিভোর 
হইয়। থাকেন ; সেই আনন্দের নাম ব্রহ্মানন্দ। তন্ত্রের ভাঁষায় এই ব্রহ্মযোনির 
নাম মাতৃযোনি। এই মাতযোনি রহস্তই পরম গুহ পরাবিদ)া। মহায়ান 
পন্থার শ্রদ্ধোদয় নামক গ্রন্থে এই মাহযোনিকে তথাগত গর্ভ বলিয়। 
উল্লিখিত হইয়াছে । 
তথাগত শব্দের অর্থ এইঃ__তম্মিন গতঃ তথা গতঃ 1 তত শব্দ বাঁচয ব্রহ্মধাঁমে 
ধিনি গিয়াছেন তাহার নাম তথাগত। ধিনি ব্রক্গনির্বাণ লাভ করিয়াছেন 
তাহার যে শান্তিধাম যাহা অব্যক্ত অনির্বচনীয় আনন্দধাঁম তাহাঁকেই ম্হায়ান 
পন্থায় তথাগৃত গর্ভ বল! হইয়াছে । এই পরমধাম সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
অজ্ঞুনকে ব্লিয়াছেন;-_ 
ন্‌ তত ভাদয়তে হৃষ্যঃ ন শশাঙ্কন পাঁবক 
যংগত্ব। ন নিবর্তন্তে তত্ধাঁম পরম্‌ং মম। 
এই পরমধামে যাইবার থে গঞ্থা তাহারই নাম মহায়ন এবং উহাঁরই নাঁষ 


৬৮, পন্থা । [ জ্যৈষ্ঠ 


পরাঁবিদ্য/। এই পরমধাঁম যিনি লাঁভ করিয়াছেন তিনি ক্লেশমুক্ত হইয়া 
আপনাকে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মৃক্তপুরুষ বলিয়! বুঝিয়া থাকেন। এই বোধের নাম 
আত্মজ্ঞন । 

অরৃৎ অন্বঘোঁষ প্রণীত মহাঁয়ান-শ্রদ্ধোদয় গ্রন্থের চীন ভাধাতে যে অনুবাদ 
আছে টিটারো সুজুকি (61819 97801) তাহার ইংরাঁজী অন্ুধাদ করিয়া- 
ছেন। বৌদ্ধ মহাঁয়ানধন্ম কি তাহা জানিবার ইচ্ছা হইলে পাঠকগণ উত্ত 
গ্রন্থ হইতে উক্ত ধর্মের রহস্ত কতক জানিতে পারিবেন । মহায়ান পন্থার 
সাধকের মুখ্যধোয় তত্ব তথাগত-গর্ভ। আমাদের পরাঁবিদ্যাও মুখ্যধোয় তত্ব 

দযেনি। 

(ক্রমশ? 
শ্ীকৃষ্ণধন সুখোপাধ্যায় । 


প।লি ভাষার অগ্গৃত্তর নিকায় গ্রন্থ-_ 
পুরুষের শ্রেশী-ভেদ | 








০১939 ০ 
পপি ভাষায় যে সকল গ্রন্থ আছে উদ্ধার অধিকাংশই ত্রিপিটকের 


অন্তর্গত। ত্রিপিটক তিন ভাগে বিভক্ত ; ঘখ। )--7১) স্থান, ও) বিদ্ধ ও 
(৩) অভিধন্্ব। বিনয়পিউকে বৈধাবৈধ কন্মের বিষণ বর্ণিত হইয়াছে'। পাপ, 
পুণ্য, আঁচার, ব্যবহার ইত্যাদি বর্ণনাই বিনয়পিটকের উদ্দেগ্ত । কথিত আছে 
বুদ্ধদেব স্বয়ং বিনয়পিটকের বর্ণিত বিষয়সমূহের উপদেশ দিগ্লাছিলেন। বুদ্ধের 
মুখ হইতে যে সকল কথ! নির্গত হইয়াছিল উহা লইয়া সুত্রপিটক বিরচিত 
হইয়াছে। বুদ্ধদেবের দার্শনিক মতসমূহ অভিধর্মুপিটকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
সুত্র, বিনয় ও অতিধর্্ম এই তিন পিটকই বুদ্ধের উক্তি । 

বৌদ্ধগণ বিশ্বান করেন যে বুদ্ধদেবের মহা পরিনির্বাণের অব্যবহিত পরে 
খৃঃ পৃঃ ৫৪৩ অন্ধের শ্রাবণ মাসে প্রথম বোধিমংঘের প্রতিষ্ঠাকালে ক্রিপিটকা- 


১৩০৮।] পালি ভাষার অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রস্থ। ৬৯ 


্তর্গত গ্রন্থসমূহ বিরচিত হইয়াছিল। মহাবংশ নামক স্থপ্রসিদ্ধ পালি গ্রন্থে 
লিখিত আছে যখন রাঁজা বষ্টগামনী (বজ্মগ্রামনী ) সিংহলে রাজত্ব করিতে 
ছিলেন ত্ সময়ে অর্থাৎ খুঃ পৃঃ ৮৮-৭৬ অবে ব্রিপিটক সিংহলী অক্ষকে 
প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। তাঁহার পুর্বে পণ্ডিতগণ এ সকল গ্রন্থ পুরুষানুক্রসে 
কগন্থ করিয়া আসিতেন। ত্রিপিটকের গ্রন্থসমূহ, যথাঃ-_ 
বিনয়দ্টিক। 

(১) বিসর্গ _এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পারাছিক অর্থাৎ সমাঁজ-ত্রংশকর পাঁপ 

ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রায়শ্চিত্তীয় পাপের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । 
(২) থন্ধক--প্রথম খণ্ডের নাম মহাবগঞ ও দ্বিতীয় খণ্ডের নাম চ্ললবগগ। 


(৩) পরিবার পাঠ। 
দুত্রপিটক। 


(১) দীঘ নিকায়। 
(২) মজবিম নিকায়। 
(৩) সংঘৃত্ত নিকায়। 
(৪) অন্নুত্তর নিকায়। 
(৫) খুদ্দক নিকাঁয়_ ইহাতে নিয়লিখিত গ্রন্থ আছেঃ. 
(ক) খুদ্দক পাঠ, 'খ) ধণ্মপদ, গে) উদ্বান, ঘে) ইত্ডিবুত্তক, ৬) সুন্তনিপাঁত, 
(উ) বিমান বু, (ছ) পেত বৎথুঃ জে) থের গাঁথা, (ঝ) থেরী গাঁথা, ঞে; জাতক, 
(উ) নিদ্দেস, (5) পটিসন্তিদামগঞগ, ও) অপদান, (9) পঞ্চবিংশতি তথাগত, 
(৭) চরিয়া পিটক। 
অভিধর্মপিটক। 

(১) ধর্ম সঙ্গনী। 
(২) বিভঙ্গ। 
(৩) কথাবত্ধুপ্লনকরণ। 
(৪) পুগগল পঞ এত্ত । 
(৫) ধাতু কথা। 
(৬) যমক। 

(৭) পটঠানপকরণ। 


৭০ পন্থা! । [ জ্যেষ্ঠ । 


আমি বর্তমান প্রস্তাবে সুত্রপিটকের অন্তর্গত অন্ৃত্তর নিকাঁয় গ্রন্থের কিঞ্চিৎ 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি । ইংলগ দেশীয় (€ 11)1191091951 80019৮% ) 
ভাষা-বিজ্ঞান-সমিতির সভাপতি 101. [১1091 01005 115০ 111)0, মহোদয় 
বিগত ১৮৮৫ খুঃ অবে অঙ্ুত্তর নিকায় গ্রন্থ রোমান্‌ অক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছেন । 
খুষ্টিয় ৩৮৫ অন্দে ধর্নন্দী নামক কোন পণ্ডিত এই অশ্গুতর নিকায় গ্রন্থ চীন 
ভাষায় অনুবাদ্ধিত করিয়াছিলেন । চাইনীজ গণ এই গ্রন্থকে একত্তরাগম সুত্র 
নামে অভিহিত করিয়াছেন | 

অন্তর নিকায়েব সমচিত্তনর্গ নাম্ক অধ্যায়ে পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি বর্ণিত 
হইয়াছে । বুদ্ধদেব ভিক্ষগণকে সঙ্জোধন করিয়। বলিয়াছিলেনঃ-_“হে ভিক্ষুগণ ! 
পৃথিবীতে ছুইটী বিষয়ের কোন প্রতিকার নাই। কোন ছুইটা বিষয়ের ? 
মাতার এবং পিতার। জন্তানগণ পিতা-মাতার আচ্ছাদন, পরিমর্দিন, স্থাপন, 
সংবাহন ইত্যাদির স্ন্দর ব্যবস্থা করুন না কেন এবং তাহা দগকে সমগ্র পৃথিবীর 
আধিপতো সংস্থাপিত করুন না কেন, কিন্ত ভাঁহারা ধাহা করিয়াছেন তাহার 
প্রতিকার কিছুতেই হইবে না । 

হে ভিক্ষুগণ! পিতা-মাতার কার্য কিছুতেই পরিশোধ কর! যায় না। 
যে সন্তান শ্রন্ধাবিহীন পিতা-মাত'কে শ্রন্ধাবন্‌ করিতে পারেন, দ্ুঃণীল পিতা- 
মাত[কে শীলসম্পন্ন করিতে পারেন, মত্সরী পিতা-মাতাকে ত্যাগণীল করিতে 
পারেন এবং ছুশ্রজ্ঞ পিতা মাতাঁকে গ্রজ্ঞাবিশিষ্ট করিতে পারেন, তিনি পিতা- 
মাতার কাঁধ্য কিঘ্নৎগরিমাঁণে পরিশোধ করিতে পারেন । মাতা স্বীয় শরীর নষ্ট 
করিয়া সন্তানকে পোষণ করিয়াছেন, এক ছটাঁক মাতৃদুগ্ধ শিশুসন্তানের পক্ষে 
যতছুর বলকারক দশ হাজার আটশত পঞ্চাশ মের তগুল তত বলকারক নহে ।” 

অন্ুত্তর নিকাঁয়ের পুগ গলবগগ হইতে নিয়লিখিত বিষয় উদ্ধত হইলঃ -- 

এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরীতে অনাথ পিগিকের জেতবন নীমক 
উদ্যানে সারিপুত্র প্রভৃতি ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে বিচরণ করিতেছিলেন। 
এমন সময়ে শ্রবিষ্ট ও মহাকোষ্টিত নামক দুইজন ভিক্ষু তথায় উপস্থিত হন । 
সারিপুত্র শ্রবিষ্টকে জিজ্ঞাসা করেন “হে বন্ধো ! সংসারে কায়সাক্ষী, দৃষ্টি প্রাপ্ত 
ও শ্রদ্ধাবিমুক্ত এই তিন প্রকারের পুরষ আছেন। হে বন্ধো! এই তিন 
প্রকারের মধ্যে কোন প্রকারের পুকুষ অবিঝ প্রশংপদনীর ?” প্রবিষ্ট উত্তর করি- 
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লেন, "হে বন্ধ! এই তিন প্রকারের মধ্যে শ্রদ্ধবিসুক্ত নামক পুরুষ অধিক 
প্রশংসনীয়, কারণ তাঁহার শ্রদ্ধা নামক ইন্জরিয়ের পূর্ণতা লাভ হইয়াছে ।” 

অনন্তর সারিপুত্র মহাকোষ্ঠিতকে জিজ্ঞাস! করিলেন “হে বন্ধো! সংসারে 
কায়পাক্ষী, দৃষ্িপ্রাপ্ত ও শ্রদ্ধাবিমুক্ত নামে যে তিন প্রকারের পুরুষ বিদ্যমান 
আছেন, উহার মধ্যে কে অধিক প্রশংসনীয় ” মহাকোষ্টিত উত্তর করিলেন 
“হে বন্ধো ! এই তিন প্রকার পুরুষের মধ্যে কায়সাক্ষী নামক পুরুষ অধিক 
প্রশংসাভাজন, কারণ তীহ্ার সমাবীন্দ্িয় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে ।” 

অনন্তর মহাকোষ্টিত সারিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন “হে বন্ধ! কায়সাক্ষী, 
ৃষ্িপ্রাপ্ত ও শ্রদ্ধাবিসুক্ত এই তিন 'প্রকার পুরুষের মধ্যে কোন্‌ প্রকারের পুরুষ 
অধিক প্রশ'সনীয় ?" সারিপুত উত্তর করিলেন “হে বন্ধে)! এই তিন প্রকারের 
মধ্যে দৃষ্টপ্রাপ্ত নামক পুরুষ অধিক প্রশংসনীয়, কারণ তাহার প্রজ্ঞ। নামক 
ইন্দ্রিয় পুর্ণত লাভ করিয়াছে ।” 

তারপর শ্রবিও মহাঁকোষ্ঠিতকে সম্বোধন করিয়া সারিপুত্র কহিল “হে বন্ধুগণ ! 

আমাদের স্ব স্ব প্রতিভা অনুনারে আমরা উপস্থিত প্রশ্নের উত্তর করিয়াছি । 
গরক্ষণে চলুন আমরা ভগবানের নিকট যাইয়। এই প্রশ্বের মীমাংসা করি ।* 
অনন্তর সারিপুত্র প্রমুখ তিনজন ভগবানের নিকট যাইয়া তাহাকে অভিবাদন 
পূর্বক সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন । 

ভগবান উত্তর কবিলেন “হে আনুশ্মান্‌! কায়সাক্ষী, দৃষ্টিপ্রাপ্ত ও শ্রদ্ধাবিযুক্ত 
ইহাদিগের মধ্যে কে অধিক প্রশংসনীয় তাহা বলা সহজ নহে । সময়বিশেষে 
ইহাদের প্রত্যেকেই সক্কদাগামী, অনাগামী ও অহ এই সকল পদ লাভ 
করিতে পারেন ।” [ ক্রমশঃ] 


শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য । 


৭২ পন্থা [ জৈষ্ঠ্য। 
কাশী ভরদ্াজ উপাখ্যান । 
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(ক সময়ে ভগবান বুদ্ধদেব মগধের অন্তর্গত দক্ষিণাগিরি নামক 
স্থানের মমীপবন্তী একনাল! নামক এক গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই 
গ্রামে ত্রাঙ্ছণ অধিবানীদিগের সংখ্যা অধিক । সেই গ্রামে কাশী ভরছ্বাজ নামে 
এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। সেই ত্রাঙ্মণ ক্ষিকাধ্য দ্বার! তাহার জীবনযাত্র! 
নির্বাছ কবিত! সেই সময় তাহার ৫০* পাঁচশত খানি হল ভূমিকর্ষণের 
নিমিত্ত প্রস্তত ছিল। একদিন প্রাতঃকালে বুদ্ধদেব কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া 
ও ভিক্ষাপাত্র গ্রহণপুক্বক যেখানে ভরদ্বাজের লোক জন কাঁধ্য করিতেছিল, 
তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই সময় ভরদ্বাজের অন্ন বিতরণের সময় । ভগবান 
সেই অন্ন বিতরণ স্কণে উপস্থিত হইয়া একপার্থে দণ্ডায়মান পুর্ধক, বিতরণকাধ্য 
অবলোকন করিতেছিলেন। ভগবানকে ভিম্বপাত্র গ্রহণপুর্বক এক পার্খে 
দণ্ডায়মান দেখিয়া, কাণা ভরদ্বাজ তাহাকে বলিতে লাগিলেন “হে শ্রমণ ! আমি 
ভূমিকর্ষণ ও বীজ বপন করি, তবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারি। তোমারও 
আলস্তে কালক্ষেপ না করিয়া এরূপ ভাবে জীবিকা নির্বাহ করা উচিত ।” 
বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, আমিও ভূমিকর্ষণ করিয়। থাক্ষি ও বীজ বপন করি। 
এই কথ শুনিৰা ব্রাহ্মণ উত্তর করিল হে গৌতম শ্রমণ ! তুমি যদি হলকর্ষণ দ্বারা 
কালাতিপাত কর, ভবে তোমার বুষ, হল, ইত্যাদি কোথায়? তুমি তোমাকে 
কৃষিজীবি বলিয়া পরি5য় দিতেছ কিন্তু তোমীর নিকট কৃষিকাধ্যোৌপযোগী কোন 
দ্রব্য ত দেখিতেছি না? বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন যে বিশ্বীদই আমার বীজ, সাধন- 
কৃচ্ছত। বুষ্টি স্বরূপ, বিচারশক্তি হল, মন বন্ধনরজ্জু স্বরূপ, চিত্তের সংযম আমার 
রুষিকল, কাঁয়মন্বাক্যের উপর আমার দণ্ড সদাসর্ধদ] পরিচালিত হয়। 
আমি ভোঁজনে পরিমিভাহারি ; দয়াই আমার অবলম্বন, উগ্চমই আমার 
ভারবাহী বলদ, যার! নির্বাঁণের পথে গমন করে, সেই নিব্বাণকামী ; একবার 
সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে শাশ্বত আনন্দ লাভ করে ও তাহাদের আর পৃথিবীতে 
জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। আমার কৃষিকার্ষো মনুষ্য অমৃতত্ব লাভ করে ও 
জরা ব্যাধি মরণের হাতি হইতে নিষ্কৃতি লাঁভ করে। বুদ্ধদেবের বাক্য অব্ণ 
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করিয়া! ব্রাঙ্ষণ কাঁণী ভরদ্বাজ ভগবানের কমগ্ডলু পবিত্র পাঁয়সান্নে পূর্ণ করিয়া 
দিতে উদ্ধত হইলেন ও মনে মনে চিন্ত! করিতে লাগিলেন এই শ্রমন বুদ্ধ যে 
কৃষিকার্য করেন তীহার ফল অমৃতত্ব লাভ। ভগবান উত্তর করিলেন 
শান্ত্রবাক্য বিস্তাঁশ পূর্বক শ্রোতৃবর্গাকে মনোরঞ্জন দ্বারা ভিক্ষাদ্রব্য গ্রহণ করা 
ধর্ম বিগঠিত ও বৃদ্ধদিগের পক্ষেও অবিধেয় । অতএব আমি এরূপ উপাক্ষে খাস্ত- 
দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারি না । যিনি মুনি, ধাহাঁর চিত্তের উদ্বেগ সম্পূর্ণ দূরীভূত 
হইয়াছে, ধাহার সকল প্রকার বাসনা সংঘত হইয়াছে, ধাহাঁর অস্ত জাগ্রত 
হইয়াছে, সেন্বপ ব্যক্তিদিগের খাগ্ঘ্রব্য বিভিন্ন । তীহাদের সাধারণ মনুষ্োর গ্যায় 
ভৌতিক পদার্থের উপর জীবন যাঁপন করিতে হয় না । বুদ্ধের এবিধ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া কাঁশী ভরদ্বাজ তাহার সেই গুমিষ্ট উপাদেয় পাঁয়সান্ন ভূমিতে 
নিক্ষেপ করিল। 

যে স্থানে সেই পায়সান নিক্ষিপ্ত হইল নাঁনী প্রকার ভৌতিক ও অলৌকিক 
ঘটনাব্লী সংঘটিত হয়। এই সকল ঘটনাবলী দর্শন করিয়া কাঁণী ভরদ্বাজ 
ভয় ও বিম্বরাল্সত হৃদয়ে ভগবানের শ্রীচরণে পতিত হইয়া! করুণ। ভিক্ষা করিতে 
লাগিল। যেমন দীপালোক বহুকালের সুচিভেগ্ধ অন্ধকাঁর দূরীভূত করে, তন্রপ 
জ্ঞানের উজ্জল আলোকাধার শাক্যবংশ শশী বুক্ধদেবের করুণাঁমাখা উপদেশে 
জগতের তমে! বিনাশ করিয়াছে | এবন্বিধ প্রকারে বুদ্ধদেবের স্তধ স্ততীর ছার! 
তরিরত্বের স্মরণাপন্ন হইলেন। কাণী ভরদাজ তদনস্তর বুদ্ধদেবের নিকট প্রব্ধ্য 
ও দিক্ষা গ্রহণ করিতে অভিলাধী হইলেন। এইরূপ প্রবর্ধ্য ও দিক্ষা গ্রহণ 
পূর্বক তিক্ষুত্রত অবলম্বন করিয়া নির্জনে সাঁধন-ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন । একা গ্র- 
চিন্তে ধর্দ্সাধনে নিযুক্ত হইয়া, অন্তনিহিত জ্ঞাননালোকে উন্মেধিত বিচার বুদ্ধি 
দ্বারায় এক জীবনে মন্ুষ্য যতদুর উচ্চ অবস্থা! লাভ করিতে পারে কাশী ভর- 
দ্বাজের তাহাই হইল। তাহার জন্ম-মৃত্যু বন্ধন ত্রমে দুরে চলিয়া গেল। 
জ্ঞানের উজ্দ্বল আলোক স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। বুদ্ধের করুণায়্‌ 
ক্রবে কাশী ভরদ্বাজ ছুর্লনভ আহ্‌ৎ পথ লাভ করিলেন । 


শ্রীচারচন্দ্রবন্থু। 


৭৪ পন্থা । [ জৈষ্ঠ। 
ভগবদ্‌ গীতা । 


প্রথম অধ্যায় । 
অজ্জুন-বিষাদ । 





( অমৃতাক্ষর ছন্দে) 
“নিহত্য ধর্তিরাস্্ীন্‌ নঃ কাপ্রাতিঃ স্তাৎ জনার্দন" 
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ক্ষেত্র পরিসরে--সে পবিত্র ভূমে- 


সমর-উগ্ভমে মিলি, পুর শত মম 
পঞ্চপাওুন্ুত সহ, কহ, কি করিলা, 

সপ্তয়! [ কৌতুকাবেশে ] অন্ধনরপতি 
জিজ্ঞাসিলা ৷ মননত্রীবর উত্তরিলী যথা১-- ॥ ১ 
সম্মুখে পাঁগুব-সৈন বুহবদ্ধ দেখি 

[ রণারস্তে, অবিলম্বে ] যথা কগীপতি 

গেলা তথা কুরুপতি [ সভয় অন্তরে, 

প্রণমি আচাধ্যে ), নৃপ কহিল] বারতা ॥ ২1 
দেখহ, আচার্ধ্য, [ অগ্রে রণপরিসরে ] 
পাওবীয় মহাচসূ বদ্ধ বাহাঁকারে ? 

ধীমান ভ্রপদ-পুভ্র শিষ্য ভবদীয় 

এ ঝুহের রচয়িতা; [ সজ্জিত] এ বলে 
ভীম অক্জুনের সম [ হর্দম ] সমরে 

মহেদ্ধাদ শুর যত যথা, মহারথ (১) 

দ্রুপদ বিক্রমশালী যুধামন্ত্য নৃপ, 

বলিশ্রেষ্ঠ কাশীরাঁজ, বলিশ্রেষ্ঠ তথ৷ 


পন 


(৯ ধিনি একাকী দশ সহস্র সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন ও শস্ত্রে 
ও শাস্ত্রে প্রবীণ তাহাকে মহারথ কহে। 
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উত্তমৌজাঃ, যুযুধান, চেকিতান ভূপ 

পুরুজিৎ, ধৃ্টকেতু, শৈব্যনরপতি 

মানবপুক্ষব ধিনি, বিরাট ভূপতি, 

দভদ্রাগর্জ [ বীর অভিমন্্যু ] তথা, 

মহীপতি কুস্তিভোজ, [ প্রতিবিন্দ আদি ] 
দ্রৌপদী তন্ন পঞ্চ )-_মহাথর সবে ॥ ৩--৬॥ 
কুরুকুল পক্ষে পুনঃ ধারা, দ্বিজোত্তম, 

অগ্রগণ্য, মম সৈশ্তৰলের নায়ক, 

তব অবগতি হেতু কহি কতিপক্কে 
নামোল্লেখি, বল-বীধ্য বুঝহ সবারি ]-- 
ভীম্ম, কর্ণ, তথা ক্পসংগ্রাম বিজয়ী, 
অশ্বশ্ধমণ, বিকর্ণক, সোঁমত্ত সত 

[ ভুরিশ্রবাঃ, ] জয়দ্রথ, আঁচার্ধয আপনি, 
আরও অনেক শুর ; মম প্রষ্বোজনে 

উদ্ধত জীবন দ্রিতে, বিবিধ আমুধে 

স্ুসজ্জ, সমর কার্ষা বিশারদ সবে ॥ ৭--৯॥ 
কিন্ত হেন বীরদল কুরুকুল বলে 

যদিও, যদিও ইহ! ভীম্মঅধিষ্িত, 

তথাপি পর্যাপ্ত ০) বলি নাহি লয় মনে) 
পর্য্যাপ্ত পাণ্ডব বল ভীম-অধিষ্ঠিত ॥ ১০ ॥ 

[ এবে ] সবে! সাবধানে ] অয়নে অয়নে ।২) 
নিজ নিজ যুদ্ধভূমি নাহি অতিক্রমি 

[ বুহকেন্ত্র | ভীম্মবীরে রক্ষহ [ সমরে 

বীরব্রজ ; ভীষ্ষমে রক্ষি রক্ষিবে কৌরবে ]॥ ১১ ॥ 


কি 





(১) আনন্দগিরি এই শ্লোকের বাখ্যায় পর্যাপ্ত ও অপর্ধ্যাপ্ত এই দুই শ 
"পর-পরিভবে সমর্থ” ও “অসমর্থ” “পরিমিত" ও “অপরিমিত” এই ছুই 
(২ আযক্মন--বুাহ-গ্রবেশ-মার্গ। স্বামী 


৭৬ পন্থা | [ জৈষ্য। 


[ শুনি রাঁজ-মুখে নিজ বহমান বাঁণী ] 
কুকবৃদ্ধ পিতামহ, নৃপে উৎসাহিতে 
উচ্চ সিংহনাদ করি শঙ্খ নিনাঁদিলা 
প্রতাঁগী। সহস! তবে বাঁজিল মর্দল, 
গোমুখ, আনকব্রজ, শঙ্খ, ভেরিকুল,- 
উঠিল [ কৌরব চক্রে ] বাদ্য কোলাহল ॥ ১২--১৩॥ 
তখন শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথোপরি 
আরূঢ় মাধব আর পাগব[ মধ্যম |] 
আঁধাঁনিল! দিব্য শঙ্খ যুগল উভয়ে ॥ ১৪ ॥ 
হৃযীকেশ শঙ্খ পাঞ্চজন্য, ধনগ্রয় 
দেবদভ্ত ভীমকন্ম্মী বুকোদর তবে 
পৌগু নামা মহাশঙ্খ, রাঁজা যুধিষির 
কৃক্তীস্ুত অনস্তবিজয়, সহদেব 
মণিপুষ্প, নকুল স্থঘোষ, নিনাদিল! ; 
[ রণোত্সাহ সংক্রমিল ক্রমে বীরদলে ] ॥ ১৫--১৬॥ 
[ ক্রমশ ] 
শ্রীহেশচন্দ্র বনু । 


করিয়াছেন। তিনি এই ছুই শব্দের অগ্ততরকে পাগ্ডৰ বলের ও কৌরব বলের 
অন্যতরের বিশেষণ করিয়! কয়েক প্রকার অর্থ করিয়াছেন । তাহার অভিপ্রায় 
তুর্দ্যোধন নিজের একাদশ অক্ষৌহিনী দেনা ও বিপক্ষ পক্ষের সপ্ত আক্ষৌহিনী 
মাত্র সেন! দেখিয়া এই গ্লোক দ্বারা সাহস প্রকাশ করিতেছেন । কিন্তু এই 
প্রকার ব্যাখ্যা মূলের তাৎপর্য সঙ্গত নহে তাহা অগ্রে প্রকাশ পাইবে। শ্রীধর 
ত্বামীর ব্যাথায় ছুর্য্যোধনের ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে । তাহাই মুলের তাৎপর্য 
ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমরা তদনুসরণে এই শ্লোকের অন্তুবাদ করিলাম । 
স্বামীও উক্ত ঢুই শব্দের সমর্থ ও অপমর্থ অর্থ করিয়াছেন ; কিন্তু আমরা মূলের 
শব্ধ ব্যবহার করাই এ স্থলে উপযুক্ত বোঁধ কৰিলাম। 


১৩০৮। ] জীবন-রহস্য। ৭৭ 
জীবন-রহম্ত । 


9০১১১০০ পি 


(গল্প) 
(১ম সংখ্যার ৪০ পৃষ্ঠার পর হইতে ) 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।। 


লস্পপপশশা 50 ৩ 20805 ৩ ৩০ পপ 





(এরইক্ূপে বহুকাল কাটিগ্া গেল। আমি বিশেষ যত্র পূর্বক আমার 


কর্তব্য সম্পাদন করায় আমার প্রভুরা আমর উপর উত্তরোত্তর অধিকতর 
সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন ও ক্রমে ক্রমে আঁমাঁর ক্ষমতা ও বেতন বৃদ্ধি হইতে 
লগিল। সকসদিকেই আমি স্থুখসাগরে ভাসিতে লাগিলাম। 

বহুদিন হইল ভগ্থি ও ভাগিনেয়দিগের কোনও সংবাদ না পাইয়া মন বড়ই 
উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ কলা রাত্রে একটী ছুংস্বপ্ন দেখিয়। অবধি 
মন যে কি পরিমাণে অস্থির হইয়। উঠিয়াছে, তাহা! আর বলিবার কথা নহে। 
স্বপ্ন কল অমূলক চিস্ত! বলিয়াই আমার বরাঁবর ধারণা, কিন্ত স্নেহের কি অপূর্ব 
মহিমা! ! আমার মত ঘোর নাস্তিকের মনও প্রিয়জনের অশুভাশঙ্কার স্বপরদৃষ্ 
ৰস্ত হইতে ভয় পাইতেছে! যাহ! হউক ভগ্নির বর্তমান অবস্থ। জানিবার জন্ত 
মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মনের ব্যাকুলতা বন্ধুবরকে জানাইলাম । 
বন্ধুবর বলিলেন “্যদ্দি এখনই বাড়ীর সংবাদ জানিতে চাঁও তাহার অতি সহজ 
উপায় আছে” আমি সহজ উপায়ে সংবাদ জানিবার কথা শুনিয়া হো হে 
করিয়া হাসিন! উঠিলাম। বন্ধু আমার ব্যবহারে কিছু মর্মাহত হইলেন । আমিও 
নিজ ব্যবহারে অত্যন্ত লঙ্জিত হইলাম। প্রকাশ্তে বলিলাম “ভাই ! তোমব! 
ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়া কি এখনও সহজ উপায়ে সংবাদ জানিবাঁর কথ! 
ধিশ্বীন কর? সহজ উপায়ে সংবাদ জানিবার উপায় টেলিগ্রাফ। আমি 
অগ্যই জরুরি টেলিগ্রাফ. করিয়! সকল সংবাদ অবগত হইব। 

বন্ধু। টেলিগ্রাফ যাইতে আদপিতে যে সময় লাগিবে তাহার শতাংশ 
সময়ের মধ্যে তোমার বাড়ীর সংবাদ জানিতে পার। ষায়। বিশেষতঃ (ঈশ্বর 


৭৮, পন্থা । [ জ্যেষ্ঠ। 


না করুন, ) তোমার বাড়ীর অবস্থা এতই খারাঁপ হইতে পারে ষে টেলিগ্রাফের 
জবার আসিতে অধিক পরিমাণে বিলম্ব হইতে পারে ? 

বাড়ীর খারাপ অবস্থার কথা শুনিয়া আমি চমকাইয়া উঠিলাম, সর্বশরীর 
শিহুরিয়া উঠিল ! আমি বন্ধুবরকে বলিলাম “ভাই ! আজ আমার কি হইয়াছে 
বলিতে পারিতেছি না। আমার সকল শিক্ষা সকল বিশ্বাস যেন কোথায় উধাও 
হইয়। উড়িয়া যাইতেছে । ' বাড়ীর সংবাদ জানিবার জন্ত মন একেবারে অত্যস্ত 
অস্থির হইয়া উঠিতেছে । না জানি বাড়ীতে কি ছূর্ঘটনাই উপস্থিত হইয়াছে! ! 

বন্ধা। কি হইয়াছে না জানিয়! বৃথা! আশঙ্কিত হইবার আবশ্তটক কি? 
এই হিমালয় প্রদেশে এমন অনেক পরহিতৈষী সাধু মহাক্মারা আছেন, যাহারা 
এখনই তোমার বাড়ীর সকল সংবাঁদ তোমাকে অবগত করাইয়া তোমার মনের 
উদ্বেগ দূর করিতে পারেন। অতি নিকটেই একটা দুশ্চিকিতস্ত রোগীর 
চিকিৎসার জন্ত জনৈক সাধু মহান্্া আসিয়াছেন। তুমি যদি ইচ্ছা কর তাহা 
হইলে আমি এখনই তাহাকে ডাকিয়া আনিতে পারি । 

আমি অনিচ্ছ! সত্তেও বস্ধুবরের কথায় সন্মতি দিলাম । বন্ুবর আমার 
মুখ হইতে কথা বাহির হইতে না হইতেই দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিক্ষান্ত হইলেন। 
দশ মিনিট অতীত হইতে ন1 হইতে দেখি যে আমাদের বাঁসার বারাগ'য় জনৈক 
দীর্ঘাকার তেজঃপুঞ্জদেহ সন্ন্যাসী আমার সম্কুথে দণ্ডায়মান হইলেন । সন্যাসীর 
দেহে ষেন গাম্ভীষ্য মাঁথান রহিয়াছে । সন্্যাসীকে দেখিয়াই বোধ হইল যেন 
তিনি সংসারের স্থথ-ছুঃখে কিছুতেই লিপ্ত নহেন, যেন কি এক পবিত্র উচ্চ 
আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাঁখিয়! কর্তব্য সম্পাঁদন করিবার জন্তই তাহার সংষারবাঁস। 

আমি সন্্যাসীকে বিবিধ প্রকার প্রশ্ন করিয়। তাহার ক্ষমতার পরীক্ষার 
চেষ্টা করিতে লাঁগিলাম। সন্ন্যাসী কিন্তু এক দৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়! রহিলেন, 
কিছুই বলিলেন না। ঠিক ষেন বিজ্ঞ চিকিতদক প্রলাপগ্রস্থ রোগীর অমস্বদ্ 
প্রলাপ যত্রপূর্বক শ্রবণ করিতেছেন । যোগীবর যে মুহুর্ত হইতে আমার প্রতি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন, ঠিক সেই সময় হইতেই আমার বোঁধ হইতে লাঁগিল 
যেন একটী অতি হুল রজত রেখা বা তড়িৎস্থত্র তাহার দিপ্রিমান চক্ষুদ্বয় হইতে 
বহির্গত হইয়। স্থৃতীক্ষ শরের হ্ঠায় আমার মস্তিষ্ক ও হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়। 
আমার সমস্ত চিন্ত! এবং হৃদ্গত ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছেন । আমি সত্য সত্যই 


১৩০৮1] জীবন-রহস্য | ৭৯ 


তড়িৎ রেখাটি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি যেন মন্তরমুগ্ধবৎ 
অচল হইয়! পড়িলাম। | | 

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে আমি একটু প্ররুতিস্থ হইলাম ও 
যোগীবরের অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি তাচ্ছলা প্রদর্শন করিবার জন্যই যেন প্রশ্ন 
করিলামঃ--“এক্ষণে আমার মনের ভাব কি বলুন দেখি ?” যোগীবর ধীরভাবে 
উত্তর করিলেন, “আত্মীয়! স্ত্রীলোক, তাহার স্বামী ও সম্তানদিগের জন্য তোমার 
মন অতাস্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছে” এই বলিয়া তিনি আমার ভগ্ীর গৃহাদির 
যেরূপ প্রকৃত বর্ণনা করিলেন তাহাতে আমি অতিমাত্র আশ্চধ্যান্বিত হইলাম । 
প্রথমে মনে হইল বন্ধুবর সন্নাপীকে সমস্ত কথা শিখাইয়। রাঁখিয়াছে। কিন্ত 
যখন মনে হইল বে, আমার ভগ্ির গৃহাদির কথ আমি কখনও মশৌরীর 
কাহারও নিকট উল্লেখ করি নাই, তখন বন্ধুবরের প্রতি বৃথা! সন্দেহের জন্য 
অনুতপ্ত হইলাম । এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্তই যেন আমি যোগী- 
বরকে প্রশ্ন করিলাম “আপনি আমার এই ভগ্নির বন্তমান অবস্থার কথা কিছু 
বলিতে পারেন কি ” 

যোগী । আমি তোমার ভমীর বর্তমান সংবাদ বলিলে উহ। যে সত্য সংবাদ 
তাহা তুমি কি করিয়া বিশ্বাস করিবে ৪ তুমি যে প্ররুতির লোক তাহাতে 
প্রত্যক্ষ না জানিলে তোমার ত কিছুতেই বিশ্বাস হইবে ন1। 

আমি। যাহাতে আমার বিশ্বীদ হয় আপনি কি এন্প কোনও প্রমাণ 
দিতে পারেন না? 

যোগী। তোঁমাদের স্তায় বিজ্ঞানবাদীর মত কোনও প্রমাণ দিতে পারি 
না। তবে তুষি ইচ্ছা করিলে তোমার নিজ চক্ষে তোমার ভগ্ির বর্তমান 
অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পারু। 

আমি । নিজ চক্ষে দেখা অপেক্ষা আর কি প্রমাণ থাকিতে পারে ? 

যোগ্লী। (ঈষৎ হস্ত করিয়া) ৰস ! সেই জন্যই ত বলিতেছিলাম যে. 
তোমাদের স্তাঁয় বিজ্ঞানবাদীর মত কোনও প্রমাণ আমাদের নিকট নাই। 
যাহা চক্ষে দেখা যায় তাহার সম্বন্ধে কি কিছু ভ্রম হইতে পারে না? আমাদের 
সমস্ত ইন্ত্রিয়ের মধ্যে চক্ষু অতি সহজেই ভ্রমে পতিত হইয়। থাকে । যাহা 

হউক এ সম্বন্ধে বর্তমান সময়ে তোমার সহিত কোন কথাই না বলাই কর্তৃব্য। 


৮০ পন্থা । [ জ্যৈষ্ঠ 


তুমি য্দ তোমার ভ্ির বর্তমান অবস্থার কথা সবিশেষ অবগত হইতে চাহ 
তাহা হইলে আমি তোমায় এক্ষণে যে অবস্থায় অবস্থাপিত করিতে চাহি তুমি 
তাহাতে সম্মত আছ কি না? 

আমি যোগীবরের কথা শ্রবণ করিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলাম । মেস্‌- 
মেরিজম্‌ (71950767157) ) প্রভৃতির ছার! মন্ুষোর চৈতন্য হরণ করিয়া! নানারূপ 
দৃশ্য দেখাইবার কথা আমি কলিকাতীয় থাকিতে শুনিয়াছিলাম। বর্তমান 
যোগীরা সেইরূপ কোনও ক্রিয়া! করিবেন কি না বুঝিতে পারিলাম না। যাহ! 
হউক প্ররূপ ক্রিয়ায় আমার কেনিও বিশ্বাস নাই এবং প্ররূপ ক্রিয়া! আমার 
প্রতি প্রযুক্ত হইলে তাহাঁতেও আঁমার বিশেষ কোনও আপন্তি নাই । বিশেষতঃ 
আমার ভগ্রির সংবাদ জানিবাঁর জন্য আমি যেরূপ ব্যস্ত হইয়। আছি তাহাতে 
আমি যোশীবরের কথায় সম্মতি না দিয়া থাকিতে পারিলীম নী । যোগীবরও 
কালাব্পস্ব ন! করিয়া স্বকাঁধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন । | 

| ক্রমশঃ ] 
শ্রীউপেন্ত্রনাথ নাগ। 


সঙ্গীত | 


এই যেসরূপ তোমার স্বরূপ, সকলই কল্সনাশুন্ধপ, 
যতিন্‌ বলে গেলে নাঁমরূপ, 
আমি" হয় যায় কর্ণধার । ৬ ॥ 

সেই "আমি আত্মাভিমানী, কারণ বিহীন যদি হয়, 
আমির আমিত্ব গিয়ে, 
চৈতন্য হয় একবার | ৭ ॥ 


৫ম ভাগ) আষাঢ় ১৩০৮ ৯০ ও স্যা। 
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এম-এ, বি-এল্‌ সম্পাদিত। 
১২০।২ নং মস্জিদ্বাড়ী স্াট, কলিকাতা, হইতে 
ভ্ীঅঘোরনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত 
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ডাঁকমাশুল সমেত ১/%৯ এক টকা ছয় আন1। 


মগদ মূল্য %০ ছুই আনা। 


ানকো 1) [২21998115% 1955 
১০১ 5৪4-:5411, [301 01900 1099 ৯8:990, ০ম 








নিয়মাবলী । 
সু; ১। কলিকাতায় "গ্থার” অগ্রিম বাঁধিক মুল্য ১।* একটাকা চারি'আ না 
| জকমশুল সমেভ ১%০ এক টাক! ছয় আন] ম'ত্র।- তি খোর, 
ক লা ০৮ ছুই আন! মাত্র। অগ্রিম মূলা না পাইলে পথ পীর হানা 
| টাকা, কড়ি; পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্ত পুস্তক ও নিদিরিতে 
রে ও মাপসিকপত্রাদি' নিয় ঠিকানায় আমার মায়ে গ্লাঠাইবেন। ্যান্সী 
পাঠাইলে টাৰায় /০ আনা কমিশন লাঁগিবে। 

৩। বাহার! গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার! অনুগ্রহ বীর 

ও ঠিকান! পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথব1! মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া: 
লিখিয়া আমার!নিকট পাঠাইবেন। 

8৪1 কলিকাতায় বাধিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিল দেওয়া হইয়! থাকে । 
আমার স্বাক্ষরিত বিল ন! পাইলে সহরের গ্রাহকগণ কাহীকেও টাক দিবেন 
না! এবং টাকা দিবার উর যে লোক টাকা আদায় করিতে যাইবে তাহার নিকট, 
বিলের পূষ্ঠে রসিদ লইবেন। এই নিয়মে টাকা না দিলে আমি পঞ্থান্স ঘার্ধিক। 


মূল্য প্রাপ্তির জন্য দায়ী নহি। 
১২০।২ নং মস্জিদ্বাড়ী গ্রীট, ] শ্ীঅঘোর নাথ দত্ত । 


কলিকাতা । প্রকাশক । 
১। প্রবন্ধ মনোনীত নী হইলে আমরা ফেরত দিতে বাবা নহি । 
২। পত্রিকা না গাইলে অথবা পত্রিকা প্রান্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোল- 
যোগ ঘটিলে আমাদিগকে কিন্বা প্রকাশককে পত্র লিখিগ়া জানাইবেন। 
কাধ্যাধ্যক্ষ,-" 
শ্রীউষানাথ মুস্তধী ও ্দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ। 
১২০।২ নং মম্জিদ্বাড়ী ট্রাট, কলিকাতা! । 
পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম | 
“পন্থায়”, বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে.হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩২ তিন টাকা, তর্ছ 
পৃষ্ঠায় ২ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১* এক টাক। চারি আন! লাগিবেক 
অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের 
কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। 
ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন,.দিতে হইলে গ্রাতি পৃষ্ঠায় ৪২ টাক অর্দ পৃষ্ঠায় ২1০ 
টাক! এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১1০ টাকা লাপিবে। 
শ্রীলপ্িতমোহন মল্লিক । শ্রীঅঘো রনাথ দত্ত। 
কার্ধ্যাধ্যক্ষ_-বিজ্ঞাপন বিভাগ । প্রকাশক । 
” নং লালবাজার ট্রীট, কলিকাঁত।। ১২০।২ নং মসজিদ্বার়্ী স্রীট, কলিকা'ত 








৫ম ভাগ । আঁঘাঢ় ১৩০৮ সাল। ৩য় সংখ্যা | 


৭ শা 
শ্পপাাশিশশীা াাস্পাপী নাশ পাপাশীলাশিসি 
পপ পাপ পপি াকিসপসজপ কালা সপ পাপাপ্পলাসপপশাপাাশাকপী শী প্পপালি পেশা পশপিশত৩ এপ তিশা শীট শশা শ পাশপাশি 


টা পরার 
শিবাষ্টকং | 


(১৮৫ শধু শশা গর সি 
সন £ 





(১) 
ও্টৃভূং গ্রাণনাথং বিভ্ুং বিশ্বনাথ 
জগন্নাথ নাথং সদানন্দ ভাজন | 


ভবস্কব্যভূতেশ্বরং ভূতপাথং 
শিষং শঙ্করং শভূমীশানমীড়ে ॥ 


বি ৪ এ্রভূ প্রাণনাথ, নাথ নিভু বিশ্বনাগ 
নদানন ভুতনাখ জগং ঈবর, 


২৮ 


ধু ৮২ পস্থা | আধা । 


কটতভবা বর্তমান যিনি ত্রিকাঁল নিন?” 
পুজি সেই শিবশভু ঈশান শক্ষর ॥ ১) 
(4) 
গলে রুগুমালং তনো সর্পজালমূ 
মহাকাল কাঁলং গঞ্গেশীধিপাঙ্গম 1 
জটাজুট গজোতভরঙ্গৈবিশীলম্‌। 
শিবং শঙ্করং শভুমীশানমীড়ে ॥ 


গলেতে কবন্ধমঃল সব্বাঙ্গে ভূুজঙজ।ল 
ধিনি মহাকাল কাল গণেশাধীশ্বর 
গঙ্গার তরগেে যার শোভে জটাজুট ভার 
পুজি সেই শিবশ্তু ঈশান শঙ্কর ॥ ২ ॥ 
(৩) 
মুদাধীকরং মণ্ডনং মওয় গু 
মহামগুলং ভন্মভূষ! ধরওম্‌। 
অনাদিং হাপারং মহামোহমারং 
শিবং শঙ্করং শক্ভুমীশনমীড়ে ॥ 


বিমল আনন্দ।কর স্থশোতন শোভাঁকর 
বিভূতি ভূষণধ্র বিভু বিশ্বেশ্বর, 
আদি আস্ত নাহি বার বিণি মহামোহমার 
পুজি সেই শিবশস্তু ঈশান শঙ্কর ॥ ৩ ॥ 
(৪) 
তটাধোনিবাসং মহা ট্াট্রহাসং 
মহাপাপনাশং সদাস্প্রকাশং। 
গিরীশং গণেশক্টররেশং মহেশং 
শিব শঙ্করং শস্তুমীশানমীডে | 


১৩০৮] স্ততিকুন্দ্মাঁজলিঃ | ৮৩ 


গিরিতটফুলে বাস মুখে অস্র জট্ট হাঁস 

হিজরি মদ? স্প্রকাশ মহাপাপ হর) 
গিরীশ গণাধিদেক : স্থুবুপতি মহাদেৰ 

পুর্থি সেট শিবশতু ঈশান শঙ্কর ॥81 

€€ ) 

গিরীক্জাআ্জাদং গৃহীতাদ্ধীদেহং 

গিরৌ সংস্থিতং সর্বদা সন্নগগেহং | 

পরব্রন্ধ ব্রহ্ধাদিভিবন্দ্যমনং 

শিবং শঙ্করং শত্ভৃমীশানসীড়ে ॥ 


ধরণী ধর নন্দিণী ধার শ্রিয়। অর্ধাজিণী 
সদাশৈল বাদী ঘিনি তাপসপ্রব্ষ ) 
বক্ষ! বিষুও দেবগণ বন্দে ধার শ্রীচর়ণ 
পুজি সেই শিব্শু ঈশান শঙ্কর ॥ ৫ ॥ 
(৬) 
কপালং জ্িশূলং করাভ্যাং দধানং 
পদাশ্তোজনআঁয় কামং দূদানং। 
ব্লীবর্দযান্ং জুবাণাং প্রধানং 
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে ॥ 


ফপাশ ত্রিশুলপাণি ভকতবৎ্সল যিনি 
পাদপদ্প নত জমে দেন ইষ্টবর ; 


বৃুষভ বাহন।যিনি হবগণ শিরোমণি 
পুজি সেই শিবশস্তু ঈশান শঙ্কর ॥ ৬॥ 
৮ 
শরচ্চন্দ্রগাত্রং গুণানন্দপাত্রং 
[ত্রিনেত্রং পবিত্রং ধনেশস্য মিত্রং। 
অপর্ণাক্লত্বং চরিজঞ্জবিচিতরং 
শিবং শঙকরং শভূমীশানমীড়ে ॥ 


৮ পন্থা! 1 আষাঢ়) 
শারদীয় শশবধর তুল্যতন্থ মনোহর 
ধনপতি সহচর সর্বগুণাকর 
ত্রিনেত্র অপর্ণাপতি চ্রিত্র বিচিত্র অতি 
পুজি সেই শিবশস্তু ঈশানপ্ীক্ষর ॥ ৭ ॥ 
(৮) 

হরংসর্পহারং চিত্তাভুবিহারং 
ভবং বেদসারং সদা নির্কিকারং । 
শ্মশানে বশস্তং মনোজং দহস্তং 
শিবং শঙ্করং শস্তুংজশ।নমীড়ে ॥ 
গলে দোলে ফণীহার শুশানে সদ বিহার 
যিশি ভব বেদনার নিকিকার হুর) 
সতত শ্মশানচারী মদন দহন কারী 
পূর্ণি সেই শিব শন্তু ঈশান শঙ্কর | ৮॥ 
(৯) 
স্ব বঃ প্রভাতে নরঃ শুলপাণেঃ 
পঠেত সর্বদা ভর্ ভাবামুরক্তঃ। 
স পুত্র ধনং ধান্ত মিএং কলত্রং 
বিচিত্রং সমাসান্ভ মোক্ষং প্রধাতি। 


ঘেজন ভকতি ভরে হদে সদা শিবে শ্মরে 
প্রাতঃ কালে পাঠ কৰে তাহার বন্দন। 


খুনজন দারাসুত লভি তিনি মনোমত 
 অস্তিমে কৈব্ল্য ধাষে করেন গমন ॥ ৯ ॥ 


ইতি শিবাষ্টকংঃসমাপ্তৎ। 


জীগোবিন্লাল বান্দোপাধ্যায় 


১৩০৮] মানবের সপ্তরূপ। 


স্বনন্বেল্্ ডনশুউক্্স 


সপ্তমতত্্। 


(হরণ্যগর্ভ'ৰ। আনন্দময় দেছ। 


(4১00০ 151)561006--1105 131155 0০995,) 


5১৫ 








(২য় সংখ্যার পৃগ।র পর হইতে) 


2্নর্বেই উক্ত হইয়াছে, আত্মা কোনরূপ উপাধি যা আবরণ শপ্ত ; 


কাঁজেই তিমিকোন প্রকার তত্ব অর্থাৎ রূপ মধ্যে পরিগণিত নছেন। তিনি 
নিত্য শুদ্ধ মুক্ত ঠৈতন্স্বূপ। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য 
ভিরণ্যগর্ভহ_একত সপ্ুমরূপ। ইহাঁকেই ইংরেজিতে অরিকৃ এন্ভেলপ, 
(48710 1275191৩ ) বা অরিক এগ্‌ (4১৫7০ 7৪5 ) বলা হইয়া থাকে । 
সুল হুক্গ বিবেচনায় সকল মানবেরই ছয়টা দেহবিছ্বমান আছে। (১) 
ভাওদেহ (196750 ১০৮ )7 (২) পিগুদেহ (চ0)21715 ০০৮ )$ (৩) 
প্রাণময় দেহ বা কামদেহ (4১521 0০০৮ )) (8) মনোময় দেহ (1010- 
১০ )7) (৫ ১বিজ্ঞানময় দেহ বা কারণ শরীর (024591 ১০০১) 7; এবং 
(৬) আনন্দময় দেহ বা হিরণ্যগত 4৩010 £7%61০06---731155 9০৫5 )। 
এই দেহগুলি সন্বন্ধে কিছু পর্যযালোচন। করিলে হিরণ্যগর্ভটা কি, তাহ! 
বুঝবার পক্ষে কতক পরিমাণে স্থবিধ।জনক হইতে পারে । 
ইহ সংসারে পাঁখিব বিষন্ন উপভোগ করিতে হইলে যেখন স্কুল শরীরে 
আব্শক, সেইরগী ভূবন্বেণকে গমনাগমন ও বপবাঁপ করার জন্তে প্রাণময় ঝু. 
কামদেহের আবশ্তক ; স্থগদেহে এইলোকে উপস্থিত হওয়া যায় না । শ্ব্েণেক - 
(1০৮2০090010 %128৩ ) ছুই ভাগে বিভক্ত; স্বরূপ ও অরূপ । অরূপ লোক 
স্বরূপ লোকের উদ্তে ও তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত কুপ্মতর। স্বরূপ শ্বললেণকে - 
যাতায়াত করিতে হইলে মনোময় দেহের আবগ্য ক) স্থুলদেহে বা প্রাণমরদেছে 


৮৬ পন্প|| [ আষাঢ়). 


তথায় যাওয়া অনাধা। পেইবপ অবপ শ্বর্গলোকে ধাইতে হইলে বিজ্ঞানময় 
দেহের (ফারণ দেহের) আবশ্যক । দ্কলদেছে, প্রাণময়দেহে বাঁ মলোমক 
দেহে তথায় যাতায়াত কিন্বা অবস্থিতি করা অসম্ভব। সেইরূপ শুদ্ধমুক্ত 
আগ্মার সান্লিধা লাভ করিয়া! পরে তদ্‌্শংস্থ হইতে হইলে আনন্দময়দেহের 
প্রয়ে'জন, অন্তান্য দেহে তাহা লাভ হইবার নহে। উক্ত দেহগুলির মধ্যে 
প্রধম্টী হুইতে খ্বিভীয়টা স্থন্দুতর, তৃতীটী তদপেক্ষা সঙ্গ) এইরূপ তৃতীয়টা 
হইতে চতুর্থটী, চতুর্থটা হইতে পঞ্চমটা হুঙ্মতর ) যঠদেহ সমস্ত দেহের মধ্যে 
সশ্মভম | 

জাগ্রতাবস্থার় আমর! স্ুলদেহ অবলহ্বনে যাবভীযষ ইন্দ্রিয় কার্ধা করিয়া 
থাকি । স্বগ্রাবস্থায় আমরা অজ্ঞাতসারে এবং ইচ্ডার বিপরীতে প্রীণময় বা 
কামদেহ ধারণ করিয়! কামলোঁকে বিচরণ করিয় থাকি, এবং আমাদের 
সংজ্ঞ। ও €সইলোকে গমন করাতে তথাকর অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়। থাকি। 
যাহাদদের আধ্যাত্মিক জীবন অন্ন্নত, তাহাদের গ্রাণময় দেহটা অনুজ্জল এবং 
বিশেষ কোন আকার বিশিষ্ট নহে, মলিণ ধুয় খগ্ুবছ প্রতীয়মাণ হয়। 

উত্নক্ত মানবের এই দেহটী ঠিক সুলদেহেরই অনুপ হইয়া থাকে । সনো- 
ময় দেহটী অগ্ডাকৃতি, স্ুল এবং প্রাণময় দেহকে ত্তপ্পোতভাঁবে (1065১6- 
7602606 অবস্থার) আবৃত করিম! আছে। ধীশক্তিশালী লোকের মনো- 
ময় দ্রেছটী অত্যুজ্জল; লোক ঘতই গভীর চিন্তাশীল, ভাবুক, উন্নতমন1 এবং 
গ্রত্তিভাখ।লী হইতে থাকে, তাহার মনোময় দেহটী ও তত সুন্দর, জ্যোতিশ্য় 
এবং আয়তনে বদ্ধিত হয়, এবং সেই জ্যোতিঃ স্বংলদেহের এবং প্রাণময় 
দেকের চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া তাহাদের সৌনদর্ধ্য ও মাধুর্য বুদ পরিমাণে 
বৃদ্ধি করে। মানসিক শক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই দেহ ও. উন্নত, সুন্দর 
এরং দীপ্তিশাী হয়। আমাদের চতুর্দিকে, আমাদের প্রাকৃত দৃষ্টিশক্কির 
বহিভূতি হইয়া ভূবল্েণক (45521 ৮0110) স্থিত আছে ।*& তলোকস্থ কত 
হুক্্ প্রাণীগণ-গ্রাতিনিম্বত আমাদের মধ্যদিয়া, এই স্থুল শরীরের ভিতর দিয়া 
যাতায়াত করিতেছে; আমাদের 'আঅভীভ্ত্রয় বিষয়ের হান্শকি, লাভ না 
হওয়াতে ও আমাদের চৈতন্ত শর্ভি সঙ্ঞানে ও ন্বেচ্ছু্ তথার প্রেরণ 
ও পরিচালন! করিবার ক্ষমতা লাভ না করাতে তাহা আমরা টেরু পাই ন। 


১৩০৮]. মানবের সপ্তরূপ ॥ ৮৭ 


সেইরূপ যিনি যোগস[ধনবলে স্বেচ্ছায় স্বর্গলৌকে ঘাঁতামাত করিবার ক্ষমত। 
লাভ করিরাছেন ও তল্লোকে স্বীয় চৈতন্যশক্তি প্রপারিত ও পরিচালিত করি- 
বার কৌশল অর্জন করিয়াছেন, তিনি মনোময় দেহ ধারণ করিয়া সেই 
রাজের অতিন্রতী লাভ করিতে সমর্থহন। সেইরাজ্যের ভাষা বাক্যে 
গকাশিত হয় ন।| তাহাতে শন্ষ, রূপ ও রংয়ের ভাষা বিগ্ভমান ; তদবলম্নে 
তথায় ভাব বিনিময় হ্ইয়। থাকে। তল্লোকপ্ক অধিবাসীগণের মনে যেয়ী 
একটি ভাবনার উদয় হইল, অস্নি সেই ভাঁবনাটী একটী বিশেষ বর্ণে-_একটী 
নির্দিষ্ট অবয়ৰ বিশিষ্ট হইয়া বাহিরে প্রকাশিত হইল। এইরূপে তক্সেেকের 
ভাষা জ্ঞাপক নানা রংয়ের অতি উজ্জল ও সৌন্দর্য্য মাখা চির সমূহ প্রতিনিয়ত 
তথ।য় চল! ফেরা করিতেছে, তাছা বড়ই মনোরম ও মনমুগ্ধকর। ইছাকেই 
দেণভ।যা কহে। 

মানসিক রূপের উদ্ধভাগ অধিক সুঙ্মতর বিধায় তাহাকে বুদ্ধিমনস্‌ ক! 
বিজ্ঞান কহে । এই তন্ে উপনীত হইঙ্লেই জীবের জীবন্ব অর্থাৎ তাহার 
প্রকৃতন্ববূপ জ্ঞান জন্মে । এই ভ্ত।নোদয হইলেই সাধক অরূপ শ্বল্লেণকে 
উপনীত্ত হইবার অধিকারী হন। তথায় উপনীত হইতে হইলে স্তুলীদিগেহ 
দূরের কথা, সুশ্ষ্র মনোময় দেহাবলদ্বনে ও তথায় যান্তান্নাত করাকি উপস্থিত 
হওয়া অসম্ভব এবং অসাধ্য । এই শুঙ্ষারজ্যে উপনীত হইতে হইলে বিজ্ঞান- 
ময় দেহ বাঁর্ারণ শরীরের গ্রায়োজন। এই কারণ শরীরটাই জীবের প্রক্কত 
দেহ, কারণ শ্রী যতদিন পর্যাস্ত জন্ম মৃতার হাত হইতে যুক্ত না হইয়াছে, 
ততকাল পর্যন্ত এই দেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, আবং মরথ- 
কালে এই দেহ ধারণ করিপ্াই এই তবনাট্যশ|লাহইতে প্রস্থান করিতে হইবে। 
এইদূপ :পুনঃপুনঃ জীব যতবার জান্স ধারণ করিবে, ততবাদ্রই এই দেছের 
সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে, এবং মরণের অময় ও তাহারই আশ্রত্ব গ্রহণ 
করিতে হইবে 1& জীব জন্মাজর। ব্যাধি মৃত্যুর তাতীত ন। হইলে এই দেছেরও 
ধিনীশ হয় নাঁ। উদ্ধতন অরূপ ম্বর্ঁলোকই তাহার প্রকৃত নিধাস স্থান । 
আই বাপস্থানের উপযুক্ত না হইলে তথায় অবস্থিতি করিতে পাখা যাস না। 
ধিনি যে পরিষাণে পুণ্য সঞ্চয় ক্ষরেন, তাহা শেষ হইলেই" তৌগাবসানে 
আবার তথা হইতে দরাধামে অবতরণ করেন। তে স্বংভুক্ত। স্বর্গলৌন্ছং 


৮৮ পন্থা & আযাঁত। 


বিশ।লং ক্ষীণে পুণে মর্ত্যলোকংবিশস্তি 1 এই অন্প স্থঙ্লোকে উপস্থিতি 
হইয়া পু্য ক্ষ হইলেই জীব পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। 

ইহাকে কারণ শরীর বলার তাৎপর্য) এই যে, এই সুক্ষ শরীরে সমন্ত কারণ 
বীজরূপে নিহিত থাকে, জীবের সৃঙযু হইলে ও তাহা লোপ পার না, শেষে পর 
পর জন্মে তাহ! কার্ধ্যবপে প্রকাশ পার়। আমরা যাহা কিছু কাধ্য রুরি, 
তাহার সারভাগ (1১৪০০০০) সংস্কীরবগে এই কারণ শরীরে নিহত থাকে । 
স্ত্রের মধ্যে মণিগণ বা মাল! ফেন্ুপ নিহিত থাকে, ঠিক সেইরূপ আমর। 
প্রত্যেক জীবনে যে সকল সংস্কার আহরণ করি, তাহা বীর্গরূপে ক্রেমশঃ 
শ্রেণীবদ্ধ জাবে এই স্ুত্ররূপ কান্সণ দেহে নিহিত থকে, এই জন্তই ইহাকে 
সুত্রায! কহে । ইহা মন্স্তরকাল স্থায়ী । 

সাধন্মার্গে অগ্রসর হইয়া ধ।হারা এই কারণ দেহ অবঙ্গোকন করিতে 
পারেন, তাহার! ইহাঁকে বর্ণ বিহীন, অতি স্বচ্ছ, অতি স্থশ্মা ও অত্যুজ্জল একটা 
মঙগণ আবরণের ভার দেখিতে পান । সাধকগণ সাধনমার্গে কিরূপ অগ্রসর 
হইয়াছেন, সাধনার কিরূপ উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছেন, তাহা] এই কারণ 
শরীর দেখিয়। সস্মদশ্শী যোগীগণ নির্ণয় করিতে পারেন। পরার্থপরতা, পবিভ্রতা 
 প্রস্থতি সদ্‌খণ সমূহের ছারা এই কারণ শরীরকে উন্নত ও দীস্তিশালী কর! 
যায়। যোঁপীদিগের কারণ শরীর অতি মনোরম এবং আলোক সামান্থ প্রত: 
যুক্ত। তাহার মনোবুগ্ধকর সৌন্দর্য্য ভাষায় প্রকাশ করা দুরূহ। 

আমাদের আলোচ্য আনন্দময়দেহ বা হিরণাগর্ভটী কি, তাহা এখন বুঝি- 
বার পক্ষে স্থবিধাজজনক হইবে! এক কথায়, ইহা কথিত দেহ সমূহের 
সমষ্টিণা (397)105515 ), অথচ তদতিপিক্ত সঙ্গতি সুঙ্ম, অত্যুজ্জগ্। অতুযুন্নত 
এবং প্রচ্থোত আর ও কিছু । ইহাই জীবের অধ্যাত্বরূপ। ইহা জীবের জাগ্রত, 
শ্বপ্, শুধুক্তি ও তুরীয়, এই অবস্থা চতুষটযব্যঞক দেহ। এই আনন্দময় দেহের 
অবলম্বনে জীব এই চারি অবস্থার সম্যকৃজ্ঞান লাভ করিয়।:আত্মসত্বজ্ঞ হইতে 
পারে। : এই অধ্যাত্বরূপই আত্মার প্রকৃত গুহা বাহন) ইহছাতেই 'আত্মা 
শ্বরূপতঃ. প্রতিফলিত ছন। উন্নত সাধকগণ। ধাহাদের প্রজ্ঞ। খুলিয়া! গিয়াছে, 
ধাহারা আঁস্জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার! জীবের এই ছয়টা দেইই যুগপ্ঠ 
দৃষ্টি গোচর করিতে পারেন। এই দেহ সমূহ স্থূল স্থগ্সুভেদে নান! বর্ণ বিশিষ্ট 


১৩০৮] মানবের সপ্তরূপ। ৮৯ 


হওয়ায় এবং প্রত্যেকে বিভিন্ন জাতীর উপাদানে গঠিত হওয়ায়, তাহার! 
পৃথকতাবে অথচ এককালে সাধকের হৃিগোঁচর হয়| | 

হৃগ্স জগতের বুশ্ম বিষয়ের দৃর্টিশত্তিত লাভ হইলে, সাধক এই দেহখুলিকে 
এইরূপ দেখিতে পান £--পুল দ্েহটী অপরাপর দেহের মধ্য হাগে অবস্থিত 
আছে, অন্তান্ত শরীর হইতে ইহ! অধিকতর ঘনীতৃত (1)610567 ) দৃঢ়সন্গিবিই 
ও স্থলতম। অপরাপর শরীর এই স্থল দেহের বাহিরে ভিতন্ে ওতপ্রোত- 
ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার বহির্ভাগের কিয়দ,র পর্য্যস্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। 
স্থল দেহ সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, পিগুদেহ ভাগদেহ অপেক্ষা হুক্ম হইলেও ইহা 
ভাগুদেহছের অবিকল অনুরূপ, তত্পবে কামদেহ ও মনোময় দে কতক পরি- 
মাণে বড়। শেষোক্ত দেহদ্বর় হইতে কারণ দেহ কিয়ৎ পরিমাণে বুহৎ। 
আনন্দময় দেহ সর্দাপেক্ষা বুহৎ। 

লোকের ইন্দ্রিয় লালসীবৃত্তি, বাঁসনাশক্তি অধিক কি অল্প, তাহাদের দেহ 
মন বিশুদ্ধ কি অবিশুদ্ধ। এই কাঁমদেহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই তাহা! 
পরিজ্ঞাত হওয়। যায় এবং যথাযথরূপে অবধাঁরণ করিতে পারা যাঁয়। যাহার! 
অপেক্ষারুত কামাসক্ত ও ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, তাহাদের কাঁমদেহ, মনোময়দেহ 
ও কারণদেহ প্রন্থতি অপেক্ষাকৃত মলিন ও নিরাভ, কিন্তু যাহারা পবিত্র ও 
সাধনমার্গে উন্নত, তাঁহাদের প্রাগুক্ত দেহ সমুদায় পরিফার, পরিচ্ছন্ন, শুক্ম, শ্বচ্ছ 
এবং নির্মল। মনোময় দেহের ভ্তায়। কারণদেহ ও আনন্দময়দেহ ( আধ্যাত- 
রূপ) ও অগ্তাকতি অত্যুজ্জল €ঞ্যাতির্শয়। আনন্দময় দেহের জ্যোতিঃ ও 
আভা, সুঙ্মা কারণদেহ হুইতে স্থুলতম ভাগদেহ পর্য্স্ত এই পাঁচটা দেহে যুগপৎ 
ওতপ্রোতভাবে প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত দেহগুলিকে উদ্ভাসিত ও প্রদীপ 
করে। এই দেহ সমূহের সম্টি স্বরূপ, সমস্ত সৌন্দর্যের আধার, অতুযুজ্জল, 
অতি মস্থণ, জ্যোতির্ময় মন প্রাণের পরম গ্রীতিকর যে অলম্ত, জীবন্ত অতি 
মহান্‌ আতা দেহ সমূহকে অগ্ডাকারে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই 
আনন্দময় দেহ, বা অধ্যাত্সরূপ | ইহা মানবদেহের বহির্ভাগকে অণ্ডা- 
কারে পরিবে $৯ করিয়৷ আছে বণিয়াই মানব মাত্রকে পিগাওকহে। 

হুক্মরজগতে চিন্তা ও ভাবনাশক্তির অপার মহিম! ও প্রচণ্ড প্রতাপ । এই 
আনন্দময় দেহ সুম্মাতি সুক্ষ হওয়াতে ইহার মধ্যে ভাবন! ও চিস্তাশক্কির ক্রিয়া 
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৬৭ ভগ্রবাহের স্তায় নিমেষ মধ্যে সম্পাদিত হইয়া থাফে। আমাগের মস্তি 
ও মন হইতে অতি অল্পই মৌণিক চিন্তা প্রন্থত হইয়] থাকে । চতুর্দিকে 
অপর লোকের চিন্তা সমুদ্রে আমরা সদ। পরিগ্লীত ও পরিবেষ্টিত হইয়া 
অ।ছি বলিলেও অভ্র্াপ্তি হয় না। এই শত আমাদের মনের ভিতর দিক 
মবিরত যাতায়াত করিয়া আমদের মনকে নানা ভাবে প্রণোদিত করিয়া 
গাকে। যেই একটু স্চিন্ত। করিত বস] গেল, এবং যেই একটী মুতাঁবন। 
আগিয়া মনে উদ্দিত হইল, অমনি অলক্ষিতভাবে ও অভ্ঞাতসারে একটী 
কুভাবনা আগিরা হঠাৎ মনে উদিত হইয়া জুচিস্তাটাকে জোরে শ্পানচুত 
করিয়াদিয়া তাহীত্র স্থান অধিকার করিয়া বসিল। এই সকল চিন্ত।-তরঙ্গের হল্ত 
হইন্ডে নিরাপদ থাকিয়া মনকে শান্ত ও সুষ্থির না করিলে সাধনার ব্যাথা 
জন্মে। কথিত চিস্তা আতকে রোধ করিয়া এই ব্যাঘাত দূর করিবার একটা 
প্রকৃষ্ট উপায় যোগীগণ তাহাদের প্রত্যক্ষাথব জ্ঞ'ন দ্বারা উদ্ভাবন করিয়াছেন। 
পুর্বোই বল! হইয়াছে, সুঙ্মজগত্ে চিস্তা ও ভাবনা শক্তির অসীম ক্ষমতা 
এই আননময় কপ শ্থক্ষীতিস্থপ্স। যদি প্রবল ইচ্ছ' ও চিন্তাশক্তির বলে মনে 
মনে কল্পন! করা যাঁয় যে এই আনন্দময় রূপের চতুর্দিকে একটী মদূঢ আবরণ 
অর্থাৎ ভিদ্বের খোলার গ্ত।য় একটী খোল! (91,৩11) হউক, অমনি তৎক্ষণাৎ এই 
আনন্দময় রূপ থে উপাদানে গঠিত সেই উপাদান দ্বার! তাঁহার চতুর্দিকে একটা 
খোলা অথব! গণ্তী স্ষ্ট হইবে। তদ্ার] আমাদের চতুর্দিকের চিস্তাম্োতের 
গতিরুদ্ধ হইবে) এই আবরণ ভৈদ করিয়। অপরের চিস্ত। তরঙ্গ আমাদের চিন্তা 
ও ভাবনার স্থান মন্তিক্কে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না, কারণ আনন্দময় 
গেছ বাঁ তাহার উপকরণকে মস্তিক্ষজাঁত চিন্তা ও ভাঁবন! ভেদ করিতে পানে না। 
এই জন্তই ধোগীদিগকে বন্ত হিংস্র জন্তগণ আক্রমণ বা হিংসা করিতে পারে 
না, যেহেতু হিংসার ভীষণ ভাবটা এই দৃঢ় আবরণে গ্রতিঘাঁত লাগিয়া ফিরি! 
গিয়। প্রশমিত হইয়া খায় ; পুনঃ পুনঃ এইরূপ হইতে হইতে হিংস্র জস্ত শান্ত 
ক্কাব ধারণ করে । উপাসনার সময় ও নিদ্র। যাওয়ার প্রাক্কালে বিশেষ দৃঢ়তা 
সহকাঞ্জে নিজ শরীরের বহির্ভাগদ্থ জ্যোতিঃমগুলের (ধ্যাত্বরূপের ) চতুর্দিগে 
,কথিভমত সুদ একটী আবরণের কল্পন! করামাজই তাহ নির্মিত হইবে। 
তাহা হইলে নিজ মানসজাত চিন্তাতরপগ তাহা ভেদ করিস বাহিরের চিস্তা 
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আঁতের সঙ্গে মিশিতে ঝা তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না, এবং বাঁহি- 
রের ভাবনাশ্রোত ও তাহ। ভেদ করিয়। মনে],গ্রন্থেশ করিতে সমর্থ হয় না), 
উভয়ের মধ্য এই সুদৃঢ় আবরণ একটা ছুলঙ্্যি ও হূর্ভেন্ঠ প্রাচীরম্বরূপ হইয়। 
ধাড়ায়। এই আনন্দময় দেহটা সাধারণতঃ অভ্াজ্জল নীলাভ; কিন্ত নবজাত 
শিশুদের দেহের বহিরাগে ইহা! তুপ্চফেশনিত শুভ্রনর্ণের দেখায়। পারমাস্মিক 
উৎকর্ষতার ইতরবিশেধাস্থসারে ইহার বর্ণের ও পার্থক্য হইয়| নানাজীবে ইহ 
নাণারঙ্গের দেখা যায়। .. 

সর্ধপমন্ডে সাতটাবর্ণ। বেগুণে (৬1০151), লীগ (10189 ), শিরদ 
(14০), হরিত (01601) ), জরদ ব1 পীত (৩11০৬), কমলা (01870), 
এব» লোহিত (1১৩৫ ), এই সাতটি বর্ণকেই সপ্ত মৌলিক বর্ণ কছে। বর্ণা- 
ভাবই কাল (11501), এবং সর্দ্ববর্ণের একত্র সংমিশ্রণ, সমন্বয় ও সমবায়ই 
শুভ্রনর্ণ (৮1706 )1 বর্ণ, সংখ্যা ও শ্দ, এই তিন হইতেই জগং চর[চরের 
সথগ্ি, ্িতি ও লয় হইয়া থাকে । পরাতপর পরমেশখর এই তিনের অতীত, 
হইয়াও এই তিনেই ওডপ্রাতভাবে অবস্থিত আছেন, এই জগ্যেই পরাবিগ্য! 
বা শিবজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বর্ণ বিজ্ঞান, সংখ্য। বিজ্তন & শখ বিজ্ঞান 
পরিজ্ঞত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক । 

সাধারণতঃ পিওদেহ (120)570 2০0) বেগুণে রঙ্গের (৬1015) প্রাণ 
কফমলারঙ্গের (00570৪০ ); কামদেহ লোহিত রঙ্গের (৮০৫ )) কামষনন ব| 
মনোময়দেহ হরিদর্ণের (07590) ) মানমরূপ বা জীব এবং কারণ শরীর নীল 
বর্ণের ([৫1৫০)) বিজ্ঞানমন্ধ দেহ বা। বুদ্ধি গৌর, জরদ, বা গীভবর্ণের 
(1০৮ )) এনং আনন্দময়দেহ বা হিরণ্যগর্ড উজ্জল জলদাভ বা নিরদবর্ণের 
(919৩) তাই বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী, আনন্দম্ী, প্রেমসয়ী শ্রীমতী রাঁধাবিনোদিনী 
নবীনহেম গৌরাঙ্গী, স্থিরশৌপামিনী; তিনি মহাভাবম়ী, দিব্যোন্মাদে মাতো- ্‌ 
যারা, তাই তিনি নীলাম্বর পরিধান1। 

ক্রোধের বর্ণ গাড় রক্তিম ) প্রেমের বর্ণ জ্লদাত বা নিরদ) তাঁই বুঝি 
প্রেমময়, প্রেমাধার, প্রেমাবতার, পূর্ণ প্রেমিক, পরমানন্দ স্বরূপ পীভবসন. 
ভগবখন্‌ শ্রীবাধারমণ নবীন নিরদবরণ ; কারণ, তিনি অপ্রাকৃত চৈভন্ত ঘনানন্দ 
স্বরূপ) অন্তর্দশায় সিদ্ধি অপ্রা্কৃত দেহে মহাভবের উদয় হইলে পর, তাঁহার 


উহ পদ্থা। [ আধাঁত। 


চরমসীম। দিব্যোন্দাদে প্রগ্ঠোত হইয়া যখন তন্ময়ত্ব লাভ হয়, তখনই তিনি 
আবিভূতি ও প্রতিস্তাত হন 
ক্রমশং 
যুগল সেবক । 
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শত 5 
( ২য় সংখ্যার ৪৭ পৃষ্ঠার পর হুইন্ডে) 


শব বিগণ এই ত্রক্ষকে প্যভোধাচোনিবর্তস্তে অগ্রাপ্য মনসাসহ” বলিয়। 


দ্বুর ছইতে নমপ্কার করেন; তাহাকে বুঝিতে হইলে নিজেকে ব্রক্গাকারে 
পরিণত করিতে হয়। সেই ব্রদ্ষহইতে যখন ঈশ্বরের বিকাশ হয় তখনই ব্রহ্গ 
যোগিগণের ধ্যান গম্য হয়েন। আবার, ঈশ্বররূপ বিশ্বের অভিধ্যান ব। সঙ্কল্প 
হইতে বিশ্বাত্বার উৎপত্তি হয়। ঈশ্বরের নাঁদ বা শব্ধ হইতে প্রাপ্তক্ত বিশ্বা- 
আর উদ্ভব। বেদান্তিকগণ ঈশ্বরের অপরার্ধৰে প্রকৃতি, মায়া, অসৎ গ্রড়ৃতি 
নামে অভিহিত করিয়াছেন; এই মায়ায়মক্ক আদিম আবরণ অপসারিত হইলে 
পরাত্ম হূর্ধ্যের উদয় হয়। এক্ষণে দেখা যাঁউক, যদি কিঞ্চিতমাত্রও মায়ার 
ছুর্ভেন্ত আঁবরপ ভেদ করিয়! তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতে পান্ধে। প্রতি- 
মন্বস্তরে ধে অনস্ত ব্রন্মাণ্ডের আবির্ভাব ছয় তাহাদিগের ভুরিদর্শনজাত বিজ্রান 
সমষ্টির নাম মায়া। প্রতি জীবের এক জন্মের কর্ম বা সঞ্চিত জ্ঞান যেষন 
জন্মাস্তর প্রমব করে ( বুঝাইবার স্থরগমভার জন্য একজন্ম লইয়।ই বল! হইল, ) 
গতি মন্বস্তরের কোটি কোটি বিশ্বের জ্ঞান তদ্রপ অপর মন্বস্তরের অবতাঁরণ! 
পক্ষে কার্যকরী হয়। ব্রহ্ম অনাদি, অবিদ্া। অনার্দি, জীব অনাদি, কর্দ 
অনাদি * সুতরাং অনাদিকাঁল হইতে এক মনন্তরের জ্ঞান অপর মন্বস্তরকে, 
* "জীবে শৌ বিশ্তদ্ধীচিৎ তথাজীবেশয়ে। ভি! 
অবিগ্যাতচ্চাতোর্যোগঃ ষড়স্মাকমনাদয়ঃ'। | 
স্থরেশ্বরাচাধ্যকততৈত্তিরীয় বার্তিক। 


১৩০৮] দশম্হাঁবিদ্ | ৯৩ 


এক বিশ্ব অপর বিশ্বকে প্রসব করিতেছে । এই ইচ্ছাশ ক্র জনশক্তি এবং 
ক্রিয়াশক্কিই মাঁয়ানামে অভিহিত | এই মহামায়া দুইটী মহাবলীয়ান পুত্র 
একটীয় নাস অ।কাশ, অপরটীর নাম কাল। পরযাত্মার দৃষ্টিতে আকাশের 
ফোনও বাস্তব সত্বা নাই, পরমাত্মা যৎকালে বুদ্ধির শৃঙ্খলে আবদ্ধ, যখন 
আত্মার কোষে অবরুদ্ধ, এবং স্থল দেহের অস্ত্রে মনের মত অর্গলা্দির দ্বার! 
রুদ্ধ তখন এক মাত্র অদ্বিতীয় সংকে জানিতে হুইলে তাঁহাকে পৃথক পৃথুক্‌ 
করিয়া বহুবিধরূপে, পারমপর্য/ভাবে জানিতে হয়, পৃথকন্তব্ধপে (4১8219- 
€1০8115 ) জানিতে হয়; পুরুষ এক হইয়াও নান) কাধে কাঁষেই বুদ্ধি যখন 
ন।নারপ ধারণ করিয়া এক অদ্বিতীয়কে জানাইভেছে তথন সংযোগন্থ ঘ্যাঁয়- 
মার্গে না গিয়! অগত্য! পৃথক্ত ন্যায় পথ অবলম্বন করিতে হয়। কাল তত্রপ 
উভয়ই “কথম্‌'-করপে' | িম্াকি নহে, "80806 15 & 11০৮) 01776, 
0০0, 15 2 510) 200 1706 2১ ৬৬186,” চিতের নাঁনাত নিবন্ধন দেশ এবং 
কাল উত্তয়েরই পাঁরম্পর্যয অবস্থস্তহী; একের পর আর একটী, অর্থাৎ একন্ছান 
হইতে অন্তস্থান,একক্ষণ হইতে ক্ষণান্থর এই ভাবে ব্যতিয়েকে পার্থিব জান 

লাভে সম্ভাবন। নাই। পুরুষ একরস, মায়! তাহাকে বহুরস করিয়া তুলিয়াছে। 
সৎ হইতে চিৎ, এবং চিৎ হইতে পুনরায় সৎ) এবং সৎ ও চিৎ এতছুভয় শক্তির 
ফল স্বরূপ আনন্দ (7176 16501825601 0176 %০91063 ১4৭ ৪70 01৭) 
অনাদি অনস্তভাঁবে এই ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে ও আনিবে। (১) মায়া 
পরিদৃশ্তমান এবং প্রতিনিয়ত উতপত্হটমান নানাত্বের কত্রী; পুরুষ স্বয়ং অগাধ 
জলধি মধ্যে নিমগ্ন রত্রবৎ আপনি আপনার লীলার অনভিজ্ঞ! * (২) সাম 
গ্রদেশস্থ মহিলাগণ গৃহকার্ধ্য, কৃষিকার্ধ্য, সন্তানাদির লালন পালন, কুটুম্বত! 
অর্থাগম সকল কাধ্য করিতেছেন) পুরুষ অলম্ুদ্ধিরস্তাষ ঘরে বসিয়৷ অহিফেন, 
চা, তাুলাদির সেবা করিতেছেন--পুরুষের কোন কর্মে জক্ষেপ নাই ইছা- 
বাই আসল প্রকৃতি পুরুষের প্রকৃত প্রতিচ্ছায়া ! | 

১১৯ 015০: ইহ) নামক অতিব নুনগর, ছুললিত, রহসপূর্ণ এর 
হইতে উপরি উক্তভাব সংগৃহীত হইল | 

€ে) ব্রন্ধা নিদ্দে নিজের রহনের অপরিজাঁত। একথার পৌষধকে একটী 


খকনিক়ে উদ্তৃত হইল £-- 





৯৪ পশ্থ। | [ আধষাঢ়। 


11 1 
"ইয়ং বিশ্বৃপ্টির্যত আবভুব যদি বা দধে ষণি বান 


ভস্যপরজতি চে 


| | | 
যো অগ্তাধ্যক্ষঃ পরমে ধ্যোমনতসে। অংগবেদ যি বা নবেদ?? 


০০০০ বল ০ ০০ ধা++ সপ 


যে বিশ্বের উপাদান ভূত পরমায্মা হইতে এই বিচিত্রা থর হইয়াছে তিনিই 
ইহা ধারণ করিয়া আছেন অথবা ধারণ করিপ্লা নাই, অর্থাৎ তিনি ব্যতীত 
অপর কে ইহা ধারণ করিবে । এই বিশ্বের যিনি অধ্যঙ্গ দিনি ম্বগ্রকাশ 
ব্যোমাকাশে অথব। বিশিইজ্ঞালাত্মাম্ অবস্থিঃ ভিপিই জানেন। অথব! 
তিনিও জানেন না। 

এস্থলে সাদারণের সহজ বোঁধ হুইবে বলিয়া উপক্রম ও উপসংহারের 
সহিত তাদৃশ সন্বদ্ধ না থাকিলে৪ কয়েকটা গুরুর নিকট হইতে প্রমাদলব্ধ লক্ষণ 
নিয়ে ব্লিবার অবকাশ গ্রহণ করিতেছি। 


শরীর শ্মসংদার 
সন্করেশকি মায় 
সন্কল্পসম্পন্ন পদা৫জ্।নের জ্ঞাত জীব 
সঙ্কক্পের উৎপত্তির জ্ঞাতা . ম্তক্রঙ্গা 
সঙ্কল্পের লয়্ের জ্ঞাত। শিব 
সঙ্কল্ের ছিতির জ্ঞাতা সত নিযুঃ 


সঙ্কলকে যিনি সন্বাদেন, 
অর্থাৎ ধাঁহার সন্ধ! হইতে 

জাগ্রৎ, স্বপন, ও স্ুযুণ্তি €ই 

'অবস্থাত্রয়ডেদে সম্ধলের 


রূপ পরিবর্তিত হয় স হীঙ্বর 
সঙ্কল্পের স্থানে ধিনি কেবল 
আনন্দের অনুভব করেন সঙ্গ 


পিপি 
২ শিপ পাপা উি্পিশিত শত ০৩৯১০০০৭০০০ ০পশপসপী, 





শশী? শী 


শান্ত সাধক প্রীপুক্ত লক্ষণ! মহাঁমায়াকে অবলম্বন করিয়া সাধনার দশটা 
মার্শ দেখাইতেছেন) সঙ্গে সঙ্গে বিখবজননীর তত্ব ও রহন্তও প্রদর্শিত হইতেছে। 


১৩৮] দৌহাম্বতলহরী | ৯৫ 


বৈষ্ুবদিগেরও উত্ত প্রক্কার দশটা আমুক্জমিক সাধন পথ জাছে, সর্দমশেষে 

তাহারও উল্লেখ কর! ধাইবে। বেদান্তের সপ্তভূমিক্ণাঁও এই সাধন প্রণালীর 

জ্ঞাপন করিসুতছে। | ক্রমশঃ 
শ্রীরাসবিছ্বারী মুখোপাধ্যায় । 


0দীক্ডাহ্ম্ুতভভলভ্ল্জ্রী |. 


সি 
৭ কাপপওএল টি (0 0 পোপ-স্ 
07 ঞ 


(৪র্থ ভাগের ১২শ সংখ্যার ৪৬৩ পৃষ্ঠার পর হইতে |) 
৮১ ) 
শু্হিহ' কহ গুণ দোষ তে উপজত ছুংখ শরীর 
মধুরী বাণী বোলি কে পরত পী্জর! কীর ॥ 


কখন কখন কোন বিশেষ গুণ থাঁকা অপরা,ধ দেহের ছুংখ উপস্থিত হয়? 
(তাহার শিদর্শন দেখ) সুমধুর বুপি বলিতে পারে বলির।ই শুকপক্ষী পিঞজরে 
পৃতিত হয়। 
(৮২ ) 
ভলে বুরে নিবহৈ” সৰৈ মহত পুরুষকে পঙ্গ । 
চন্দ স্প্প জল অগ্নিযে বসত শস্তুকে অঙ্গ ॥ 
যহ।পুরুষের সংসর্গে ভাল মন্দ সকলেই একত্রে সছাবে বাদ করে? 
(তাহার নিদর্শন দেখ) চন্দ্র সর্প জল অগ্নি ইহারা সকলেই মহাদেবের দেছে 
একজে বাস করে। | 
(৮৩) 
বিনা কহে হু সত পুরুষ পর বী পু“ আশ। 
কৌন কহত হৈ সুর কৌ ঘর ঘর করত প্রকাশ ॥ 


না বলিলেও সাধু পুরুষ পরের আশ! পুর্ণ করিয়া থাকেন, সুর্ধ্যদেবকে 
বল গুহ জ'লোকিত করিতে কে বলিয়া থাকে? 


৩ পন্থা | | আধষাঢ। 
(৮৪ ) 
কছু কহি নীচ ন ছেড়িয়ে ভলৌ ন বাঁকৌ সঙ্গ! 
পাথর ডারৈ কীচ মে উছলি বিপারৈ অঙ্গ ॥ 
কোন কথ! বলিয়। নীচ ব্যক্তিকে উত্তেপিত করিও না, উহাদের সংসর্ম 
করাও ভাল নয়; কদ্দিমের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে তাহা উৎক্ষিপ্ত হইয়| 
শরীর কলুষিত করে। 
| (৮৮ ) 
মীঠীখাটা বস্ত নহি" মীঠী জাঁকী চাহ। 
অমলী,মিসরী ছাড়ি কৈ আধু খাঁত সরাহ ॥ 
মধুর অথবা! অন্ন বলিয়! জগতে কে!নও বস্ত নাই, যে যাহা চায় তাহাই 
তাহার নিকট মধুর) কেহ কেহ আবার তেতুল মিহরী হই ই ছাড়িয়া প্রশংসা 
পুর্ববক অহিফেণ খাইয়া থাকে । 
(৮৬ ) 
খায় নখরচৈ শুদ্ধমন চোঁর সবল লে জায়। 
পীছে জে মধুমক্ষিকা হাথ মল পছিতায় ॥ 
যে ব্যক্তি নিঃসক্কৌোচে ভোগও করে না দানও করে না তাঁছার অর্থ 
চোর ও বলবানগণ হরণ করিয়। লইয়] যায়, পশ্চাৎ তাহাকে মধুমক্ষিকার হ্যায় 
হস্ত মর্দনপুর্বক অনুতাপ করিতে হয়। 
(৮৭ ) 
উত্তম বিদ্যা] লীজিয়ৈ যদপি নীচ গৈ হোঁয়। 
| পরের্িগিপাবন চৌর মেঁ কঞ্চন তজত ন কোয়॥ 
হু টা 
নীচের নিফট হইেওিত্বম বিষ্তা গ্রহণ করিবে) অপবিত্র স্থানে পড়ি- 
ষাছে বলিয়! কাঞ্চনকে কেহ পরিত্যাগ করে ন1। 


(৮৮) 


জানি বুঝ অঙ্জুগত করৈ তা সে কহা বসায়। 
জাগত হী মোবত রহে তা কৌ কহ। জগাক্স ॥ 


১৩০৮ ] দৌহামৃভলহরী | ৯৭ 


জানিয়া শুনিয়া যে অগ্তায় আচরণ করে তাহার সহিত কেকি করিতে 
পরে? যে ব্যক্তি জাগ্রতাবস্থয়ও নিদ্রিত খাকে তাহাকে আর কিরে 
জধগীইবে ? 


(৮৯ ) 


সজন বচাবৈ কই তে রাহ নিরন্তর পাথ। 
নয়ন সহাই জ্যো পলক দেহ সহাই হাথ | 


আঁম্মীর স্বজন ক হইতে রক্ষা করে এবং নিরন্তর সঙ্গে ৭াকে ; বেন 
লযনের সহায় পলক ও দেহের সহার হস্ত। 


( ৯* 9 


অরিকে কর মেঁ দীজিয়ে অবনর কৌ অধিকার । 
জে জো দ্রব্য লুটায়হৈ তে) ত্যে। জগ বিস্তার ॥ 


অবসর মত শত্রর হস্তেও অধিকার দিবে) দে যতই তোন।র ধনরাপ্জি 
লু*ন করিবে ততই তোমার বশোবিস্তার হইবে । 
| ( ৯১ ) 
বুদ্ধিমান গম্ভীর কো সঙ্গত লাগত নাহি । 
জেণ্যা চন্দন টিগ অহি রহত বিষ ন হোঁয় তিহিমাছি। 
বুদ্ধিমান গশ্তীর প্রকৃতি ব্যক্তিকে সংসর্গ দোঁষস্পর্শ করিতে গারে নাও 


( তাঁহার নিদর্শন দেখ) চন্দনের পার্থ সতত ষর্প থাকিলেও তাহাতে কখনও 
বির জন্মায় না । 


৬ ৯২ ) 


সজ্জন কে দুখ হু দিয়ে ছুরজন পুরৈ আস্‌ । 
জৈসে চন্দন কৌ ঘিসে সুন্দর দেত লুবাপ ॥ 


সজ্জনধে ছুঃখ দিয়াও ছুর্জনের আশা পুর্ণ হয়; (তাহার নিদর্শন দেখ) 
চন্দ্নকে ঘর্ষণ করিলেও তাহ। সুন্দর স্থরভি প্রদান করিয়। থাকে । ক্রেমশঃ) 


শ্রীগোবিন্লাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 


ঈস্বল্কোস্পাতললা । 


কার 0১১৫0 লক 


( ৪র্থ ভাগের ১২শ সংখ্যার ৪৭৪ পৃষ্ঠার পর হইতে ) 


ঞ্ঞ] ইরূপে ঈশ্বরের ভিত্তির সত্বগুণপ্রধাঁন অংশ হইতে জীব বাঁ অহং- 


ধীজের স্যছি হয়। শুদ্ধসত্্ অবস্থাতে এই অহংবীজকে 11151757-5611 বলে 
ও রজপ্রধান ভাঁবে 26750172110 বা পরিচ্ছিন্ন রাম শ্যাম ও হরি ইত্যাদি ভাব 
উৎপন্ন হুয়। এখন বুঝিয়। দেখ, ঈশ্বর এইন্সপ প্রত্যেক তত্বে, তন্মাত্রে, ভূতে; 
ও প্রত্যেকে দেবশক্তিতে ও প্রন্্যেক জীব ভাবে আপনাকে প্রতিবিষ্বিত 
ফরিয়াছেন। তিনিই এই তিন প্রকার স্থির একমাত্র মূল ও ভিন্তি। 
তাহার চিত্তে ও তাহার শক্তির প্রমারণে সমস্ত বিশ্ব সংসার ব্যবস্থিত। 
স্বভাঁবের (1395০) প্রত্যেক শক্তি তাহার অগীম শক্তির অন্যতম রূপ 
মাত্র; প্রত্যেক মানব তাহার অলীক ছায়ামাত্র। তিনি ভিন্ন অন্ত 
কোন পদার্থ নাই। নিজ মায়া সাহায্যে তিনিই জগৎ্রূপে প্রতিভাসিত 
হইয়া জাছেন। 

ছা। তিনি এক ও অদ্বিতীয় হইয়! কিরূপে বহুভাবে ব্যবস্থিত তাহ! 
বুঝিতে পারিতেছি না। একটী দৃষ্টান্ত দিলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। 

শি। মনে কর, একটী কাষ্ঠ দণ্ডের অগ্রভাগে অগ্নি জলিতেছে। 
মনে কর অগ্গি একটা বিন্দু (0907)10081 7০106) পরিমাণ। কান্ঠের 
অপর দিকটা লইয়া! যদি জোরে ঘুর্ণায়মান করা যাঁয় তাঁহাঁহইলে একটা 
আগুণের বৃত্ত (01016) উৎপন্ন হইবে। প্রীবৃত্তের আকারটী মাত্র আছে। 
বাস্তবিক উহার অন্ত কোন সত্ব! নাই। বিন্দুর সন্বাতেই বৃত্তের সত্বা। তার পর 
পর বৃস্তটীকে যদি অক্ষের (0511) উপর বৃত্তের ব্যাসের (012776661) চারিদিকে 
 খুরাঁন যায় তাহা হইলে একটী আলোকময় গোলক 520০7০ স্থষ্টি হইবে। প্র 
গোলক বাস্তবিক অলীক। উহার একমাত্র সত্বা অগ্রিবিন্দু ও এ গোলকের 
প্রত্যেক অংশে এ অগ্নিবিন্দু মাত্র আর কিছুই নাই। সেইরূপ মায়ার আবরণ 
ও বিক্ষেপ*শক্তি দ্বারা দগতের সতবা:ও কেব্ররস্ল ঈশ্বর আপনাকে বহন্পে 


১৩০৮ ] ঈশ্বরোপাসমা । ৯৯ 


 শ্রতিভাঁসিত করিয়াছেন এবং অবশেষে স্থৃপর্জগত্রূপে তিনিই প্রতীয়মান । 
কিন্তু বাস্তবিক তিনি ভিন্ন ইহার অন্ত কোন সতন্ত্বর সত্ব নাই। তিনিই ইহার 
একনাত্র আধার ও আলয়। তত্ব তত্মাত্র ভূক্তগ্র!ম প্রভৃতি তাহার স্বকীয় কল্পিত 
রূপ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তিনি এইরূপে জগৎবপে পরিব্যক্ত হইয়1ও 
বিন্দুূপে ইহা হইতে সতন্ব। আমাদের পরিচ্ছন্ন ভাবজন্ত আমাদের নিকট : 
জগৎ সত্য বূলিয়। গ্রতিভ'তি হইতেছে । এই মিথ্য। প্রপঞ্চময় জগতের মধ্যে 
একমত সত্য পদার্থ ঈশ্বরের শত্বা উপলদ্ধি করার নাম স।ধন! ব1 উপাসন1। 
ইন্দরিয়গ্রাম মন বুদ্ধি গ্রভৃতির পরিচ্ছন্ন ভাব পরিত্যাগ করিয়! সর্বভূত ঈশ্বরের 
স্বরূপ দেখিবার গন্থার নাম ঈশ্বরোপাসন]। 

ছা। বদ্ধজীবের পক্ষে সেজ্ঞান কি প্রকারে সম্তবে? 

শি। বদ্ধ বামুক্ত ভাব কেবল মাত্র উপাধির অবস্থার উপর নির্ভব্ব করে। 
উপাধি মাত্র সাধারণতঃ ক্রসে ক্রমে তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। উপাধির প্রথম 
অবস্থায় জীবকে সম্পূর্ণ আবন্ধ করিয়া রাখে। এই অবস্থায় জীব দেহ 
বিশেষের অত্যন্ত পরবশ হইয়া দেহের গ্রাকৃতিক পরিবর্তনের সহিত সুখ ও 
ছুঃখ বোধ করে। দেহের গুণপমঞ্ট তাহার জ্ঞানকে একেবারে আবৃত 
করিয়া ফেলে। অনান্স জ্ঞানে জ্ঞান আবুত হওয়ায় এ 'সবস্থায় জীবের শ্বাধীন- 
তার লেশনাত্র থাকে না। সাধারণতঃ আমাদের মনোময় ভাব বিশ্লেষণ 
করিয়। দেখিলে এই সত্য প্রতীয়মান হইবে। আমাদের সুখ ও দুঃখ সম্পূর্ণরূপে 
আমাদের মনোময় কোযের গঠন (97906975) ও গুণ সমষ্টির (00791- 
(০6০7 ) উপর নির্ভর করে। আমরা আপন আপন স্বতাবের বশ হইয়। সুখ ও 
ছুঃখ ভোগ করি। মানমিক ধারণার প্রতিকূল পদার্থ আমাদের নিকট 
ছুঃখপ্রদ বলিয়া বোধ হয়। কলুর তেলের ঘানীগাছের ন্তায় আমাদের সুখ 
হুংখ ও জ্ঞান আমাদের মনোময় কোধের উপর আত্যন্তিক ভাব নির্ভর করে। 
জীব এইরূপে দেহবিশেষের ।উপর নির্ভর করিলে তাহাকে তমোগুণান্বিত 
বলা যায়। 

ছা। একটা দৃষ্টান্ত দ্রিন। 

শি। মনে কর, একজনের 'আমি' জ্ঞান স্থল দেহের দ্বারা পরিচ্ছন্ন। আমি 
স্থল ইত্যাকার জ্ঞানে তাহার আত্মজ্ঞান একেবারে রহিত হইয়া আছে, এই 


১০০ পম্থ। | আধা । 


গ্রীকার লোঁক শবীরের সুখছুঃখগুলি আপনাকে আক্বোপ করিয়া তদ্বারা আপ- 
নাকে স্থখী ও ছুঃখী কল্পনা করে, ইহাঁকেই তমোগুণ ও আবরণ শক্তির কার্ধ্য 
বলে। মায়াকল্পিত স্কুলভাবে গরবশ হইয়া জীব আপনার আমিত্বকে একবারে 
সঙ্কুচিত জ্ঞন করে। এইরূপে তমোগুণ দ্বারা অহংজ্ঞানের পরিচ্ছন্ন ভাব 
আসিলেও এই অবস্থা দ্বার। একটী মহৎ উদ্দেগ্ত সঁধিত হয়। অহংঙ্ঞানের 
প্রসারণ সঙ্গে সঙ্গে উহার স্থির (50919 ) ধাঁরাবাহী (01010০90) একরপ 
ভব উৎপন্ন হওয়া চাই। 

ছাঁ। অহংজ্ঞানের এরূপ স্থিরুভাবের আব্শকতা কি? 

শি। জাগ্রত ও স্বপ্পু অবস্থার অহং জ্ঞান তুলনা! করিরা দেখ; জীগ্রতা- 
বন্থায় কল ভাৰ ওতঃপ্রোতভাবে আমি রাম শ্যাম ইত্যাকার জ্ঞানের দ্বার! 
একস্থতে মালাগণের ভয় হচিত হইয়া থাকে । শিক্ষিত লোকের দ্বারা চিন্ত 
বৃত্তির কার্ধ্য বিশ্লেষণ করিয়! দেখিলে বুঝিতে পারিবে ধে, এইরূপ একটা স্থির 
আমি জ্ঞান তাহার জাগ্রতাবস্থার কাধ্য ভাঁবগুলিকে এখিত করিয়া রাখি" 
যাছে। ভখে ছুঃখে একটী স্থির আমি ভাব বরাবর দেখা যাইতেছে ও 
এই আমি ভাবের জন্ঠই বুদ্ধির (1)150717)1020197 ) কার্য নিম্পন্ন হইতে 
পারে। ভুইটী বিষয় বিচার করিতে গেলে কোন একটা সাধারণ (0০২৮- 
7১00) পরীর্থের সাহায্যে বিচার করিতে হয়। জন্ম হইতে মরণ অবধি 
স্থল শরীরের প্রৃতিক্কতি একরপই থাকে এবং এই এক রূপের জন্তই 
বাল্যকাল হইতে মরণ পর্যযস্ত বিবিধ প্রকার সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াও 
আম।দিগের আমি ইত্যাকার জ্ঞান ও তৎসঙ্গে বুদ্ধিবৃপ্তির কার্য ও স্মৃতি- 
শক্তি পরিস্ফট ইয়। প্রপঞ্চশীল জগতের মধ্যে স্থল শরীরের একভাবের 
সাহাধ্যে আত্মার নিত্য সর্ধগত অচলভাব সর্বপ্রথম ব্যক্ত হয় ও জীব লে 
আমি ইতাকার জ্ঞানরূপ উপাধির সাহাষ্যে সর্ধপ্রথমে আপনার অচল অবি- 
নাঁশী ভাব অল্প অল্প করিয়া বুঝিতে পারে । স্বপ্রীজগতের ব্যাপার পধ্যাঁ 
লোৌচন। কর্ন দেখিলে এই সত্যই ভাল কবিয়া বুবিতে পাঁরিবে। সাধারণ 
ভীবের শ্বপ্প -শরীরের বিশেষ কোন স্থায়ীরূপ নাই, মানসিক ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার পরিবর্তন হয় । যে সকল কার্ধ্য স্থল শরীরস্থ আমি জ্ঞানের সাহায্যে 
আমাদিগের করা উচিত নয় বলিয়া আমরা ত্যাগ করি, শ্বপ্নাবস্থায়'কিজ্তে 
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সকল কার্যে আমরা পরবশ হইয়া পড়ি। জাগ্রস্ধাবস্থায় স্থূল শরীরের 
সাহায্যে জীবনের অগংখ্য সুখ ছঃখ সহা করিয়া আমি রাম, আমর কর্তব্য 
ইত্যাকার ভান সকল স্থিরভাবে রাখিতে পার! যাঁয়। কিন্ত স্বগ্রজগতে তাহ! 
পারি না কেন? জাগ্রত অবস্থায় আমার মহৎ বংশে জন্ম ইত্যাকার জানের 
দার কতলোকে প্রলোভন জয় করিয়! চলিতে পারে? কিন্তু তাহাদের মধ্যে 
কয়জন স্বপ্ৰাবস্থায় এ সকল গ্রলোৌভনের হাত এড়।ইতে পারেন ? সেই জন্তই 
বোধ হয় শাস্ত্রে শরীরকে ধর্ম সাধনের প্রধান সহায় বলে। সেই জন্তই বোধ 
হয় কলিকালে মোক্ষলাভ সহজ বলিয়া উক্ত হয়| জগন্মাতা এইরূপে 
তমোগুণের সাহাঁষ্যে গর্ভস্থ শিশুর ভ্ায় আমাদিগের আত্মজ্ঞান পোষণ 
করিয়া যথা সময়ে প্রসব করির। মুক্ত করিয়া দেন। এই স্থির জ্ঞান আনয়ন 
(0০01211580100 ০ 001)5019057695) তমো গুণের সহাধ্যে উৎপন্ন হয় । 
পরে ও সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণ দ্বারা এই অহৎ ভাবের গ্রপারণ ( £70505198 ) 
হয়।--রজোগুণ প্রাধাণ্যে শরীর ক্রিয়াশীল হইয়া! আভ্যন্তরীণ তমোগুণাভিভূত 
অহং জ্ঞানকে ক্রমে ক্রমে বাহিরে লই্। আদে ও বাঁসন! দ্বার! বস্ত সকলে 
অহং বোধ প্রতিবিদ্বিত করিয়! অহং জ্ঞানের গ্রমীরণ সম্পাদন করে| বজো- 
গুণের কাধ্যকালে জীব ও দেহের সম্পর্ক সাধারণতঃ স্বামী ও স্ত্রীর মত হয়। 
পরস্পর একেবারে অমংশ্লিষ্ঠ না হইয়া ও অন্পস্থাধীন ভাবের অস্কুর দেখ। যাঁয়। 
রজোগুণের বন্ধনের মূল আবরণ নহে বরং ইহাকে বিক্ষেপ (1015108697০ 
00175010051955 ) বল যাইতে পারে। তমোগুণ *হইতে কেন্্রজ্ঞানটা 
এমন করিয়া প্রসারণ করিতে হইবে যাহাতে পরিচ্ছন্ন ভাব গিয়। আমিত্বের” 
গ্রসাঁদ আনিতে হইবে। জোর করিয়া বা অহংজ্ঞান তমোগুণের দ্বারা ঘনী- 
ভূত হইবার পুর্বে, এ্রসারণ করিলে আস্মজ্ঞান লোপ হয়। এই জন্য $1০৩- 
11011500 ব্যক্তির আত্মজাঁন শ্থির থাকে ন1। 

এই রূপে রজোগুণের কার্ধ্য শেষ হইলে সত্বগুণের কার্য আরম্ভ হইয়] 
তম ও রজোগুণের কার্যের সীমপ্রন্ত করিয়। প্রাকৃত আত্মজ্ঞান উৎপন্ন করে। 
তমোগুণে আমি দেহ এই জ্ঞান ক্রমে সঙ্গুচিত (07956911156 ) হ্ইয়1 
আদে| রজোগুণে আমিত্বের প্রদারণ হয়| কিন্তু সাধারণতঃ লোকে যেমন 
আমার আমার বলিয়। ব্যস্ত হইয়। নান! কাঁধ্য করে, কিন্তবাস্তবিক পক্ষে 
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সে একবাঁর মনে করে না ষে বিভিন্ন কার্য মধ্যে কোনটী আমি। সে একটা 
অস্পষ্ট অপরিব্যক্ত আমিকে সর্বদা প্রপারণ করিতে যাঁয়। এই ছুয়ের মধ্যে 
প্রকৃত আমিত্বের ছুইটী বিভিন্ন গুণ সাধনা হয়--একটাতে আমার অন্থভব 
আর একটাতে আমার মহান ভাঁব সাধন! হয়? তঙপনে সন্বগুণের উদয় 
হইলে শরীর হইতে আপনাকে ভিন্ন জাশির। প্রকৃত আমি জ্ঞান প্রকাশিত 


হয়। 
ছা। সাবিক আমি জ্ঞানের লক্ষণ কিঃ 


শি। সাত্বিক আমি জ্ঞানে অহ্‌ং পদার্থ অঙ্গ ও বিভূ এ দুই ভাবেই ব্জ্ঞ 
হয়। অহৎ জ্ঞান দেহ বিশেষ ছার আবদ্ধ নহে। কারণ ইহাঁর শ্থিরভাঁব 
(95111 ) সাঁধন। হইয়| গিসাছে। আর দেহের আবরণে থাকিতে হয় ্‌ 
না, দেহকে আর,আমি বলিয়। ভ্রান্তি হয় না, দেহের কার্ষ্য কলাপ আর 
আমার বলিয়। মোহ হয় না। অগচ গাধারণ স্বুপ্রিকালের প্রজ্জর গ্তায় অহং 
জ্ঞান স্বীয় কেব্রুচ্যুত হইয়! আত্মহারা হয় না। আকাশের স্ায় অহং জ্ঞান 
র্ধপ্রকার জ্ঞানকে অনুস্থযত করিয়া! থাকে, অথচ অহং ৰলিয়া স্পষ্ট জ্ঞানটা 
থাকে । সত্ব গুণে অহং দেহের সহিত একেবারে বিশ্িষ্ট না হইয়াঁও দেহ 
হইতে পৃথক বলিয়া! অনুভূত হয়। তমোগুণে জীব দেহ হইতে আগনাকে 
পৃথক জানিতে পারে না। মতিগর্ভগ্ শিশুর হ!য় কোধের সহিত তাহার সম্পর্ক 
রূম্পূর্ণ অভিন্ন। রজোগুণে জীব আন্মজ্ঞান প্রসারণ করিতে গিয়া আপনাকে 
বিষয়ে হারাইয়। ফেলে। সৃত্বগুণে আমি জ্ঞান বস্থবিশেষে লোপ হয় নাঁ_ 
“ অথচ প্রসারণ পক্ষে কোন ক্ষতি হয় না। তমোগুণে দেহ আমি, রজোগুণে 
দেহ আমার, সত্যগুণে দেহ আপনার বলিয়া বোধ হয়। 

ছ!। একটা দৃষ্টান্ত দিন। 

শি1 শৈশবে স্ুল শরীর তমোগণান্বিত থাকে ও জীব প্রকৃতি শক্তির 
দ্বারা! চালিত হইয় কার্ধ্য করে। দেহের সহিত আত্যন্তিক এ্ক্যত1 নিবন্ধন 
শিশু শারীরিক কষ্ট প্রভৃতি বাক্ত করিতে পারে না। শুধু সুখ ও দুঃখ 
ভোগ করিতে পারে । শরীর আমি এই জ্ঞান জন্য শরীরের স্ুখ্ঃখ উন্নতি 
অবনতি স্থিতি বাঁ গমনের সহিত আত্মজ্ঞান লোপ হয়। ক্রেমশঃ ) 

| অনস্তরামের গুরুভাই। 
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(৪র্থ ভাগের ১১শ সংখ্যার ৪০৭ পৃষ্ঠার পর হইতে ) 


ঞীখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, শরীরের বিশেষ পরিবর্ভনই যখন 


মৃত্যুর কারণ, তখন দেহধারী ব্রন্মজ্ঞনী ব্যক্তির কেন মৃত্যু ঘটিবেন। ? আনি 
বলি, শাক্ত ব্রহ্গজ্ঞানী ভক্ত বিশবদপে অবগত আছেন যে, তিনি ম! তারার 
সম্পূর্ণ অধীন এবং মা তারারই সব কার্য) অগ্নিতেই কেহ দগ্ধ হউক, জলে 
পঁ়িয়াই কেহ মরুক, কি ব্যাপ্রহস্তেই কেহ নিধন প্রাপ্ত হউক, কি কঝৌগেই 
কাহারও মৃত্যু হউক,-এসমুদায় ঘটনাই মা তারার ইচ্ছায় মা তারারই কার্য । 
শক্ত ব্রন্গজ্ঞানী ভক্ত আপনার অধানত। বিশেরকপে জানিয়া অসীমশক্তি 
মা তারার উপর আত্মনির্ভর করিয়াছেন, এজন্ত তাঁহার কোনও প্রকারেই মৃত্য 
ঘটতে পারে না, যেহেতু মৃত্যু ধাহার অধীন তাহার ইচ্ছ! না হইলে মৃতু 
কিরুপে ঘটিবে? এবিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মীত্র, তবে এইমাত্র বলিয়ঃ 
বিবৃত হই যে, মা তারার অস্তিত্বজ্ঞান যাহার হয় নাই অথচ বরঙ্গসথরূপ জ্ঞান 
হইয়াছে, এরূপ যদি সম্ভব হয়, শাহাহইলে তাহার নির্বাণ হইবে) এৰং 
মা তারার অস্তিত্বজ্ঞানে ও তাহার ম্বব্ূপ বোধে তাহার প্রতি যাহার অচল 
ভক্ত ন্মিয়াছে তাহার ইচ্ছামৃড়া। জীব নিঃশক্তি, এবং এক বিশ্ববাপিনী 
মহাশক্তি অনন্তর্জ্যোতির্ম্ী মা তারার সম্পূর্ণ অধীন, ইহাকে না স্বীকার 
করিবেন 2 প্রতি মুহূর্তে পদে পদে অধানতা বৌধসত্বেও অধীনত স্বীকার 
ন৷ করিলে স্বীয় অস্তিত্ব অস্বাকার কর। অমন্তব নহে। অনস্তকোটা ব্রন্ধাও 
ধাহার উদর মধ্যে স্থিত আছে এবং খাহার কটাক্ষমাত্রেই কোটী কোটী 
্রহ্মাত্ডের উৎপত্তি, স্থিতি, ও লয় হইয়া থাঁকে, তাহার উদরমধ্যে আপনাকে 
স্থিত জানিয়৷ এবং প্রতি মুই ই আপনাকে শক্ত্যাধীন অবগত হইয়াও যিনি 
মা তারার অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন না, তাহার পক্ষে গর্ভধাধিণী জননীর অস্তিত্ব 
অশ্বীকাঁর করাও অদস্তব নহে । বীহার ইচ্ছায় এবং ধাহ!র শক্তিতে শক্তিমান 
হুইয়া আমরা স্ব স্ব ইচ্ছাস্থ্যায়ী কায সম্পীদনে আত্ম প্রসাদ লাভ, করতেছি, 
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| এবং দেহ ধারণোপযো গী ভ্রব্যঙজগাত সংগ্রহ পূর্বক তদ্বারা জীবন ধারধ করি- 
তেছি, তিনি যদি আমাদের বাঁচিয়! থাকার মূল কারণ না হয়েন, তাহা হইলে 
শৈশবাস্থায় মাতৃক্রোড়ে নিঃসহায় অবস্থায় মাতৃস্তন্ত পাঁন করিয়! জীবন ধারণ 
করিবার সময়েও মাতা ব্যতীত আমর] বাঁচিতে পারিতাম, বলিতে হয়। গর্ভ 
হইতে ভূমিষ্ঠ হইনাঁর পুর্বে ধাহাকর্ভুক মাতস্তনে জীবন ধারণোঁপযোগী দুগ্ধ 
সঞ্চিত হইয়।ছিল তাহাকর্ক এখনও যে আমরা খাঁগ্ভাদি দ্বারা প্রতিগ।পিত 
হইতেছি, ইহা কিরূপে অস্বীকার করিব? ধাহাকর্ভৃক মাতৃশরীরের রক্ত ও 
ছপ্ধাক।রে পরিণত হইতে পারে, ধাহাঁকর্তৃক গ্স্থ অতি সামান্ত শুক ও রজঃ 
শিন্দুদ্য ও পরস্পর সংযেগে জীবদেহাকারে পরিণত হইরা ভূমিষ্ঠ হইব মাত্র 
মা ম! করিয়া রোদন করিতে পারে, তাহাকর্তৃক নিঃশক্তি জীব যে অহংকারে 
বিমুঢ় হইয়া! আপনাকে শক্তিমান মনে করিবে, ইহাই'বা অধিক আশ্চর্যের 
বিষয় কি? বাঁহাকর্তক অতীব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চন্্রস্থ্যাদি পাঁঞ্চভীতিক 
জড় পদার্থ সকল পুর্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে নীত হইতে পারে, তাহার কর্তৃত্বে 
যে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড় পাঞ্চভৌতিক শরীর সকল নানাবিধ অবস্থা প্রাপ্ত 
হইবে ইহাই বা অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? বাহাকর্ভক সামান্য বিষ্ঠা 
মুত্রাদি হইতেও অনংখ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গমনাঁগমনশীল জীব উৎপন্ন হইতে 
পারে, তাহ।কর্তৃক এক বিন্দু রজঃ ও শুক্র হইতে উৎপন্ন নরদেহধারী জীব যে 
অক্ঞানমোহে বিমুঢড় হইয়া পরম মাতার অস্তিত্ব ও তাহার কর্তৃত্বাধীনতা 
অস্বীকার করিবে, ইহাঁও বিন্ময়কর ব্যাপার নহে। ধাঁহার শক্তিতে ও বাহার 
ইচ্ছায় বিমিশ্রিত একাবন্দু শোপিত ও শুক্র এতবড় মানবাকার ধারণ করিয়। 
দস্তমোহাদির বশীভূত হইতে পারে, তাহার শক্তিতে যে কোন জীব অমরত্ব 
প্রপ্ত হুইয়! মহাঁগ্রলয় পর্যন্ত স্থিতি করিবে, ইহাই বা! কেন অসম্ভব হইবে? 
ধাহার শক্তির ক্রিঘ্না বৈচিত্র প্রতি মুহূর্তেই প্রতি বস্তুতে লক্ষিত হইতেছে, 
ভাহার ইচ্ছায় জীব বিশেষ থে মহা প্রলয় পধ্যন্ত স্থলদেহ ধারণ পূর্বক তার 
আরাধনা তৎপর থাকিবে ইহা! অসম্ভব কি? ধাহার শক্তিতে এবং ধাঁহার 
ইচ্ছায় সাধন! তৎপর হইয়। জীব অনিমাঁদি অষ্ট্িদ্ধি লাভ করিতে পারে, 
তাহারশক্তিতে জীববিশেষ যে অমরত্ব লাভে মহা প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে ইহ! 
কেন ন। সম্ভব হইবে? বাহার অপীমশক্তিতে অর্দীম জড় জগৎ উৎপন্ন হইয়। 


১৩০৮। ] সাঁধন1। ১৪৫ 


বিচিত্রভাবে শ্হিতি পূর্বক মহাপ্রলয়ে বিনষ্ট হইতে পারে, তাহার শক্তিতে 
জীববিশেষের অমরত্বলাভ কেনই না সম্ভব হইবে? ধাঁহাঁর শরীর হইতে 
অনস্ত কোটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব নিঃস্যত হইয়া নানাভাবে নৃত্যাঁদি করিয়া আঁবার 
তাহার দেহেই বিলীন হইয়! যাঁয়, তাহার অপাধ্য কি হইতে পারে? 

বিনি যে ভাবেই বিচার করুন না কেন, প্রকৃততত্ব বোধ হইবামাত্র সকল- 
কেই ম! তারার অধীনত স্বীকার করিতে হইবে। ম! তার! সাক্ষাৎ উমানামী 
মাহেশ্বরী শক্তি । মাতার! ত্রিতাপ হরণ করেন বলিয়াই যেমন তাঁহার তার! 
নামের সার্থকতা, সেইরূপ দুঃখে পিয়া বাধ্য হইয়া তীহাকে মা বলিয়! 
ড|কিতে হয় বলিয়াই তাহার উমা নামের সার্থকতা, যেহেু উঃশব্দ ছুঃখবোধক 
এবং এই জন্তই সহ! কেহ ছঃখ পাইলে তাহার কণ্ঠ হইতে উঃ শব নির্গত 
হইয়া থাকে । ছুঃখে পড়িয়! তাহাকে ডাকিলে তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং 
তিনি ছুংখ হরণ করেন বলিয়।ই তাহার দুর্খা নামের সার্থকতা । হঠাৎ ছঃখে 
পড়িয়া যে কাঁরণে উঃ মা বলিতে হয়, সেই কারণেই সর্বদেশে গর্ভস্থ সন্তান 
যন্ত্রণার আতিশব্যাবস্থাঁয় ভূমিষ্ট হইয়া মা মা করিয়া রোদন করিতে থাকে এবং 
এই জন্যই বলি গর্ভধারিণী মাতা পরম মাতার অবতার । গর্ভধারিণী মাতার 
স্নেহ হইতেই পরম মাতার স্নেহ অনুভূত হইতে পারে। বৃহৎ ধর্মপুরাণের 
যে শ্লোকটী ইতি পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাতেই মাতাকে পরম মাতার 
অবতার স্বরূপ দেখান হইয়াছে । যে মাতা পরম মাতার অবতার সেই 
মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা পরম মাতার অন্বেষণে সংসারাশ্রম পরি- 
ত্যাগ পুর্বক হৈ চৈ করিয়। বেড়ায় তাহারাই যথার্থ অনার্য এবং তাহাদের 
সাধন! ও চেষ্ট। পাঁষাণে বীজবপনের স্তাঁয় নিশ্ষলা সন্দেহ নাই । সংসারাশমে 
থাকিয়া ভক্ত সাঁধকগণের পক্ষে, পিতৃপুরুষদিগের তৃপ্তার্থ তর্পণ ও গয়। শ্রান্ধাদ্দি 
শ্রেষ্ঠতম নিষ্কাম কর্ন অবশ্ কর্তব্য ধিনি গম শ্রাদ্ধাদি কর্মে কখমওই ব্রতী হয়েন 
নাই, তাহার পক্ষে পরম মাতার দর্শন প্রাপ্তির আশ! যে কখনও ফলবতী 
হইবে এরূপ আমি বিশ্বাস করিতে পারিনা । গকুড় পুরাণে উক্ত আছে,-.. 


বরহ্ষজ্ঞানং গয়াশ্রান্ধং গে গৃহে মরণং তথা 
বাঃ পুংসাং কুরুক্ষেত্রে মুক্তি রেষ! চতুর্বিধা |! 


5 পদ্থ। । [ আযাঁট। 


এবং বৃুছুৎ ধশ্মপুরাপে ও নি্ললিখিত শ্নোকটা প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়১--. 


“অন্নায়্ী চ মলং ভূঙ্ন্তে অজপী পুশোণিতম্। 
অক্ত্বা তর্পণং নিত্যং পিতৃহা। চোঁপজায়তে ॥৮ 


তবে তর্পন বিধিতে দে সমুদা় মন্ধ নিদিষ্ট আছে তাঁহাদের সমস্ত মন্্র পাঁঠ 
পুর্ব্বকই ঘে প্রত্যহ তর্পন করিতে হইবে এমত বল যাইতে পারে না) অন্ততঃ 
নিক্ললিখিত গ্লেরকদয় পাঠেই প্রতাহ তর্পণ কর যাইতে পাবে ৮ 


ণআক্ষভবনাল্পোকাও দেবর্ষধিমূনিমান্বাঃ। 

তৃপ্যন্ত পিতরঃ সর্ষে মাতমাতামহা দয়ঃ ॥ 

ভীত কুল কেখটীনখৎ সণ্তুীপনিবসিন্ধদ্‌। 
ময়াদতেন তোয়েন তৃপ্যন্ধ ভূবন ত্রয়ুম্‌ ॥? 

“যে বান্ধবা বান্ধব! বা যেহস্ত জন্মনি বান্ধবাঁঃ | 
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্ত থে চাক্ষৎ তোক়কাজ্ফিণঃ ॥৮ 


হঠাৎ দুঃখে পড়িলে উঃমা শব্দ, এৰং রোগের ভীবণ যন্ত্রনায় অস্থির অবস্থায় 
মা শব্ধ, কি কারণে কণ্ঠ হইতে নিঃস্থত হইয়া থাকে 2 মা নামের এমনই 
মোহিনী শক্তি ষে, মার ভাকে অন্তকরণের ছুঃখের শান্তি বৌধ হইয়া থাকে; 
এবং এই জন্যই অনাদি কাল হইতেই ভক্ত সমাজে নামজপের প্রথা প্রচলিত 
আছে। মা তারার নামজপের এবস্বিধ ফল দিনি বিশেষরূপে বুঝিয়াছেন, 
তিনিই বথীর্দ যোগ ও যোগফল বুঝিয়াছেন; এবং এইজন্তই মহর্ষি দ্বৈপাঁন ব্যাস 
ভারতাদদি পুরাণ গ্রন্থ সমূহ রচনাস়় সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছিলেন এবং অন্তান্ত 
খধিগণ হইতে এতদ্বিষয়ে তাহার শ্রে্ঠতরতা রাঁজর্ধি নক কর্তৃক প্রতিপাদিত 
হইয়াছিল.। তাহার যে শ্লোক শ্রবণে মহাত্মা জনক তাহীকে ভারতাদি গ্রন্থ 
রচনায় শ্রেষ্ঠতম অধিকারী বলিয়। পিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন দেই প্লোকটা বৃহ 
পুরাণ হইতে নিষ্ে প্রদত্ত হইল )-- 

“নায়োহস্ত বাবতী শক্তিরাঁপনির্বরণে হরেঃ। 


তাবৎ কর্তং নশক্তঃ স্তাৎ পাতকং পাতকীজনঃ ॥'” 
এখানে “হরি” শবে উপাস্ত দেবত। এবং “পাপ” শবে ভাবি হুঃখোৎপাদক 


১৩৪০৮ । ] সাধনা ১০৭ 


কর্ম বুঝিতে হইবে । এক ম! তারাঁকেই ভিন্ন ভিন্ন নামে এবং ভিন্ন ভিন্নাবেত্ম 
সাধকগণ আরাধন! করিয়। থাকেন, যেহেতু কেবল তিনিই স্থপ্িস্থিতি প্রলয়- 
কারিণী বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি) “ইচ্ছাক্রিয়। জ্ঞানশক্তিঃ শৈবীব্রাঙ্গী চ বৈষণবী'” 
(গোরক্ষদংহিত।)। এইঞজন্যই যথার্থ বৈষ্ণব-লক্ষণ নিরুপণার্থ নিম্নলিখিত 
বাক্যগুলি ভগবাঁন্‌ বামনদেবের প্রমুখাৎ তাহার মাতা অদ্িতী শ্রুত 
হইয়াছিলেন7_- 


“পর্বতঃ সমচিন্তাত্মা! সদা সর্ষে।পকারকঃ। 
সত্যবাদী ক্ষমাশীলো মাং ধারয়তি বৈরুবঃ | 
ছঃখেঘকুদ্বিগ্রমনাঃ জুখেযুবিগত স্পৃহঃ | 
সব্ধত্র সমভখবে। যঃ স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥ 


পিতুর্মাতুঃ গ্রীতিকরো গুরুভক্তঃ প্রিয়ংবদঃ | 
শিবপুজারতো সাবুর্মাং ধরতি নিত্যশঃ॥ 
যঃ পুমান্‌ পুক্রবিভ্তাদো পদ্মপত্রজলোপমঃ | 

সবৈ ভাগবতো! জেপ্সঃসমাং ধরতি নিত্যশঃ ॥ 


শিবশঙ্কররুদ্রেশ নীলকঞ্ঠ ভ্রিলোচন। 
ইতীরয়তি যে নিত্যং স মাঁং ধরতি নিত্যশঃ ॥ 
হুর্গেতি ভদ্রকাঁলীতি বৈষ্ণবী চণ্ডিকেতি চ। 
মুদাগাঁয়তি যে! নিত্যং স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥ 
অহ্‌ং মহানহং দীর্ঘে। বামনোহহ্মহং কৃশঃ। 
স্থলশ্চাহমণুশ্চাহং স্থরূ পশ্চ কুরূপকঃ 0? 

(বৃহদ্ন্ম পুরাণ) 


সারকথা এই যে, ধিনি অসীমশক্তিস্বরূপা মাতার(কে চিনিয়াছেন তিনি 
শীত্ত৪ বটেন, শৈবও বটেন, এবং বৈষ্ঞবও বটেন, যেহেতু যে এক বিশ্বব্যাপিনী 
জ্যোতির্শদী মহাশত্তি জাগতিক সর্ববিষয়ের মূলীভূত কারণ তাহাকে জানিলেই 


সমুদায়-তত্বাববোধ হইক্না থাকে এবং২ভাহাকে অবগত হইলেই সহজে ব্রঙ্গজ্ঞান 
হয়। 


১০৮ পশ্থা । [ আধাঢ়। 
“আতস্তে কথিতং ভদ্রে ব্রহ্নমন্ত্েন দীক্ষিতঃ। 
যৎ্ফলং সমবাপ্পোতি ততৎফলং তবসাধনাৎ ॥+ 
(মহানির্বাণ তন্ত্র) 
(ক্রমশঃ) 


শ্রীফজেশ্বর মণ্ডুল। 





আধ্যাত্সিক 
্লাম্বাম্সঞী £ 


245 








ভ্দীব্মাতেই দশানন 1--কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ্‌, মাৎসর্ধয, 


দস্ত, দ্বেষ, হিংস| ও পৈশুস্ঠ, এই দশ বদন ব্যাঁদন করিয়া জীব বিশ্বসংসার গ্রাস 
করিবার জন্ত সর্বদাই ব্যাকুল রহিয়াছে । জীবমাত্রেই যে কেবল দশটা মুখ, 
তাহা নহে। তাহার বিংশতি হস্তও আছে। কাম ক্রোধাদির সৎ ও অসৎ, 
এই উভয় ব্যবহারই দৃষ্ট হয়। ধর্ীবিরুদ্ধ কাম, জগতের মঙ্গলদায়ক; ধর্শ- 
বিরুদ্ধ কীম অশেষ মঙ্গলের আকর। ক্রোধাদিও এরূপ স্যিংয্য ও অন্তাধ্য 
ব্যবহারানুসারে মঙ্গল ও অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে । এই কাম ক্রোধাদির 
প্রত্যেকের ন্যায্য ও অন্ঠাষ্য ব্যবহারই জীবের বিংশতি হস্ত ! 
অজ্ঞ জীবের ভ্রাতা তমোরপী কুস্তকর্ণ। তমঃ প্রধান্তে জীবের অহংঙ্ঞান 

বা অহঙ্কার অধিক হয়। অহঙ্কার বৃহদাকীর; এইজন্ত কুভ্তকর্ণ ও বুহদাকার । 
অহঙ্কার সর্বদাই বিশ্ব-সংসার তৃণ জ্ঞান করিয়া থাকে এবং সর্বদাই গ্রাস করি- 
বাঁর জন্য সচেষ্টিত। এইজন্য দেব নরাদি উদরস্থ করিয়া জঠোর পুর্ণ করাই 
কুস্তকর্ণের প্রধান কাঁধ্য ;__এইজন্তই কুস্তকর্ণ অধিকাংশ সময় ঘোর নিদ্রায় 
অভিভূত হইয়া থাকিত 

জীবদেহে পরমাত্বাবিরৌধিনী একটা শক্তি আছে | এ শক্তিই কলহ- 
কারিনী নিকৃতিরপিণী হুর্পনখা /-ইনিই রাম ও রাবণে,-(জৌব ও পরম বর্ষ) 
কলহ উপস্থিত করাইয়া দেন। 


১৩০৮। আধ্যাতিক রাঁম|য়ণ। ৮ রী, 


নিকৃতি যেরপ জীব ও ব্রঞ্গে বিবাঁদের কারণ, জীবদেহ বিবেক সেইরূপ 
জীব ও ব্রঙ্গের মিত্রতা সংস্থাপনের চেষ্টা পাঁয়। বিভীষণই বিবেক । যখনই 
রাবণ কোন অন্তায় কারের স্বপ্ন করিতেন, বিবেকরূপ বিভীষণ তাহাতে 
বাধা দিতেন |--জীব মোহ বশতঃ বিবেকের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া! বিপদে 
পতিত হয়; রাবণেরও সেই দশা হইয়াছিল । অবশেষে বিবেক মোহান্ব জীব 
কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া রামরূপ পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হুইয়(ছিল | 

এই শেভন বর্ণ স্ুবর্ণকান্তি দেহই সুবণ লঙ্কা! (জীব শরীরই লঙ্কা )1 
জীবমাত্রেতেই দেব ও রাক্ষন ভাব,--এই ছুই ভাব আছে। ব্রহ্ম ও মায়। 
হইতে জীবের উৎপত্তি । মায়াই রাক্ষসী স্বরূপা। (সাধারণ বাক্য “মায়া- 
রাক্ষসী” )!--নিকষাই মায়ারূপিনী; বিশ্বশ্রবা ব৷ বিশ্ববশই পরমাস্মা। 

দেবগণ রাবণের সেবক ছিলেন ।--দেহস্থ ইন্দ্রিমগণই দেবতা স্থানীয়। 
ইন্দ্িয়গণ সদা সর্বদাই জীবের সেবা করিয়া থাকেন ।--পবন, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস 
রূপে দেহের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করেন,--বরুন, দেহ মার্জন করেন;--মন্ই 
দেহের চন্দ্র স্বরূপ; মস্তকে “দিপ্দল'' মধ্যে মনের বাস ;--চন্দ্রও রাবণের মস্তকে 
. ছত্র ধারণ করিতেন । চক্ষুই দেহে সুর্য স্বরূপ; দর্শনকার্যয চক্ষুর দ্বারাই হয়ঃ 
এইজন্য লঙ্কার পুরীদর্শক ঘ্বারপাল ছিলেন সূর্য্য ।--জীব সর্ব প্রথম ব্রহ্মার নিকট 
হইতেই দেবজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। লঙ্কার গুরুমহাশয়ও ব্রক্ম।। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন 
কার্যে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নিযুক্ত হওরা দৃষ্ট হয়। এঁ সমস্ত বৃত্তান্তে আধ্যাত্মিক- 
রহস্ত নিহিত হইয়া আছে। 


ব্রহ্মার চাঁরিটী অবস্থ1 ।--জাগ্রত শ্বপ্র, সুষুপ্তি ও তুরীয়। কৃষ্ণ অবতাঁরে 
যেমন শ্রীরুঞ্জ বাস্থদেবাখ্য তুরীয় আজ্ঞা,--রাঁম অবতাঁরেও শ্রীরাম তন্রপ ভূরীয় 
আত্মা। এরূপ জাগ্ুদাবস্থায় সন্বর্ষণাখ্য আত্মা লক্ষণ ; স্বপ্রাবস্থায় প্রহ্যা্নাখ্য 
আত্মা শক্রত্ন এবং নুযুপ্ত।বস্থায় অন্ুরুদ্ধাখ্য আত্মা ভরত। কৃষ্ণাবতারে কৃক্সিণী 
ষেরূপ নূল-প্রক্কৃতি, রামাবতারে সীতাও সেইরূগ মূল-প্রক্কতি। 

ইহা! যে কেবল কল্পন? তাঁহা নহে)--কারণ রামোত্তর-তাপনীয় শ্রুতি 
বলেন ৪ 


কি * গস) [ আধাঢ়। 


অকারাক্ষর সম্ৃত্ধঃ সৌমিত্রিবিশ্বভাবনং | 

উকারাক্ষর সম্ভৃতঃ শক্রত্বতৈজযাম্মকঃ ॥ 

প্রজ্ঞাত কস্ত ভরতে মকারাক্গর সমস্তবঃ | 

অদ্দমাত্রাম্বকে। বামো ব্রক্মানন্ৈ কবিগ্রহঃ ॥ 

শীবামপানিধ্যবসাজ্জগদানন্দদায়িণী | 

উত্পন্ভি-স্থিতি-সংহারকীরিণী জর্বদেহিনাম্‌ ॥ 

স। সীতা ভব্তি জেঞয়! মুলগ্রকৃতি সংজ্ঞিতা। 

প্রণবত্ব/ৎ প্রকৃতিরিতি বদস্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ 
রামোত্তর তাঁপনীয়। 


শুঁতির ব্যাখা? নারায়ণ ভাষ্যকাঁর এইরূপ করেনঃ 
প্রণব ষড়াক্ষর সম্ভৃত। যথাঃ-*অ, উ, ম, অদ্ধণাত্র, বিন্দুও নাদ। এই 
বড়াক্ষরের প্রথম অক্ষর "অ” জাঁগুত-অভিমানী সন্কর্ষণ লক্ষণ দ্বিতীয়াক্ষর 
“উ” তৈজধাত্মক স্বপ্নাভিমানী প্রদান শক্রদ্ধ ৷ তৃতীয়।ক্ষর "নকার” প্রজ্ঞাত্মক 
স্থুপ্তাভিমালী অগ্ুরুদ্ধাখ্য ভরত। তুরীয়াবস্থায় ব্রহ্ধ ক্গাধ্য রাম। “বিন্দু 
ও "না দ” মূল-প্রক্ৃতি সীতা,_ রুঝ্সিনী। এই মূল-প্রক্কত্তিই পরমাবিষ্থা!। 
ব্লামায়ণে বর্ণিত আছে, সীতা ভূমি হইতে উত্থিত হন। ইহার তাঁৎপর্য্য 
এই খে, পৃথিবী সমস্ত ধর্মের আধার স্বরূপ । চিত্ত শুর্ধি না হইলে বিছ্টালাঁভ 
হয় না এবং শান্ত্রবিহিত বজ্ঞাদি কার্ধ্য না করিলে চিত্ত-শুদ্ধিও হয় না) এইজন্যই 
ষজ্ঞ-ভূমি ( দেহ বা জীবাত্মা) কর্ষণে সীতার জন্ম হয়। পরমযোগী জনক 
রাজর্ষি যজ্ঞাদি-বিহিত-কম্ম অনুষ্ঠান করিয়। সাধন বলে জ্ঞানম্বরূপা সীতাকে 
লাভ কপ্গিয়াছিলেন এবং সেই জ্ঞানের সাহাঘ্যেই পরণাক্মা ীরামকে প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। | 


“পঞ্চবটী” বনের ব্যাখ্য। যামল বচনে এইরূপ -- 


নিষ্ব, আঁমলক, শ্রীফল, কট 'ও অশ্বথ। এই পঞ্চবট যোগীদিগের যোঁগ- 
সিদ্ধির প্রধান স্থান। যেস্থানে যোগীগণ নিয়ত যোগাভ্যাস করেন, সেই 
স্থনই যোগীর ধন, ভগবান বিরাজমান | 


রাম্চন্ত্র পঞ্চবটী হইতে অন্ত স্থানে গমন করিলেই শীত! তত্ববিরোধী 


১৩০৮ আধ্যাপ্সেক রামায়ণ । ১১৯ 


মোহন্ধপ রাঁধণ কর্ডুক অপহৃতা হইয়াছিলেন। অর্থাৎ যোগী: যোগমার্গে সি্ধি 
প্রাপ্ত হইলেও পরশাকস্রীর লহিত তাঁহার সামান্ত বিচ্ছিন্নভাষ ঘটিলেই জ্ঞান 
অপহৃত হয় । রাবণ মন্্যাসীর বেশে সীতাঁকে অপহরণ করিয়াছিলেন । উহার 
তাঁতপর্যা এই বে, যে বাটি হৃদয়ে বিষয়-বাঁসনা প্রবল, পে ব্যক্তি সন্্যাসীর 
বেশ ধারণ কখিয়! কেবল জ্ঞান অপহরণ করে মাপ্র। 
গোগের গ্রধানতঃ ছয়টা অঙ্গ, যথাঃ-৮ 
আমন, প্রত্যাহার, প্রাণাপাম, ধান, ধারণা ও সমাধি। ইহারাই জ্ঞান 
প্রাপ্তির সাহাব্য করিয়া থাকে। স্থগ্রীবা্ি প্রধান ছয় কোপি এই ষড়ন্ 
যোগ ।--সুপ্রীবই * সমাধি ” যোগ ।-_সমাধি হইলে জীব ও ব্রহ্মে অভেদ 
অবস্থা! হইয়া থাকে । রান ও স্থুগ্রীৰ অভেদাক্মা ; স্থতরাং জ্তানরপ। সীতার 
উদ্ধার সাধন জন্য স্মাধিরূপে (আর আর কোপি সহ) সাহাঁথ! করিয়াছিল ॥-_ 
আসন আয়ন্ত করিতে না পারিলে কেহ যোগ সাধনে মনস্থির করিতে পারে 
না)_ মনঃ প্ৈর্শাসাধক হেতু উহাই যোগীর ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার সেতু 
্বরূপ।--নলই আপন স্থানীয়, তিনিই সেতু প্রস্তত করিয়াছিলেন ।_-প্রত্যা- 
হার দ্বারা মোহাঁদি দমন করা যায়; এইজন্য প্রত্যাহার স্থানীয় নীল, দশীননের 
(কাম-ক্রৌধ, লে।ভ মোহ আদি) দশ শিরে পদাঘাত করিয়াছিলেন। হনুমান 
প্রাণায়াম স্থানীয় । প্রাণায়াম ঘ[রাই জন্ম মৃড্যুরূপ ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া 
মানব জ্ঞানপদবী দর্শন করিতে পারেন। হুচ্ছুমানও শত যোজন পরিমাণ 
সমুদ্র পার হুইয়। জ্ঞাঁনরূপা। সীতার দর্শন পাইক্সাছিলেন ।- প্রণবের আঁকার 
অঙ্গুরীয়কের স্তায়। প্রণবই পরমাত্মার নিজন্ব বস্তু । যে ব্যক্তি প্রাণায়াম 
দ্বারা প্রণব-জপ সাধন করিতে পারেন, তিনিই ভগবানের নিজ জন হন। 
এইজন্য সীতা দেবী হন্গমানের. নিকট শ্রীরামচন্দ্রের অঙগ,রীয়ক দর্শনে তাহাকেই 
রামের নিজ জন বলিয়। জানিতে পারিয়াছিলেন। অপিচ, বায়ুসাধনার ফলই 
প্রাণায়ামতত্ব, তাঁই হন্মানও পবন-নন্দন ! অঙ্গদ ধারণা স্থানীয়।. যেব্যক্তির 
থারণাশক্তি হইয়াছে, মোহাদ্দি'তাহার নিকট সতত তিরস্কৃত' ও স্লাঞ্থিভ হইয়া 
থাকে ; এইল্সন্ত অঙ্গদ কর্তৃক রাবণ মুকুটচ্্যুত ! মোহভঙ্গ ).ও.তিররঙ্কাত. হইয্া- 
ছিলেন। 
_ হুষেণ ধ্যান ম্বরূপ 1-ধ্যান পরায়ণ যোগী কখনও কোন গোগাক্রান্ত ছন 


১১২ পন্থা | [আস্াড়। 


ন1। এই জন্ত সুষেণই র।মায়ণে বৈদ্য বলিয়া! অভিহিত হইয়াছেন। ধ্যান- 
যোগ মহৌষধেই ভর রোগ মিবারিত হয়। 

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই জানিতে পার যাস যে, রামায়ণ অধ্য।ত্মবতত্বে 
পরিপূর্ণ । 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, বিভীষঘণ বিবেক স্থানীয়। জীবের লঙ্কারূপ দেহে 
যেমন মোহ বাস করে, সেইরূপ বিবেকও তদ্দেহবাপী । তাহারা একস্থানে 
বান করিয়াও সর্বর্দ। শক্রভাবাপন্ন ।--মোহাদির লক্ষ্য কেবল বিষয়, বিবেকের 
লক্ষ্য পরমাআ্সী। বিবেক সর্ধদাই নিপীড়িত হইয়। থাকেন; কিস্তু বিবেক 
দ্বারা জীব পরমা তমার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে আর মোহাদি তাহার 
অনিষ্ট করিতে পারে না। রাবণ সর্বদাই পাঁপকার্য্যে লিপ্ত ছিল; বিভীষণ 
তাহাকে অহরহই সতপরামর্শ দিতেন; বাণ তাহাতে কর্ণপাতও করিত ন1। 
আবশেষে বিভীষখ রাবণের দারুণ অত্যাচার সহা করিতে নল পারিয়া পরমাত্ব! 
রামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়। তাহ! হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। 

স্মৃতি বিবেকের পত্বী, বিবেক ছার! পরিচালিত হইয়া! সর্বদ1 সুমতি 
জ্ঞানের সেবা করিয়া থাকেন। বিভীষণ পরী স্ুমভি সরমাও অশোক বনে 
সীতার পরিচর্যা করিয়াছিলেন । স্থমতি যেরূপ জ্ঞানে পরিচর্যা করেন, 
কুমতি ঈর্ষা অহ প্রতিও সেইরূপ জ্ঞানকে কুপথাভিমুখে পরিচালিত করি- 
বার চেষ্টা করে। অশে।কবনে চেড়ীগণও সীতাকে সেইন্গপ রাবণের বশে 
আনিবার জন্তে বিধিমতে আয়াস পাইয়াছিল। 

যোগ সাধন দ্বারাই মোহাদি নষ্ট হয়। বাঁনরগণই সচেষ্ট হইয়! রাক্ষস 
গণের বিনাশ সাধন করে। 

জীব সর্বদাই মোহাদির দ্বারা আক্রাত্ত হইয়! অত্যন্ত ক্লেখ অনুভব করে। 
সন্কর্ষণাখ্য জীবস্বরূপ লক্ষণও রাবণের শক্তিশেল দ্বার! বিদ্ধ হইয়! অত্যন্ত কষ্ট 
পাইয়াছিলেন। | 

মোহাদির সংশ্রবে জ্ঞানের মলিনতা জন্মে। কিন্তু যোগাগি প্রজ্জলিত 
করিলে এ মূলিনতা বিনষ্ট হইয়া! থাকে । সীতা জ্ঞান ন্বক্ধূপা হইলেও মোহরূপ 
রাবণের গৃহে বাস করিয়।ছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র তাহাকে উদ্ধার করিবার পর 
আগ পণীক্ষ! করিয়াছিলেন। তাংপর্যয দেহন্শ লঙ্কা মোহাদি প্রবগ 


১৩০৮, আধ্যাঞ্সিক রামায়ণ হ ১১৩ 


পরাত্রান্ত হইলেও জীব বিবেক বুদ্ধি দ্বারা পরমার শরণ গ্রহণ করিলে 
( যোগামি দ্বার। ) মোহাদির ধ্বংস সাধন.করিয়া শান্তিতে বাস (শস্তিলাভ ) 
করিতে পারে । সীতার (জ্ঞ।নের ) ষাজ্জনাই এইরূপ | 

বিভীষণ (বধেক ) রাবণার্গির বিনাশের পর লঙ্কা শাস্তিতে রাজ্যশাদন 
করিয়াছিলেন। জীব যৃতই লোভ যোহাদির দ্বারা আক্রান্ত হউকই ন! কেন, 
তাহার বিবেকশক্তি একেবারে কখনই বিন হয় না) কেননা, কোন সময়ে 
বিবেক বুদ্ধি প্রবল হয় এবং মোহাদি বিন হয়। এই জন্য রাবণ প্রবল পরা- 
ক্রাস্ত হইয়াও বিনষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু আপাতঃছূর্বল বিভীবণ অমর ঝ 
অবশেষে জয়ী ! 

জীব সানত্বিকভাবাঁপন্ন হইলেই তগবানের দর্শন প্রাপ্ত হয়। কুষ্কাবতারে 
ব্স্থদেবই সান্বিকভাবাপন্ন জীব+--পরণায্ম। শরীক এইকজন্তই তাহার ওরসে। 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । শান্দিষ্ট ধন্মাি কাধ্য করিলেই সাত্বিকভাবাপন্ন 
হওয়া যায়। ধুতি, ক্ষমা, দম, অন্তেয়। শৌচ, হন্দ্রিযনি গ্রহ, ধী, বিষ্া, মতা, 
অক্রোধ, এই দশটা ধন্দের লক্ষণ। এই দশবিধ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি সাব্বিক 
ব্যক্তি । ধাহারা এই দ্শবিধ ধন্মের পদে গমন করেন, তাহারাই সা্িকতা 
প্রাপ্ত হয়েন এবং সান্বিকত। প্রাপ্ত হইয়া ভগবত সাক্ষা্ফার লাভ করেন । 
দশরথ দশবিধ ধর্ম আচরণ দ্বার। পরমাত্মাকে পুত্রশ্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি দশধন্ম-রথারূঢ হইয়া কখনও সত্বপথ হইতে স্থলিত হম নাই, এজন্ত 
তিনি রামচন্্রকে পুত্রন্বরূপ প্রাপ্ত হইয়!ছিলেন | 

রামীয়ণে যেরূপ এতিহাসিক ঘটন! নিবদ্ধ রহিয়াছে, তদ্রপ অধ্যাত্ব-তত্বও 
ব্যাখ্যাত হইরাছে। ততন্বজ্ঞানীদিশের নিকট রামায়ণ একখানি উৎকৃষ্ট যোগ 
গ্রন্থ। ছান্দোগ্যশ্রতির দেবাস্র-সংগ্রাম ও যাহা রামায়ণে রাম রাবণের যুদ্ধও 
তাহাই।--প্রতিদেহে প্রতিমুহত্তেই রাম রাবণেব বুদ্ধের ব্যাপার সংঘটিত 
ইইতেছে। ভবস্মুদ্রে ভামান দেহই লঙ্কা্থীপ। কাম ক্রোধাদি অসৎ 
প্রনুত্তি সর্বদাই ইন্জরিক্ সমূহকে সবলে বাধ্য রাখিয়া জীবকে পরমাত্মা হইতে 
বিচ্যুত করিতেছে ) কিন্তু জীব বিবেক-বুদ্ধি ও যোগের সাহায্যে অসৎ প্রবৃত্তি 
দমন করিয়। পরমাত্বা মিলন লাভ করিতে পারে। রাবণ বধ ভিন্ন সীতার 


উদ্ধার হয় না) মোহবিনাশ ভিন্ন তত্বজ্ঞানোক্ধীর অসম্ভব ) ইহাই. রামায়ণের 
এতিহাসিকতার অস্তরালস্থিত আধ্যাত্মিক উপদেশ। 


শীকেদারনাখ শিত্র। 


১১৪ পন্থা ॥। [ আধাঢ়। 


কক্জপিস্ীস্ওী.০০০” 


ইতি পুর্বে লোকে যে সকল বিষয় কুসংস্কার বলিয়! অগাহা করিত, 
প্রায় তৎসমুদয়ই পরাবিষ্ঠা বা থিওসফির এভাবে যুক্তিসঙ্গত আকারে পরিণত 
ও ধর্ম জগতের অনুকুল হইয়া উঠিয়াছে, ইহা পরাবিগ্ভা সমাজের সাধারণ 
গৌরবের বিষর নহে। বাহার তথা কথিত অন্ধ বিশ্বাসের আবরণ উন্মোচন 
করিয়। যুক্তিমার্গ অবলম্বনে, স্বাধীন ও উন্নত মানসক্ষেত্রে বিচরণ করিতে- 
ছেন» উহাদিগের সেই নমুজ্জল উপঢয়ে যে একটা বিশেষ অপচয় সংঘটত 
হইয়াছে, তাহা তাহাদের মনে উদ্দিতই হয় না। তাহারা দেখেন না যে 
শৈশবের বিখাস পরিহার করিতে গিয়া জীবনের অধিকাংশ সৌনধ্য ও 
কাব্যাংশটুকুও হত হইয়াছে। কেহ জন্মান্তরীণ কর্্ফলে ব্রহ্মবিগ্ভার আশ্রয় 
গ্রহণ করিলে, তাহার যে কিঞ্চিংমাত্র ও অনিষ্ট না হইয়া সমূহ ইষ্ইই সাধিত 
হয়, তাঁহ! তিনি সত্বরই অনুভব করিতে থাকেন। জীবনের সৌন্দধ্য, মহিম। 
ও কাব্যতাব যে তথায় পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান তাহা তথ পূর্বে তাহার মনেও 
হইত ন1। স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃন্তির স্তিমিত আলোকে এ অবস্থার আর তাহাকে 
স্থখস্বপ্ন হইতে সহস! জাগুত করে না, বরং প্রক্কতির সমালোচনার বিষয় সমুহ 
যতই পুঙ্থান্থপুঙ্খরূপে বুদ্ধিগম্য হয়, গুঢ় সত্য ততই মমুজ্জল পূর্ণাবয়বে তাহার 
সম্মুখে প্রতিভাত হইতে থাকে। জড়বাদের তব্রগাঘাতে আমাদিগকে 
নিমজ্জিত করিবার পূর্বে, অদৃষ্তমীন জগৎ সকল শক্তির মূল বলিয়া পরিগৃহীত 
হুইত, এক্ষণে পরাবিদ্যা প্রভাবে সেইমত পুন্জীবিত হইয়া যে, সংসারের 
বিশেষ উপকার সাধন করিতেছে, সেটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার সামগ্রী । সর্ব 
প্রকার দৈত্যদানৰ দেবধোনীবর্সের গল্প মিথ্য। কুপংস্কার বলিয়। বিবেচিত হই- 
লেও, তাহাতে যে গু বৈদ্ঞানিক সত্য অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, পরাবিদ্া বা 
থিওসফির আলোচনায় তাহা বুঝিতে পারা যায়। মানুষ যদি মরে, সেকি 
আঁর বাঁচে”? এই মৌলিক প্রশ্ন, ইহার উত্তর এবং মরণাস্তরীয় অবস্থা ও 
প্রকৃতি সন্ধে, তত্ববিদ্ভার সুস্পষ্ট বিজ্ঞান সম্মত উপদেশে, অস্ততঃ পাশ্চাত্য 
ভাগতের দু্েদ্য তমদাৃত অনেক বিষয় সুচাকরূপে বুদ্ধি গোচর হয়। 
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আমরা থিওসফির বা পরাবিষ্ভার আলোচনা প্রভাবে যে সকল জ্ঞান লাভ 
করিয়াছি, তন্মধ্যে প্রকৃতির আহ্মুকুল্য জ্ঞানই সর্বাগ্রগণ্য । ইতিহাসের 
শৈশবাবস্থা হইতেই এই বিশ্বাদ জগবব্যাপ্ত, অগ্যাপিও মুষ্টিমেয় নব-সংস্কারক 
দূলেতব জগতেও অব্যাপ্ত নহে। উক্ত সম্প্রদায়স্থ উপাঁসকবৃন্দ, মধ্যবন্তী কাধ্য- 
কারকের ( দেবযোনী প্রভৃতি কর্তৃক মানবের উপকার বিষয়ক) জ্ঞান ধ্বংশ 
করিতে গিয়! পক্ষাস্তরে আপনারাই জগৎ শন, মোহজ্ঞানে জড়িত ও নিদ্ধপায় 
হইয়া পড়িয়াছেন। জগতের মূল শক্তির ইচ্ছাক্রমে এবন্িধ কাঁধ্য বিশেষে 
হস্তক্ষেপ করার বিষয় সহসা ভাখিলে সামান্ততঃ বিধাতার কার্যে পক্ষপাতি 
দোষের সত্বা অনুমিত হয় ও তত সঙ্গে সঙ্গেই অহিতকর চিন্তাকআোত অন্ুধাবিত 
হয়। কিন্তু পরাবিগ্ভা আলোচনায় বুবিতে পারা যাক যে, যেব্যক্তি কতকর্মী- 
মুগারে এইরূপ সাহাধ্য প্রাপ্তির যোগ্য ভিনিই তাহ! লাভ করিয়া থাকেন ও 
স্থতরাঁং ইহাতে কোন আপত্তি উখিত হইতে পারে না, বরং ইহাতে ঈশ্বর 
হইতে আমাদিগের পদততস্থ ধুপি কণা পরাস্ত নিরবচ্ছিন্ন জীব সোপানের 
প্রাচীন স্থমহৎ জ্ঞান আমাদের মনে পূনরদিত কারয়া দেয়। 

দেশবিশেষে বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন কারণ নিদিষ্ট হইলেও প্রাচ্য জগতে 
বিশেষতঃ ভারতবর্ষে অদৃশ্য নাহায্যের কথা বিশেষরূপে শত হওয়া যায়, অধি- 
কাংশ প্রতীচ্য খণ্ডের গীকৃদিগের আখ্যাধিকায় মন্তুষ্যের কার্যে দেবতার হস্ত 
ক্ষেপ শুনিতে পাওয়া যায়। রোমক শর কাস্তর ও পোনাকৃস্‌ লেক বন্‌- 
পিসের সংগ্রামে সষ্ভোজাত সাধারণ তদ্নের সেনার নেতৃত্ব গ্রহণ কর্িরাছিলেন 
বলিয়া প্রথিত আছে। শুনা যায় তাহাদের পরবর্তী সময়েও পুণ্যাক্মাগণ 
সমরের বিপর্যয় অবস্থাতে শ্রীষ্টানদিগের অনৃষ্টচক্র ফিরাইয়া দিতেন অথব! 
কোন দেবযোনী মধ্যে পড়িয়া ধার্সিক বিশেষকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা 
করিতেন। | 
অধুন1 নাস্তিকতার সময়ে এবং উনবিংশতি শতাবির ঘূ্ণবাযু মধ্যে, বিজ্ঞা- 
ন1ভিমানী সত্বেও, কেহ ইচ্ছা করিলে একটু রেশ হ্বীকার করিয়া, জড়বাদের 
আসন হইতেও প্রাগুক্তরূপ বুদ্ধির অতীত দেবযোনীদিগের মধ্যবর্তীতা বিশেষ 
রূপে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয়েন। আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, ইদানী নিরীহ 
বালকদিগকেই এইন্ধপ সাহায্য পাইতে দেখা যায়। 
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তাহা যথাস্থানে আমর! আলোচন! করিব। দেবযোনী প্রভৃতি কি ভাবে কি. 
আকারে ও কেমন করিয়া বিপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করেন বা উদ্ধারের 
পন্থা! নির্দেশ করেন তাহার অনেক গল্প আছে--সত্য ঘটনা! মুলক গল্প--অস্ষি- 
শ্বাস করিবার যো নাই। আমরা এই সকল গল্পের মালা গাথিয়। আগামী 


খ্যা হইতে কৌতুহলী পাঠকগণকে উপহার দিব। ূ 
(ক্রমশঃ) 


তীল্মল-ল্হুত্ত ॥ 
( গল্প ) 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 
( পূর্ব গ্রকাশিতের পর) 


৫ঞ্নীীগীবর ক্ষণমাত বিলম্ব না করিয়া একবার অন্তগমনো ন্তুখ 


চূ্য্যদেবের প্রতি দৃ্টি নিক্ষেপ করিলেন । তখন ভগবান্‌ মরীচিমালী নিজ 
দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদন করিয়। বিশ্রামাচলের দিকে আনন্দের সহিত অগ্রসর 
হইতেছেন। যোগীবর স্থ্যযদেবের প্রতি চাহিয়া বুঝিলেন যে তাহার কার্য 
সম্পাদনের ইহাই উপঘুক্ত সময় । তিনি অবিলম্বে একটা ক্ষুদ্র পেটিকা হইতে 
একখণ্ড তূর্জপত্র এবং একটী লেখনীদও্ বাহির করিয়া ভূর্জপত্রের উপর কি 
লিখিলেন। ভূর্জপত্রের উপর অস্কিত অক্ষরগুলি দেখিয়া উহ! কোন ভাষার 
অক্ষর তাহ। কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। যাহা হউক যোগীবর তাহার 
স্বস্্রাত্যন্তর হইতে একটী অতি সমুজ্ছল দর্পণ বাহির করিয়া আমার সন্ুখে 

রাখিয়া আমাকে দর্পণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে জাদেশ করিলেন। 

আমি যেমন যোগীবরের হস্তস্থিত দর্পণটী স্পর্শ করিলাম অমনি আমার হস্তে 
কি এক অনন্থভূত পূর্বক উত্তেজন! অনুভব করিলাম। ক্ষণকালের জন্ত যেন 
ক্ষমার মাননিক অবস্থ। যম্পর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে 
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লাগিল । আমি যে প্রকার বিভ্রপের চক্ষে এই প্রক্রিয়া দেখিতাম এবং 
এক্ষণেও দেখিব মনে করিয়! রাখিয়াছিলাম এক্ষণে আর সেরূপ বিদ্রপের চক্ষে 
উহা দেখিতে সমর্থ হইলাম না/ কেন এন্প হইল? আমি কি ভাবে অভি-। 
ভূত হইয়া আত্মহারা হইতেছি? না তাহা কখনই নয়। আমি এখনও বেশ, 
ষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে যোগীবরের কোনই আঅডূত ও অলৌকিক ক্ষমতা! 
নাই, এবং যোগীবর যে প্রকার ক্রিষ সম্পন্ন করিতেছেন, তাহা হইতে কখনই 
কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা! নাই। কিন্ত হায়! একি হইল! কে যেন 
আমার মস্তিষ্কের মধো একখণ্ড বরফ প্রবেশ করাইয়া দিতেছে । সমস্ত মস্তিষ্ক 
বরফবৎ শীতল হইয়া গেল, এবং হৃদয় প্রদেশ বেন বিষধর ভুঞ্জঙ্গের দংশনে 
একবারে অবসন্ন হইয়1 পড়িল । আমি সবলে আমার হস্তস্থিত দর্পণটা সি 
করিলাম । 

কিছুক্ষণ নির্বাক ও নিষ্পনের স্তায় অবস্থিতি করিলাম । কিন্তু তগ্রীর 
অবস্থ। জানিবার জন্ত উৎকণ্ঠা আমার অসহা বলিয়! বোধ হুইল; আমি যেন 
মন্ত্রাবিষ্টের ন্যায় পুনরায় দর্পণটা গ্রহণ করিয়া উহাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার 
জন্য প্রাস্তত হইলাম । ্‌ 

আমি যথল দর্পণ্টা ধিশেষ করিয়! নিরীক্ষণ করিতে ছিলাম সেই সময় 
ঘে।গীবর আমার গার্স্থিত বন্ধুকে অস্ফ,ট স্বরে কি বলিতে ছিলেন। আমি 
উহাদের উভয়ের প্রতি সন্দিন্ধনেত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম । কিন্তু ইহা ষে 
আমার ব্ষিম ভ্রম তাহা তখন বুঝিতে পারিলাম না। বন্ধুবর আমাকে সন্বো- 
ধন করিয়। বলিলেন “ভাই ! যোগীবর তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি- 
তেছেন এবং তোমাকে একটু সতর্ক করিয়াও দিতেছেন। এক্ষণে যদি তুমি 
নিজচক্ষে তোমার ভগীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে চাহ তাহা হইলে তোমাকে 
এই প্রক্রিয়া শেষ হইবার পর রীতিমত আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে। যদ্দি তাহা 
করিতে স্বীকৃত নাহও তাহাহইলে তোমার জীবনের অবশিষ্টাংশ অত্যন্ত 
শোঁচনীয়াবস্থাপন্ন হইবে । অদ্য তোমার যে সুঙ্ৃষ্টির উন্মেষ ও বিকাশ হইবে 
তুমি জীবনে সেই সুক্ষদৃষ্টির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেনা। তোমার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে সদাসর্বরক্ষণই ভুমি অতি দুরস্থিত অসংখ্য প্রচার পরপর অসহদ্ধঘটনা.. 
বলি প্রত্যক্ষ করিতে বাধ্য হইয়া অশেষ গ্রকার যাতনা! ভোগ করিবে।» 
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আমি। আত্মণ্ুত্ধি করিতে হইলে আমাকে কি করিতেহইবে! আঁমি 
না জানিয়! কোনই অন্বীকাঁর করিতে পারি না। 

বন্ধ। তোমার নিজের মঙ্গলের জগ্যই ছি প্রয়োজন 1 ভুমি যার 
আত্মশুদ্ধি করিতে স্বীকৃত না হও তাহ! হইলে তোমার জীবনাস্তকর যাতনার 
জন্য যৌগীবর দায়ী হইবেন। বল, তুমি আত্মশুদ্ধি করিতে প্রস্তুত 'ক্মাছ 
কিনা? 
আমি! আচ্ছ। আমি যদি ভগ্ীর অবস্থা না অবগত হইতে পারি 
তখন সে কথা হইবে। 

বন্ধু । তোমাকে সতর্ক করি দেওয়া! হইল । এক্ষণে তোমার নিজ দায়িত্ব 
তোমার নিজের উপর। নিজ কর্মফল তুমি নিজেই ভোগ করিবে। 

আমি কোনও কথা না বলিয়া সন্ম,খস্থিত ঘড়ির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি- 
লাঁম। দেখিলাম সাতটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট অতীত হইয়াছে । যোগীবর 
আমায় চাঞ্চল্য দেখিয়া আগার হন্ত লিখিত ভূর্জপত্রখানি ও দর্পণটী. দিয়া 
বলিলেন “বত্স! এক্ষণে ভুমি কিকি ব্ষিয় জানিতে বাসনা কর তাহা বেশ, 
স্পষ্টভাবে একীগ্রচিত্তে মনোনধ্যে ধারণ! কর।”, যোগীবরের কথা শুনিয়া 
একটু বিরক্তি বোধ হইল। যাহাহউক আনি দর্পণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
কয়িয়াই বলিলাম “'আঁম।র ভগ্রীর বর্তমান অবস্থার বিষয় জানিতে চাহি ।” 

আমি উপরোক্ত কথা কর়টী বান্তবিক উচ্চারণ করিলাম কি উহা! কেবল 
মাত্র মৰে মনে চিন্তা করিলাম তাহা আমি অগ্য পর্যন্ত স্থির করিতে পারি 
নাই। এক্ষণে আমার কেবল মাত্র বেশ মনে হইতেছে যে, আমি যখন দর্পণে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম তখন যোগীবরও আমার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া- 
ছিলেন? “কিন্ত কতকক্ষণ এইরূপ ভাবে অতীত হইয়াছিল এক্ষণে তাহা 
কিছুমাত্র প্মরণ নাই। আমি বখন যোগীবরের হস্ত হইতে বাঁমহস্তে দর্পণটা ও 
দক্ষিণ হাস্তে ভূর্জপত্রটী গ্রহণ করি সেই সময় পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই আমার 

বেশ, বেশ স্পষ্ট শ্ররণ আছে। কিন্তু তাহার পরই আনার চৈতন্ঠ লোপ হইতে আরম্তু 
হইল! আমি আর আমার পার্খস্িত দ্রব্যাদি কিছুই দেখিতে পাইলাম না। 
'সমার বোধ হইতে লাগিল যেন আমি কোনও অনির্দি্ই আকর্ষণে আকৃষ্ট 
হইল সবস্থানত্ষ্ট হইয়া কোনও এক অপরিচিত স্থলে নীত হইতেছি। আমার 
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মস্ত ইহ্দিপ্্গণই যেন তাহাদের স্ব স্ব কার্যে বিস্ৃত হইয়াগিয়াছে ! কেবগ 
আমার জে ভূত শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া অতিমাত্র বিস্রিত 
হিইলীম। আমি আমার ভন্ীর বাসগৃহ ও তৎসমীপন্থ সমস্ত বস্ত স্পষ্ট 
্রতাক্ষ (৪ লাগিলাম। কিন্তু পর মুহূর্ধেই বোধ হইতে ল।গিল যে জামার 
বস্তিষ্ক হইতে ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা সকল লোপ পাইতেছে। আঁমার বোধ হইল 
মনুষ্যের মৃহ্যদময়েও এইরূপে সকল ইন্ড্িয়ের একশেষে মপ্তিফের কাঁধ্য ক্রমে 
ক্রমে লোপ পাইয়া থাকে । একে একে মস্তি হইতে সমস্ত সংজ্ঞার লোপ, 
হইয়। গেল। আমি নিবিড় ঘনাদ্ধকাঁরে নিমহিত.হইলম। 





ইহার পর কি হইয়াছিল এবং কতকক্ষপণই বা আছি এইরপ অন্ধতধল 
আবৃত হিলাম তাহা কিছুই বলিতে পারি না। যখন পুনক্বায় সংজ্ঞা (2) লাভ 
করিলাম তখন দেখি যে, দে এক অপুর্থ সংজ্ঞা । কই! আমার ত কিছুমাত্র 
ইঞ্জিয়গণের অস্তিত্ব অনুভুত মা ন|।) আমার চক্ষু, কর্ণ, নামিকা প্রভৃতি 
ত কিছুই নাই, আমার স্থুল দ্রেহই বা কোথায় গেল? আমার দেহের কিছুই 
নাই অথচ আগার স্পষ্ট জ্ঞান টা এ কিনপ প্রহেলিকা তাহা কিছুই 
বোধগম্য হইল না। আমি আগার মানপচক্ষে (দূর ছাই, মনই বা কোথায় 2) 
সমন্তই প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম!! আমি দেখিলাম আমার স্থল দেহ 
আমার সন্ম,খে পড়িয়া রহিয়াছে। মৃতব্যন্তি যেরূপ স্থিরনেত্রে অবস্থিতি 
করে আমার দেহও সেইরূপ.স্থিরনেত্রে সন্তুখস্থিত দর্পণের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়! 
রহিয়াছে ! আমারধদেহের নিকট দীর্ঘাকার.যে|গীবর দণ্ডায়মান হইয়া! রহিয়া- 
ছেন। সেই সমদ্ধে আমার যোগীবরের প্রতি ঘোরতর দ্বার উদ্রেক হইল। 
আমি যোগীবরকে ভণ্ড, জুরাচোর ও বুজকুকু বলিয়া গাপি, দ্বিবার উদ্যোগ 
করিতেছি এমন সময়ে বৌধ হইল আমার মৃতদেহ, যোগীপুরুষ, বন্ধুবর এবং 
গৃহস্থিত সমস্ত দ্রব্য ঈষৎ লোহিতবর্ণেত্র আলোকে.:কম্পিত হইতে হইতে 
আমার সন্মথ হইতে, দ্রুতবেগে অন্তহিত হইতেছে! আমার কি ভয়ানক; 
অবস্থা উপস্থিত হইল তাহার কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে _পাঁরিতেছি না? 
আমি এক্ষণে মৃত না জীবিত? এই ত আমার বৃত দেহ গড়ি রহিয়া 
তবে” আমি” কে? পআমি” কে ? এই কথ! তাবিতে,ভাঁবিতে ঘনান্ধকারে 









১২০ পন্থা । [ আষাঢ় । 


সমস্ত আচ্ছর হইয়া গ্রেল। “আমার? নিকট হইতে সমস্ত চিন্তা একেবারে 
বিদায় গ্রহণ করিল। এক্ষণে সমস্ত, নির্দাক্‌ শিস্তন্ধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন! ! 
.. চক্রমশ্) 
শ্রউপেন্ত্রনাথ নাগ। 


পল শিপ পীপিপিপপা শীত 


রাগিণী সাহান।--তাঁল জঙ। 
কিসুন্দর মনোহর হেরি ছে রূপ তৌমাব্র | 
অরূপ হয়ে হওহে সরূপ, স্বরূপ তোমার বুঝা ভার। 
যে ভাবে তোমার স্বরূপ, 
শিল! কিংবা! দারুখয়, 
ভক্তি চক্ষে কুল পন্ষে। 
সেই সব্ূপই ম্বজপ তার। ১॥ 
নরে নারায়ণ যের্ুপ, 
থে ভাবে স্বরূপ সেইরূপ, 
জীবন্ত রূপ কষ্ছ নায়, 
সেই সবূপই স্বরূপ তার। ২॥ 
যে ভাবে সেই বিশ্বরূপ, 
দেখাইলেন নারায়ণ, 
বির সমষ্টি কূপ, 
সেই সন্ধপই স্বরূপ তার। ৩॥ 
যেরূপ প্রকটে চিতে, 
সুক্ধারূপ ছায়াময়, 
অবিদ্ভার অন্ধকার, 
সেই সরূপই স্বরূপ তার। ৪ 
যে রূপ সেই কাপে, 
জ্যোতিঃ সহ পরর্কাশে, 
যে ভাবে রূপ ক্ষ্যোতিস্বরূপ, 
দেই সরূপই স্বরূপ তার। ৫ ॥ 


৫ ভাগ ।] | আবণ ১৩০৮। (৪র্থ সংখ্যা; 





. মাসিক পত্র। 
রককষ্জপন মুখোপাধ্যায়। এম এ, বি-এল, ও শ্রীহীরেন্্রনাঁথ দত্ত. 
এম-এ, বিএল্‌ সম্পাদিত! 
১২৩২ নং মন্জিদ্বাড়ী ট্রাট, কলিকাত।, হইতে 
শ্ীঅঘোরনাথ দর্ত কর্তৃক প্রকাশিত। 
বিষন্ন । লেখকগণ গত্রান্ক 
স্ততকুঙ্থমাঞজলিং। . শ্রীযুক্ত গোবিনলাল বন্দ্য।পাধ্যায় বি-এ। ১২১ 
সপ্তব্ূপ- 


| 






বার | তিন | ১২ 
। পৌরাণিক কথা 1৯০ সি টিসিডা সিংহ এম্এ,বি-এল্‌ ১৩৬ 
| পাগলের প্রলাপ। ৮ ** নি ১৪৩ 
। ম্গধের গ্রাচীন ইতিবৃত্ত । শ্রীযুক্ত চাট বন্থ। *** ১৪৯ 
| জীবন-রহস্ত। (গল্প) শ্রীযুক্ত উপে্রনাগ নীগ।. "" ১৫৪ 
। ভগবদ্গীতা | প্রীযুক্ত'মহেশ5ন্ত্র বস্থ। . ** ১৫৯ 


" প্থার” বাধিক মুল্য কলিকাতায় ১* এক টাঁক' ঢাঁরি আনা-্পমফ:ম্বলে 
ডাকমাশুল সমেত.১।০ এক টক ছয় আনা । 
নগদ মূল্য %০ ছুই আনা। 


পাপপিপাশা শীত তি 


০০ এ লস 
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নিয়মাবলী । 


৯৭ক পপ রগ থর” অশ্রিম বাধিক মূল্য ১০ একটাক] ছ!রি আন 
ম কবলে জাক্ী "সমেত ১৮০ এক টাকা ছয় আনা মং প্র খাবার 
গু ছুই আন। মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা! পাঠান হয় ন না? 

২) টাকা, কড়ি; পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে 
দংবাঁ্দ ও মাঁসিকপত্রাদি নিম ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। স্ট্যাম্প 
পাঠাইলে টাবায় /* আন! কমিশন লাগিবে। 

৩। ধাহার। গ্রাহক হইতে ইচ্ছ। করিবেন, তীহারা অনু্রহ করিনা! 
€ ঠিকান! পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিধপর্দ করিয়। 
লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন । 

81 কলিকানার বাধিক মুল্য গ্রাপ্তির জন্য বিলি দেওয়া! হইয়! থাকে 
আমার শ্বাক্ষরিত বিল না পাইপে সহবের গ্রাহকগণ কাহাকেও টাক দিবেন। 

না এবং টাকা দিবার লময় দে লোক টাকা আদায় করিতে যাইবে ভাহার নিকট' 
বিলের পৃষ্ঠে রসিদ লইবেন । এই নিয়মে টাক] না দিলে আমি পন্থার বাধিক 
মূল্য প্রাপ্তির জন্য দায়ী নহি। 

১২৭২ নং মসজিদ্বাড়ী ীউ, । শ্ীঅঘোর নাথ দত্ত । 

কলিকাতা। | প্রকাশক । 


৬1 প্রবদ্দ মনোনীত ন। হইলে আমর! ফেরত দিতে বাধ্য নহি । 
২। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোল- 
. মোগ ঘটলে আমাদিগকে কিন্ত প্রকাশককে গত্র লিখিরা জানাইব্নে। 


কার্ধ্যাধ্যক্ষ,_ শ্রীউবানাথ মুক্গকী ও শ্রীদিজেন্দনাথ:ঘোষ। 
১২০২ নং মস্জিদ্বাঁড়ী ট্রাট, কনিকা, 
পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম 1 | 
“পন্থায়” বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পপর ৩ তিন টাকা, ভা 
পৃষ্ঠায় ২. ছুই টাক! এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১০ এং ক টাক চারি আন! লাগিবেক 
অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের 
কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত বন্দোবস্ত হইয়া থাকে । 
ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি 
টাক! এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১01০ জাগি ০০০ ১০ 
শ্রীললিতমোহন মলিক। শ্ীঅঘোরনাথ দত্ত। 
কাধ্যাধ্যক্ষ_- বিজ্ঞাপন বিভাগ । " প্রকাশক | 


২* নৃং লালবাজার সীট, কলিকাঁত|। ১২০1২ নং মদজিদ্বাড়া স্বীট, কলিকাতা 








€ম ভাগ। শ্রাবণ ১৩০৮ সাঁল। ] ৪র্থ সংখ্যা 


০ 


শত্ততিন্ুতুক্কন্বাওজিলঃ ॥ 


শিবকল্পতরু স্তোত্রম্‌ ৷ 





(১) 


গু্ীত মীশমতীশ অশেষ গুণং 
গুণহীন মহীশ গরলাভরণং। 
রণনির্জিত ছুর্জয় দৈত্যপুরং 
প্রণমায়ি, শিবৎ শিব কন্পতরুং॥ | 


যিনি প্রভু পরমৈশ অনীশ ঈশ্বর 
নিও গু অথচু-র্ব গুণের আর 
5 ৮৯ ৮১, ৯১ 


পৃথিবীর পর্তিধিনি গুল ভূষণ 

খে দুষ্ট দৈত্যগণে করেন নিধন, 

াঙ্ছাকল্সতরু খিনি শুভ বিতরণে 
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৫২) 

গিরি রাজ সুতান্ধিত বামন 
ভঙ্গ নিন্দিত বাধিত কৌটা বিধুং। 
বিধি বিষ শিরস্তব পাদযুগং 
প্রথমামি শিবং শিবকল্পতর্ং ॥ 


গিরিরাজ সতী, শৌভে বামপীর্খে ধীর 
তনু ধার নিন্দে কান্তি কোটা চঞ্রমার 
বিধি বিষু শিরে ধরি করিয়া যত্ন 
সতত পুজেন ধর যুগল চরণ 

বাঞঙা কল্পতরু যিনি শুভ বিতরণে 

_ প্রণাম করিনু সেই শিবের চরণে ॥২। 


(৩) 


শশলাঞিত রঞ্রিত সম্মুকুটং 

কটিলঘ্িত সুন্নর কৃত্তিপটং। 

স্থরণশৈবলিনী কৃত জুট পুটং 
 প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং ॥ 


সুন্দয় মুকুট যার শশাঙ্ক রজিত, 
মনোঁহর কত্তিপট কটিতে লম্বিত, 
ধাহার নিবীড় রা ভিতর 


বাহাকলতর বদি ও তত হিজর 


সল লীি 


হু সুই শিরের.চরণে.॥ ৩1, 





১৩৪৮] 


্তুতিকুহথমাঞ্জলিঃ। ১২৩ 


৫৪) 
ঘয়নত্রয় ভূষিত চারুমুখং 
মুখপন্ম বিরাজিত কোটী বিধুং 
বিধুখণ্ড বিমগ্ডিত তাল তটং 
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥ 


চারু বদন ধার তিনেত্রে ভূষিত 
শুহুখ মরোজ কোটাশশী সুশোভিত, " 
বিধুখগ্ড বিমওত ললাট বাহার . 
উজল অম্লরূপ ধরে চমতকার 
বাঞ্াকল্পতরু যিনি শুভ বিতরণে 
গণাম করিনু দেই শিবের চরণে ॥ ৪ ॥ 


(৫ ) 
বৃষরাজনিকেতনমাদিগুরুং 


গরলাশনমাজিবিষাণধরং 


প্রমথাধিপ সেবক রঞ্জনকং 
প্রণমামি শিবং শিবকলপতরুং ॥ 


জগতের আদি গুরু বুষভবাহন 

কালকুট বিষ যিনি করেন ভক্ষণ 
রণক্ষেত্রে গজাস্থরে করিয়া নিধন 

দ্ও তার করে যিনি করেন ধারণ 
ভূতপ্রেত পিশীচের যিনি অধিপতি 
ভক্ত বসল বিভু অগতির গতি 
বাঞ্ধকল্পতরু যিনি শুভ ব্তিরণে 

প্রণাম করিনু সেই শিবের চরণে ॥ &&৮, 








(৬) 
মকরধ্রজমডমাতহরং 


পন্থা । শারণ। 


বরদাভয় খুল বিশাল ধরং 
প্রণমামি শিবং:শিব কল্প তরুং ॥ ৬ 


প্রমত মাতঙ্গ সম রস্ত মদনে 
মথন করেন বিনি আখি উন্দীলনে, 
করিচন্ম পরিধান অগত নাশনা 
পুনং এ সংসার ধিনি করেন স্বজন 
বরাভয় দেন যিনি ভকত কাতরে 
বিশাল ব্রিশুল সদা শোভে বার করে 
বৃঞ্ছক্্তক্ষ যিনি শুভ বিতরণে 
এণাম করিম সেই শিবের চরণে ॥ ৬ 
| (৭) 
জগদুদ্ভবপালন নীশকরং 
ককনৈব পুনস্্রধ বূপধরং 
প্রিয়মীনব সাধু জনৈকগতিং 
প্রণমানি শিবং শিবকল্পতরং ॥ 


জগতের স্থগ্টিস্থিতি সংহার কারণ 

কপা করি তিন মুক্তি ধরেন বে জন, 
প্রেমময় ঘিনি সর্ব মানবের প্রতি 
ভকতজনের বিনি একমাত্র গতি, 
বাঁঞ্চাকল্পতরু বিনি শুভ বিতরণে 
প্রণাম করিন্ু সেই শিবের চরণে | ৭ ॥ 


(৮) 


ন দ্ভৎ পুষ্পং সদ1 পাপচিতেন 

পুনর্জন ছুঃখাৎ পরিত্রাহি শঙ্তো। 
ভজতোহখিল ছুঃখ সমুদ্ধি রি 
প্রথমা শিবং শিবকরতরুং ॥ 


১৩০৮] উপসংহার | 


পাপী আমি সদা 'পাঁপে ডুবিয়। রয়েছি 
তব পদে পুষ্পাঞ্জলী কভু না দিয়েছি 
পাতকনাশন শস্তে। ! করুণা নিধান ॥ 
পুনর্জন্ম হুঃখে হ'তে কর পরিত্রীণ 
ভকতজনের ছুঃখ বিপদ সকল 
বিনাশ করেন যিনি ভকত বৎসল, 
বাঞ্চকলপতরু যিনি শুভ বিতরণে 
প্রণাম করিনু,সেই শিবের চরণে ॥ ৮ ॥ 
প্রণাম । 
নমঃ শিবাষ় শান্তায় কারণত্রয় হেতৰে 
নিবেদয়ামি'চাত্সানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ! 
নমি শিবাপরমেশ ! শান্ত দরশন 
জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহার কারণ 
সপিন্ু পরাণ মন তোমার চরণে 
ভুমি মোর এক মাত্র গতি ত্রিভুখনে ॥ 
ইতি শিবকল্পতরুস্তোত্রং সমপ্ুং। 
আগোবিন্লাল বন্দ্যোপাধ্যায় 





শ্গসচনঘত্ভান্ 2 
(১) আত্ম! । 


5 ১৫৪ 











প্রাণের সময় হইতে আধ্যহিন্দু সমাজ প্রধানতঃ পাঁচটা পর্ সম্ুৎ 
গায়ে বিভক্ত হুইয়। আছে। শান্ত, বৈধ্ঃব, শৈব, সৌর ও গাধপত। এই 
 শ্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপাদকগণই স্ব স্ব উপান্ত ও ইষ্টদেবতাকে সর্াপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতম বলিয়! জান করেন। নর্বাজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, সর্বব্যাপী আত্মার সমন 


১২৬ পম্থা।. [শ্রাবণ। 


শ্বরূপই ত!হারা তাহাদের নিক্জ নিজ ইঞ্টদেবতাতে আরোপ করিয়া থাকেন। 
তিনি আদ্যস্তমধ্যরহিত, অথচ স্মন্তের মূলেই তিনি রহিয়াছেন, তিনি জন্ম 
জরা বাধি মৃত্যু বিহীন, অথচ তিনি সকলের জনক, পাঁলক এবং সংহারক। 
তিনি নিত্য, শাহ্বত (ক্ষয় বিহীন) এবং পুরাণ পুরুষ (সর্বদ। একরূপ ) | 
অন্ত্রদার। তাঁহাকে ছেদন কর! যায় না, তিনি অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে কর্দ- 
মিত হন না, এবং বায়ূতে শুষ্ক হননা। তিনি সর্বশক্তিমান, সব্বজ্ঞ এবং 
সর্বত্রগ। তিনি স্কুল হইতে ও স্ুলতম, এবং হুক্মম হইতে ও হুঙ্সতম। তিনি 
সর্বব্যাপী হইয়া ও নিপ্লিপ্ত, যেমন আকাশ সর্ধত্র অবস্থিত হইলেও সুক্ষত। 
প্রযুক্ত কিছুতেই লিপ্ত হয় না, জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, সেইন্ধপ তিনি 
সর্ধবদেহে অবস্থিতি করিরাও কোনরূপ কর্দূফলে বা প্রকৃতির গুণাদিতে উপ: 
লিপ্ত হন না। তিনি নির্বিকার, নির্তিকল্প ও গুণীতীত। 
হটে আকাঁশ আছে, ঘট তগ্ন হইলে তদৃস্থিত আকাশ ধ্বংশ হয় না) সেই 
দ্ধপ তিনি সর্বজীবের হৃদয়ে বিরাঙ্গমান আছেন, কিন্ত দেহারসান হইলে ও 
স্ভাহার বিনাশ হয় না । যেমন একটা দীপরিখ। হতে রাংশরত দীপশিবা 
প্রজ্জলিত করিলেও সেই একটার কোন শর হয় না এবং তাহার সঙ্গে 
গছৎপন্ন রাশি রাশি দীপ শিখার কোনরূপ ধৈবম্য থাকে ন।; সেইন্ধপ তিনি 
ভিন্ন ভিন্ন ঘটে বিভিন্ন উপাধিযুক্ত থাকিলে ও মূলতঃ সমস্তই তিনি) সকলই 
এক এবং, এক হইতেই সমস্তের উদ্ভব, একেই স্থিতি এবং একেই লয় হুইয়! 
থাকে বুঝিতে হইবে। | 
আত্মার একটা বিশেষ শক্তি এই যে, তিনি বহুরূপী! যেমন স্‌ মাত্রই 
ভিনি গর হইতে বহু হইয়া থার্ষেন; ; সেইরূপ গুণাঁতীত, দ্ধপাতীত হইলে ও 
ইচ্ছাষাত্র নানান ধারণ করিতে পারেন। উক্ত পঞ্চ সম্প্রদায়ের উপাসকগণ 
তাহাদের উপাপ্য দেব্তায় যে সকল বিশেষণ ও ন্বব্বপ আরোপ করিয়! 
থাকেন, আত্মতত্ব্ সাধকগণ আত্মামন্বন্ধে ও অবিকল সেই সকল বিশেষণ ও 
শ্বন্প ক্য়োগ করিয়া থাকেন। কাজেই বণিত পাচ সম্প্রদায়ের উপাসকগণই 
ান্যার,এএতি চরম লক্ষ্য স্থির রাখিথা স্ব স্ব ইষ্টদেবতার উপামন| করিয় 
রর্ধীঢন . মুষ্নতঃ আত্ম এবং পরমাত্মবাই এই কল সম্প্রদায়ের উপান্ ইস্ট- 
'বেবতা $” এবং এই আদ্মার শ্বরূপ অবগত হইয়া পরম পদ লাভ করাই উপ্া- 
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সনার এবং সাধনার যুখা উদ্দেশ্যা। তাই তাহারা স্ব স্ব উপান্ত দেবতাকে 
অনুপম ব্ূপলাবপ্য ও সৌন্দর্যের আধার, অদীম বল বীর্ধা, শক্তি সামর্থ্য 
সম্পন্ন বলিয়া কল্পনা ও ধ্যান করিয়া সাধনা করেন; এবং তিনি ও সেই সেই 
রূপ ধারণ করিয়া! সাধকের মানস পটে দিরাদৃষ্টির প্রত্যক্ষ গোচর হন। সর্বজ্ঞ 
অনস্ত শক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্ধত্রগ আত্মার অনাধ্য কর্ম কিআছে? তাই 
পরমাত্মাবূপী ভগবান শ্রীকৃঞ্চ বলিয়াছেন, প্যে যথা মাং গ্রপদান্তে তাং স্তখৈব 
ভজাম/হং” অর্থাৎ যে আমাকে (আত্মাকে ) যে ভাবে ভঙ্জনা করে, আমি 
তাহাকে তদমুরূপ অনুগ্রহ করিয়া! থাকি । ৃ 
কিন্ত যে তত্টীর্গে আম্মা প্রতিভাত ও প্রতিফলিত হনঃ থে তত্বের সাহাব্যে 
আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়। মানসচক্ষে তাহাকে দর্শন ও হদয়ে অনুভব 
করা! রায়, সেই বৃদ্ধিতত্বের, বিশেষতঃ হিরণ্যগর্ভ বা অধ্যাম্বরূপের প্রতি এই 
উপাসক সশ্প্রদায়গণ বিশেষ কিছু মনোনিবেশ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। 
অপিচ এই তত্ব ছুইটী তাহাদের দ্বার! উপেক্ষিত হয় নাই বিলে ও, তাহাদের, 
সাধন প্রণালীতে তাহা যে উৎকর্ষতা লাঁত করিয়াছে বা পরিস্ক,ট হইয়াছেঃ 
এরূপ দেখা যায় না| এই সপ্তরূপের সমবায়, সমন্বয় ও পরিণামে তত্বাতীত। | 
রূপাতীত আত্মার সহিত সকলের অভিন্ন ভাবে চির সন্মিলন কেবল মাত্র এক, 
৮ রূপের উপাসনা পদ্ধতিতে, যুগল রূপের ধ্যান প্রণালীতে নি 





নে গ্লের বিষন্ধ কথফিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপ ছার 
করিব। 


উপমংহার। 


৩০৯ 





(২) বুগনরূপ। 
ত্্ষাহাভ্যন্তরে, হৃদয় কন্দরে, বিকাঁশিত কমলাঁদনে বয়! একটা 
ুগলমুত্তি! সা রি, গ, ম, প, ধ, নি, ইহাদের মধ্যে 'ম' ঠিকু মধ্য আহার 
সন্ত হইতে ঘআরস্ত করিয়া! আঁদিতে গেলে, নি, ধ১ প, ম, গ, রি এ. ট্ট্হা 
ও ক' মধ্যে পঁড়ল। 'ম অর্থাৎ মধ্যম। সরজ, ব্িষভ, গান্ধীর, সধাম, 





৪) তৈবত ও লিষাধ, সঙ্গীত শাস্ত্রের এই সপ্ত শ্বব। বাযন্্ সগৃহ এষ 
চশ্বরা ; তন্মধ্যে 'ম' অর্থাৎ মধাম এই স্বর সপ্তকের কেন্দ্র রা লয় সাপ 
শতেই অন্তান্ত শ্ববের লয় হইযা থাকে । এই মধাম হরে জুষধুর সুতাঁৰ 
্ পুরুঘ ধলিতেছেন। « ও, ৮ এবং তচুওরে সমতান স্বরে স্ত্রী বলিতেছেন। 
৮হসৎ  ) এই স্থললিত ও আতিষধুব ধ্বনি আবিকাম, আবশ্রাঙ্গ গতিত্তে 
নবরত চলিতেছে, তাহাব আব নিধাম, খিশাম নাই। এই যুগল রূপের 
[ত ক্াননেতে দৃষ্টি নিক্ষেপ কব, দেখি, সিদ্ধ হেমগীঠে রন্বেদির উপরে 
কাপনে বসিফা ভবগৌবী মুঠি! ভীহাদিগকে প্রেমের চকে অবলোকন কর, 
'খিতে পাই, ফল্পভর মুল, মশিপীঠে পহ্স্নে বমিয়া বাধারষ্ণ মুর্তি ! 

ছরগৌরী জ্ঞানাঁবতার 1 বাঁধ কুষ্চ (প্রমাধ্তাঁক 1! ভবগৌরীতে জ্ঞানের 
কক্ষ, রাধাকষে প্রেমের পুর্ণ বিবাশ গটবম উতৎবর্ষ। শরীক পুর্ণ জ্ঞানী, 
ধমজ্ঞানী হইবা ও জ্ঞানের কার্যা ভাতে স্পষ্ট বিকশিত নাই প্রেমুই 
হাতে অভ্যুক্জল ভাবে প্রতিভাত, তাই তিশি পেমাবতার। সেইন্গগ 
পলাগীরীতে প্রেমের পুর্ণ খেল? থাকিলে ও নাহ পরিস্কট না হইয় তাহাতে 
[নই পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্য, তাই মহাঁডৰ জঞানাণভাঁব | 


হলগোরা। 


নগেন্ছ নন্দিনী, মহা বৌগিনী, গোগেশ্সবী ভগবভী গৌবী, যোগী, খধি, 
ছু সুদিগণের চিব আবাঁপস্থান, শক্তি শিকেতন সেই শুন, স্বচ্ছ, তুষাব মণ্ডিত 
ইমা্রি কন্দরে কঠোর তপস্ত। সাধনা দ্বাবা বিভুত কৃধণ) মহাযোগী, মহাজ্ঞানী 
ববাদিদেব ভগবান শঙ্করকে পতিবপে লাভ করিয়ারছিলেন। তিনি হরহছধি 
নী, কৈলাস বাঁসিনী ভগবভী উম! । তিনি বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, 

টাই তিনি গৌরী তিনি অতমী পুষ্পবর্ণীভ|। 
রি ্ঞ্ান ও পাপ কালবর্ণ, পুণ্য ও জ্ঞান শুক্বর্ণ) তাই পরমজ্ঞানী, জানা" 
নিযে শুভ্র রজতগিবিসদিত। এই প্রপঞ্চ জগৎ তাহার আরশ 
সয়গ। বিষ্ঠা আচ্ছন্ন গাঁকিলে জীব তাহার স্ববপ সদর্শন লাভ ও উপপান্ধ 
চারিতে "পাবে না, তাই তিনি বিভূতিভষপণ | অসীম, অজেয়, অনাি। অপ 
বাধে ঈশান! তীহার আদিও নাই, অত্ডও নাই, তিনি আঁগ্িস্বষধধ রহিত, 
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তিনি বিশ্বাপ্, বিশ্বজীব, নিখিল ভয় হরণ কারী, তাই তিনি হর নামে খ্যাত। 
তিনি ব্যোমকেশ, তাহার আকার যেবপ ব্রহ্গাণ্ডের প্রতিরূপ, তাহার হৃদয় ও 
সেই পরমপিতা পরব্রন্ষের প্রতিরূপ। যেমন কঠোর, তেম্ি কোমল; একদিকে 
যেমন মহ্]জ্ঞানী ও মহাঁষোগী, অপরদিকে আবার তেমনি প্রেমিক। তিনি 
গৃহী হইয়া সন্নাসপী। তিনি শ্বশান বাসী । ভাই বল দেখি এই মহাযোগী 
মহাত্রাণ, মকরাঁত্মক, মঙ্গলময়, মহাদেব শ্বশান বাসী কেন? 

শ্মশান ভূমি. ভয়ানক ভীষণ স্থান! এই অপবিত্র স্থানে পবিত্রাত্মা দেবাঁদি- 
দেব মহাদেবের অবস্থান! বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! ইহার ভিতরকার গৃঢ় 
রহস্তটী ভেদ করিতে কি পারিষাছ ৭ ন! পারিয় থাক ত শুন বলি। 

আমাদের এই পার্থিব মানব জীবনটা! একট! শ্বশান ভূমি। ইন্জরিম্ন লালসা, 
পার্থিব বস্তর ভোগাশক্তিই এই শ্মশান ভূমির পুতিগন্ধময় শব। অস্বাস্থ্জনক, 
ব্যাধি সংক্রামক ছুর্গন্ধের দূরীকরণ করিতে হইলেই শবকে বহ্িদংযোগে ভম্মী- 
ভূত করিতে হয়। শবদাহের সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ ছূর্দ্ধের ও বিলোপ হয়, ঠিক্‌ 
সেইরূপ মঙ্গলালয় মহাদেব জীবের হৃদয় কন্দরে বপিয়! জ্ঞান রূপ বঙ্ছি প্রয়োগে 
তাহার বাসন! রূপশবকে ভম্মীভৃত করিয়া জ্যোতির্শয় স্বরূপ জ্ঞান মেত্রের 
প্রত্যক্ষ গোচর হন। আমাদের ইন্দ্রিয় লালসা বৃত্তির বিনাশ হইলেই আমর! 
জন্ম মৃত্যুর অতীত হই, তখন আমাদের জীবপোধির বিলোপ হয়| ভগবান 
শঙ্কর আমাদের জীবোপাধির বিনাশ অর্থাৎ সংহার করেন বলিয়াই তিনি 
সংহার কর্ত। বলিয়া খ্যাত; প্রকৃত পক্ষে তিনি জীবের উদ্ধার কর্তা ও মুক্কি- 
দাতী। এমন যে জ্ঞানদাত1 মঙ্গলময় বাণেখর মহাদেব, এস, তাহাকে ভক্তি" 
ভরে সকলে মিলিয়! প্রণাম করি। 

বাণেশ্বরাঁয় নরকার্ণৰ তারণায় জ্ঞান প্রদায় করুণামৃত সাগরায় । 


কপূর কুন্দ ধবলেন্দু জটা ধরায় দারিদ্রযহুঃখদহনায় নমঃ শিবায়। 
রাধাকৃষ্ণ | 
শ্রীরাধারুষ্ণ প্রেমাবতার । মানবের হৃদয়রাজ্যে প্রেম কতদূর উৎকধতা- 
লাভ করিতে পারে, বৃষভান্ুনন্দিনী, বৃন্দাবনবিলাসিনী, ব্রজগোপিকাপ্রিয়াজি 
রাধার প্রেমই তাহার পুর্ণ বিকাশ । রাঁধ! প্রেম অপ্রাকৃত, গভীর, অতলম্পশ 


নীম ও অনন্ত! এই প্রেমবন্থার প্রবল ও খরতর প্রবাহবেগেন তুলনা, 


১৩০ পন্থা । আবণ। 


দিবার জিনিশ ত্রিভূবনে বিছ্বামান নাই। পার্থিব জগতে এমন ভাষা নাই, 
যাহার সাহায্যে ইহা প্রকাশ করিয়। বলা যাইতে পারে। এমন যে অতুলনীয়, 
কৃষ্ণ প্রেম।নুরাগিণী, কৃষ্ক প্রাণগত।, কৃঞ্চের অত্যন্তবল্লভা প্রেমময়ী রাঁধাপ]ারী, 
তিনি স্বরূপতঃ কি? এই প্রশ্নের প্ররুত উত্তর দেওয়ার পুর্বে দেখ! যাউক 
গ্রেমাবতার, প্রেমের মহাজন, প্রেমানন্দ সেই গোপীজনবল্পত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ 
্বরূপতঃ কিরূপ পদার্থ? 


ঈশ্বরং পরমঃকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। 
অনা্দিরার্ধি গোবিন্দঃ অর্বকারণকারণ্‌ং | 


ব্রহ্ম সংহিতা । 


অর্থ।ৎ শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, তাহার বিগ্রহ ত্রীমুর্তি বা স্বরূপ) সচ্চিদা- 
নন্দময় অর্থাৎ নিত্য, জ্ঞান ও আনন্বস্ববূপ। তিনি গোবিন্দ) প্রক্কঙ পুরুষাদি 
করিয়। যে সমন্ত জগতের মূল কারণ আছে+ মেই সমুদগ্ন কারণেরও কারণ, 
অথচ স্বয়ং অনাদি, তাহার উপর আর কোনই কারণ নাই, তিনি শ্বতঃসিদ্ধ ব1 
স্বয়্্রকাশ। 

এখন দেখা গেল যে পূর্ণ পরক্রহ্ধ প্রেমাব্তার শ্রীরুষ্ঝ সচ্চিদানন্স্বরূপ ! 
সদর্থে, সঙ্গিনী, নিত্য, বিগ্কমানতাঁ (7১816 15815691508 ), ভগবান তুমি 
আছ; তুমি মহাণদেব। 

চিদর্থে সম্বিত, জ্ঞান, চিন্ময় অর্থাৎ চৈতন্তস্বরূপ (787০ [0661115617005, 
0:69056 [270105) [00151521 1062097), ভগবান্‌ তুমি ব্রহ্মাণ্ডের 
চৈতন্তন্বদপ; তুমি ব্রহ্মা । আনন্দার্থে হলাদিনী, পরমানন্দস্বরূপ € 411 
০67:৮2010) 200 00117)5 079,758 406 01785 ), ভগবন্‌, তোম। 


হইতে জীবের পরমাণন্দ লাভ হয়; তুমি বিষণ । 


জঙ্গানি যস্ত সকলেন্ত্িয় বৃত্তিমস্তি 
পশ্স্তি পাস্তি কলয়াস্তি চিরং জগস্তি। 
আনন্দচিম্ময় সছুজ্জল নিগ্রহস্ত 
গোবিন্দমাদি পুরুষৎ তমহৎ ভজামি ॥ 


১৩০৮ উপসংহার । ১৩১. 


পরমাঞ্জারূপী ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অনস্ত-পক্তি নিচয় মধ্যে স্বরূপ শক্তি, মায়া 
শক্তি ও জীব শক্তি, এই তিনটী শক্তি প্রধান। শ্বরূপ শক্তিকে অন্তরঙ্গ, মায়া 
শক্তিকে বহিরঙ্গ এবং জীব শান্তকে তটস্থ শক্তি বলা হইয়। থাকে । তন্মধ্যে 
অস্তরঙ্গ স্বরূপ শক্তি এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে প্রধান। অন্তরঙ্গ স্বরূপ শক্তিং 
আনন্দময় স্বরূপ; তাহার ধর্ম আনন্দ অর্থাৎ আহ্লাদ বিধান করা, এই জন্তে' 
ইহাকে হলাদিনী শক্তি কহে । এই হলাদিনী শক্তির সারভাগ (1355690.) 
কে প্রেম কহে; এই প্রেম আনন্দচিন্ময় স্বরূপ । প্রেমের পরম সারকে 
মহাতাৰ কহে। 


শ্রীমতী রাধিকা সেই মহ ভাব স্বরূপিণী | 


কঞ্চকে আহলাদে তাতে নাম আহলাদিনী। 
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥ 
সৃখরূপ কৃষ্ণ করেন সুখ আস্বাদন । 
তক্তগণে স্থুখ দিতে হলাদিনী কারণ ॥ 
হলাদিনীর সার অংশ প্রেম তার নাম। 
আনন্দ চিন্ময়রূপ প্রেমের আখ্যান ॥ 
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি । 

সেই মহাভাবর পা বাঁধা ঠাকুরাণী। 
প্রেমের স্বরুপ দেহ প্রেমে বিভাবিত। 
কঞ্চের প্রেক্বসী শ্রেষ্ট! জগতে বিদিত ॥ 
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সাঁর। 

কৃষ্ণ বাঞ্াপৃণ করে এই কাঁধ্য যাঁর ॥ 


শ্ীচৈতন্যচরিতামূত । 


মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকা অনুক্ষণ কৃষ্ণ প্রেমের 'নবান্থরাগে«উন্মাদিনী । 
এই অনুরীঠ বখন ক্রেমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়ুত্তর ও ঘনীভূত হইয়। চরম সীমা 
উপনীত হয়, তখন পুর্ণানন্দ কৃষ্ণচন্ত্রের সঙ্গে প্রেমময়ী ও লীলাময়ী রাধাবিনো- 
দিনীর শুভ সশ্মিলন হয়; তখন নিভৃত নিকুগ্তবনে উভয়ে মিলিগ্! নিত্য লীলা 
করেন। এই যুগল মিলন ও নিত্যলীলারস বড় চমৎকার জিনিশ। এই 


১৩২ পন্থা । আবণ 


গধারস পান করিবার জন্যই ভক্ত সাধকের চিত্তচকোর অনদিন, অন্ুক্ষণ 
উতৎ্কষ্ঠিত হইয়। আছে; কারণ ইহাই প্রেমভক্তি সাধনার চরম ফল। তাই 
প্রেমিক সাধক প্রেমাবেশে আবিষ্ট হইয়! গাইলেনঃ-- 


রাধাকৃষ্জ ণিবেদন এইজন করে। 


দো দৌহে রসময়, সকরুণ সহদয়, 
অবধান কর নাথ মোবে ॥ 

হে কষ্চ গোকুলচন্ত্র, হেগোপী প্রাণ বল্পভ, 
হে কৃষ্ণ পিয় শিরোমণি। 

হেম গৌর শ্যাম গায়, শ্রবণে পরশ পায়, 
গুণ শুনি জুড়াবে পরাণি ॥ 

জয় জয় কৃষ্ণ কৃষঃ, জয় বাঁধে জয় কুষ্ঃ, 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে। 

অঞ্জলি মস্তকে ধরি, নরোতিম ভূমে পড়ি, 


ও কহে দৌছে পুরাও মনোসাধে | 

কিন্ত করুণেক্ষণ, কৃপাসিন্ধু গ্রীগুরুদেবের করুণাকণ! লাভ কর ভিন্ন, 
প্রীগ্ুরুর শ্রীচরণ সরোজে শরণ লওয়া ভিন্ন, তাহার শ্রীপাদ পদ্মে আত্ম সমর্পণ 
করা ব্যতীত এই মনোরথ যে পুর্ণ হইবার নয» ! তাই ভাবুক ভক্ত, ভক্তিভরে 
বিভোর হইয়। আবার গাইলেনঃ--. 


হরি হরি হেন দিন হইবে আমার । 
দোহা অঙ্গ নিরখিব, দৌঁহ! অঙ্গ পরশিব, 
স্বেন করিব দৌহাকার ॥ 
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙে, 
মাল! গাঁথি দিব নাঁনা ফুলে। 
কনক সম্পুট করি, কর্পুর তান্ধুল ভরি, 
যৌগাইব বদন কমলে ॥ 
রাঁধারুষ্ণ জ্রীচরণ, সেই মোর পাণধন, 
সেই মোর ভীবন উপায়। | 


১৩০৮] উপসংহার । ১৩৩ 


জয় পতিত পাঁবন, দেছ মোরে এই ধন, 
তুয়। বিনে অন্য নাহি চায় ॥ 
শগুরু করুণ! সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু, 
লোক নাথ লোকের জীবন। 
আহ। প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, 
নরোভ্ম লইল শরণ ॥ 


প্রেমিক সাধকের প্রেম!নুরাগ ৰর্ধিত হইয়। যখন পরিপক্ক হয়, যখন দেহ 
মন পরম পবিত্র হয়, হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্মল হয়, তখন তাহার প্রতি গুরুদেঘ 
কপাকটাক্ষপাত করেন। সেই কৃপাবলে সাধক নিত্য বৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণযুগল- 
রূপের নিত্যলীলা সন্দর্শন করিয়! প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হন, হইয়া তাহাদের 
সেবাকার্যে নিযুক্ত হইবার জন্তেই একমাত্র অভিলাষ করিয়। থাকেন! তাই 
অন্রাগী ভক্ত, প্রেমান্গরাগভরে বিভোর হইয়া পুনরায় গাইলেন £-_ 





বৃন্দাবন রম্য স্থান, দিব্য চিন্তা মণিধাম। 
বৃতন মন্দির মনোহর । 
আবৃত কালিন্দী নারে, রাজহংস কেলি করে, 
কুবলয় কনক উৎপল। 
তার মধ্যে হেম পীঠ, ... অষ্টদলে সুবেষ্টিত, 
অই্টদলে প্রধান শায়িকা। | 
তার মধ্যে রত্বাসনে, বসি আছেন দুই জনে, 
হ্যাম সঙ্গে সুনরী রাধিকা ॥ 
ও রূপ লাবণ্য রাশি, অমিয়া পড়িছে খনি, 
হাস্ত পরিহাস সম্তাষণে। 
নরোত্বম দাস কয়, | নিত্য লীলা সুখময় 
সেবা দিয়া রাখ শ্রীচরণে ॥ 
(৩) ৪ মহামিলন। 


এই যুগলবপের সনর্শন, পার্থিব দরশনেক্জিয়ের সাহায্যে নাত করিতে | 


১৩৪ পন্থা | [ শ্রাবণ। 


আশা কর] ছুরাশ! মাত্র। সাধনার পরিণাম অবস্থায় অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহে, 
দিব্যমানস চক্ষে তাহ! লাভ হুইয়া থাকে । 

শান্ত্রবিহিত বৈধকর্ম্ের অনুশীলন করিতে করিতে মনে বৈরাগা ও নিষার 
উদয় হয়; নিষ্ঠ। হইতে শ্রদ্ধা জন্মে) এই শ্রন্ধাকে গৌগীভত্তি ও বলা হইয়া 
থাকে । শ্রদ্ধার উদ্রেক হইলেই ভগবছুপাসনার দিকে মন প্রধাধিত হয়। 
ভগবছুপালন। করিতে করিতে চিততশুদ্ধি, সত্বশুদ্ধি ও ভাব্গুদ্ধি হয়; মনের 
যাবতীয় আবর্জনারাঁশি বিধৌত হইয়। গিট গদয় শুদ্ধ স্মটিকবৎ স্বচ্ছ ও নিম্মল 
হয়। তাহাতে হৃদয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়; তাহার পর হদরগ্রন্থি ছিন্ন 
হইয়। গিয়া জীবোপাধির বিনাশ হওয়াতে, সাধক স্থীয় স্বরূপ উপলব্ধি করিতে 
পারেন ; তখন তিগুণধতীত হহয। মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি লাভের পর ভক্ত 
ভগবত কৃপা লাভ করেন। ভগবানের এই কৃপাদৃ্টি হইতেই পরাভক্তিব ঝা 
অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয়, তখন ভক্ত সাধক প্রেমানন্দে নিত্যাশন্দময় হইয়! 
যান। হহাই প্রেমভক্কির চরম সীমা । 

পরম জ্ঞান বা পরজ্ঞান লাভের সোপাঁনগুলি ও ঠিক তদন্ুরূপ। পরিণাে 
সাঁধক জ্ঞানানন্দে নিত্যানন্মময় ছইয়! যান। পরাতক্তি ও পরজ্ঞানে কিছু- 
মাত্র প্রভেদ নাই। পরাতক্তিই পরজ্ঞান, পরজ্ঞানই শিবজ্ঞান, শিবজ্ঞানই 
পরাবিদ্যা, এই পরাবিষ্তারই ইংরেজি নাম বিওসফি (গ,৩০১০/০, ) 

তক্তির সারভাগ প্রেম। যদি প্রেমে ও জ্ঞানে মূলত্তঃ, স্বরূপতঃ কোন্‌ 
প্রভেদ দেখা গেল না, তবে প্রেমানন্দ হরিতে এবং জ্ঞানানন্দ হরেতে বিভিন্ন 
ভাব থাকে কোথায়? ককষ্পপ্রেমান্থ্রাগিণী, প্রেমানন্দদায়িনী, বৃষ বক্ষঃবি 
লাদিনী, প্রেমময়ী রাধিকায় এবং জ্ঞানানন্দদায়িনী, হরহৃদিবাপিনী, জ্ঞানময়ী 
গৌরীতে আর প্রতেদ থাকে কোথায়? 

প্রেম-্রীতিভরে জ্ঞাননেত্রে নিরীক্ষণ কর, দেখিবে, হর হরিতে, রাধা 
গৌরীতে কোন পার্থক্য নাই। তাই হরি হর একাত্ম, হরুহরি অভেদাত্মা ; 
হুরই হরি, হরিই হর হরেতে হরিতে মিশিয়৷ একত্রে শুভ্র, দ্বচ্ছ, পরমানন্দ 
শিব শ্বরূপ হইয়া গেলেন। আবার ভাই, ভাবরলে বিসিক্ত হইয়! জ্ঞাননেত্র 
উন্মীলন কর, দেখিবে যেই. বীধা সেই গৌরী, যেই গৌরী সেই রাধা; বাধা 
অঙ্গে গৌরী অঙ্গ মিশিয়া এক হইরা গেল। একদিকে পুরুষ হইলেন নিত্য 


১৩০৮। উপসংহার । ১৩৫ 


মুক্ত বিদ্ধশুত্ব-পরমানন্দ শিব ! প্রকৃতি হইলেন আনন্দচিনয়ন্বরূপিণী মহা- 
ভাবময়া, প্রেমানন্দমময়ী রাধা! 


কু বিচ্ছেদে রাধ। আত্মহারা, বিরহ বেদনায় রাধার দশমদশা। উপস্থিত । 
তাই তিনি চিন্তহারা, আত্মহারা, প্রেমোনআাদে মাতোয়ারা এবং দিবো।াদে 
অগ্ভোত1 হইয়। কেবল এইমাত্র বলিতে লাগিলেন £-+ 


“নপাপং ন পুণ্যং ন সৌখাং ন ছুঃখং 

ন মন্ং ন তীর্থ, ন বেদ ন্‌ যজ্ঞাঃ 

নাহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্ত! 
চি্দাননারূপং শিবে। হহং শিবোইহং 0৮) 


এই বণিতে বলিতে শিব অঙ্গে রাধা অঙ্গে মিশিয়! এক হইয়। গেল! এই 
মহাঁমিলনের পর কেবল “দোহহং,” “সোহহং” এই প্রতিধ্বনিটা শ্রুতি 
গোচর হইতে লাগিণ। এই পূতিধ্বনিটীও আবার ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ- 
তর হইয়া কেবল “ও, “ শু” এই মহাবাক্যের মহাধ্বনিটা মাত্র রহিয়া 
গেল। এই শেষ যুগলের শেষ ও শুভ সন্মিলনের সময় যে জলদগন্তীর মহান্‌ 
নিনাদ উথ্থিত হইল, তাহা অনস্ত ব্রহ্মা হৃদয় তেদ করিয়! উঠিয়া, শললিত 
ও সুমধুর তানে অনন্ত কাল বক্ষে নান! লহরা তুলিয়া খেলা করিতে লাগিল। 
তোমর ত চারিতে প্রথমে ছুই হইলে, শেষে ছুইয়ে আবার এক হইয়! 
গেলে! হুইয়! শেষে সন্মিলনের পরিণাম ও ফল শ্বরূপ “ও” এই মহাবাক্যের 
মহানিনাদটা ত্যাগ করিয়া কোথায় চপিয়া গেলে? তোমধ। ত চর্ম চক্ষের 
অতীত হইলে, পার্থিব দৃষ্টির বাহিরে গেল! আনন্দময়, জ্ঞানময়, গ্রেমময় 
তোমরা ! ত।ই তোমাদের প্রাণের থেলা, প্রেমের লীলা রাখি গেলে! তাহ! 
অব্যয়, অক্ষয় এবং নিত্যস্বরূপ, আবহমান কাল যাবৎ চলিয়া আপিয়া।ছ ও 
অনস্তকাল বাপিয়! তাহ! চলিতে থাঁকিবে। 
আমর! এক হইতে পাঁরিব না, কারণ এক হওয়ার ক্রম আমরা অভ্যাস 
করি নাই, কৌশল আমর। শিক্ষ করি নাই; তবে আমাদের সমবেত চেষ্টা) 
চিন্তা ও ভাবনার দ্বারা তোমাদের বিষস্ক যথাসধ্য আলোচনা করিল/ম । মহ1- 
বাক্যের যে নহানাদটী ভোমর। ত্যাগ করিয়। রাখিয়াছ, তাহাকে. অবলম্বন 


১৩৬ পন্থা] । [ আাবণ। 


করিয়া তোমাদের লীলার সাহায্যে আমরা হৃদয়ে হৃদয় গিশাইয়! সেই হৃদ্পন্মা- 
সনে ধীরভ'বে, স্থিরচিত্তে, অতি সন্তর্পণে তোমাদের অনুসন্ধান করিব, দেখিব 
তোমাদের কোন খোজখবর মিলে কি না? যখন সেই মহান্‌ ও সুমধুর ধ্বনিটা 
শ্রুতি গোচর হইয়াছে বুঝিতে পাঁবিব, তখনই তাহাতে আমরা তানলয় মিশা- 
ইয়। সমবেত স্বরে তদুত্তরে বলিব “তৎ€সহ২৮ 1 তখন কি তোমাদের যুগল 
রূপের দর্শন লাভ ঘটিবে ন? সেই অমৃত যোগ, দেই মাহেন্্রক্ষণ কৰে 
আসিবে ? | 


ও ততসগ । 
ঘুগল্দ সেবক " 


০পীল্লানিক্ক কুল্পা 


24: পি 
শ্রীঞ্ৰরামচন্দ্র। 


০্ত্সীদর্শ মানব” দেখাইবার জন্য রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
বাল্ীকি খষি নামকে জিজ্ঞাস! করিলেন-__ 


কোনশ্সিন্‌ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্‌ কশ্চ বী্ধ্যবান্‌। 
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যে দৃঢ় ব্তঃ ॥ 
চারিত্রেণচ কোযুক্তঃ সর্বভূতেষু কোহিতঃ। 
বিদ্বান কঃ কঃ সমর্থশ্চ ক শ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ ॥ 
আত্মবান কোজিতক্রোধে ছ্যতিমান্‌ কোহনসুয়কঃ1 
কম্ত বিভ্যতি গেবাশ্চ জাতরোষন্ত সংযুগে ॥ 
নীঃদগ্ধষি উত্তর কল্ধিলেন, যে রামচন্দ্র সেই আদর্শ পুরুষ। অপূর্ব বর্ম 
চরিত অবণ করিয়া, বাজী ধষি শিষ্য নম(ভব্যাহারে তমপ। নদীর তীরে ধিচরণ 


৪৩ ৪৮] 3 পৌরাণিক কথা । ১৩৭ 


করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে এক ব্যাঁধ ক্রৌঞ্চ সিখুনেয় মধ্যে পুক্রুষ 
ক্রৌঞ্চকে বধ করিল। ক্রৌঞ্ধী কাতর হইয়া! রোদন করিতে লাগিল। খধির 


হৃদয়ে অত্যন্ত করুণার উদ্রেক হুইল। নিষাদকে সম্বোধন করিয়। তিনি বলির 
উঠিলেন--. 


মানিষাঁদ প্রতিষ্ঠা ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ লমাঃ। 
যত্ক্রৌঞ্চমিথুনাদেক মব্ধীঃ কামমোহিতদ্‌ ॥ 


রামান্ুজ স্বামী বলেন, যে নিষাঁদ শাপবপ স্পষ্ট অর্থ বাতীত, এই শ্লোকের 
গুঢ় অর্থ আছে। 

“মা, লক্ষীঃ। নিবীদতি অশ্মিন তৎসন্বোধনং মানিঘাঁদ | যদ্‌ যম্মাদ হেতোঃ 
ক্রৌঞ্চ মিথুনাৎ মন্দোদরা রাব্ণরূপদ্‌ একং কামমোহিতং রাবণং অবধীঃ হত- 
বানমি, ত্ম।তত্বং শাশ্বতীঃ সমাঃ অনেক|ন্‌ সংবৎসরান্‌ অদ্বিতীয়াং প্রতিষ্ঠাং 
অথগ্ডেশ্র্্যানন্নাবাপ্তিং অগমঃ প্রাপ,হি” | 

হে লক্ষীনিবাদ রামচন্দ্র, মন্দোদরীরাবণকূপ ক্রৌঞ্চমিথুন মধ্যে কাম- 
মোহিত রাবণকে তুমি বধ করিয়াছ, এই জন্ত তৃমি অনেক সংঘতসর 'আদ্িতীর় 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। 

"কিঞ্চ নিতরাং সদেবধিগণং ত্রেলোক্যং অবসাদয়ভি পীড়য়তীতি নিষাদঃ 
তন্ত সন্দ্ধিঃ। হে নিষাদ, রালণ, যদ্‌ যস্মীৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাৎ। অল্গীভাবার্থ 
ক্রুঞ্চেঃ পচাগ্ঘচ্‌, কুঞ্চ, ততঃ স্বার্থিকোহণ, ত্রৌঞ্চম্। রাজ্যক্ষয়বনবাসাদি 
ছুঃখেন অত্যল্লীভূতং পরুমকাশ্ত  গতৎ যৎ মিথুনং সীতাকামরূপং তম্মাদ্‌ একং 
সীতারূপং যম্মাদ্‌ অবধীঃ বধাভ্যধিকপীড়াৎ প্রাপিতবানসি, তণ্মাৎ ত্বং গুতিষ্ঠাং 
খ।লক্কাপুবে পুত্র পৌত্রতৃত্যগণবৈশিষ্ট্েন ব্রহ্মণা প্রতিষ্ঠ। দত্ত তাম্‌, অতঃপরং 
মাগম$। 

ত্রিলোক্যের অবনাঁদক, ছে রাবণ, তুমি রাত্থক্ষয় বনবাঁসাদি ছুঃখে পরম- 
কুশতাপন্ন সীতারাম রূপ মিথুনের মধ্যে সীতাকে বধের অধিক পীড় দিয়া, 
এই জন্ত লঙ্কাপুরে বরদত্ত প্রতিষ্ঠা তোমার দীর্ঘকাল থাকিবে না। 

দ্বামী রামানুজ বলেন, ইহা অপেক্ষাও গুঢ় অর্থ-আছে। 

রীমচন্ত্র বয়ং ন্যাদরূপে বাজ্ীকির নেত্রগোচর হইয়াছিলেন। বম 


৬) 


১৩৮ পশ্থা। [ শ্রাষণ। 


_ খখন নারদমুধে স্বগুণ বর্ণন শুনিলেন, তখন করুণরসগ্ুধান তাহার চরিত্র 
বর্ণনা করিতে বালীকি সমর্থ হইবেন কি না, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য 
তিনি খবির সম্মখে ত্রৌঞ্চ বধ করিলেন। কেবল তাহাই নছে। তিনি 
অন্তর্যামী হইয়া খধির হৃদয়ে ক্রোধ ও মুখে ছুষ্ট সরম্বতী প্রেরণ কবিঙেন। 
সেই প্রেরণায়, শাস্তচিত্ত তপস্বীর মুখে শাপ বাক্য উচ্চারিত হইল। 

পত্বীবিয়োগরূপ শাঁপ ভগবানের অনেকবার হইয়াছে! বালী কিমুখে 
কেবল সেই শাপের পুনক্ক্কিমীত্র হইয়াছিল। 

পদ্মপুরাণে, সীতা নির্বাসনের সময় রামচন্ত্রের যে উক্তি আছে তাহা 
33 বোধ হয় বান্মীকি শাপ দিয়াছিলেন। 


আহুষ লক্ষণ প্রাহ বামে রাজীবলোচনঃ | 
শৃণু মে বচনং গুহ্যং সীতাসংত্যাগ কারণম্‌ ॥ 
বাল্ীকিনাথ ভৃগুণ! শপ্তোহন্মি কিল লক্ষণ । 
ত্মার্দেনাং ত্যজাম্যদ্য জনে নৈবাত্র কারণম্‌ ॥ 


হে লক্ষণ, বাশীকিদত্ত ও ভূগুদত্ত শাপের জন্য আমি সীতাকে ত্যাগ করি- 
তেছি। লোকাঁপবাদ ইহার কারণ নহে। 
স্কন্দ পুরাণে, কথিত আছে-- 


শাপোক্ত্যা হৃদি সন্তপ্তং গ্রাচেতসমকলষগ্‌। 
প্রোবাচ বচনং ব্রহ্গ! তত্রাগত্য সতৎকৃতঃ ॥ 
ন নিষাঁদঃ সবৈ রামে। মৃগয়াং চর্মাগতঃ | 
তস্ত সংবর্ণনেনৈব সুঙ্নোক্যন্তং ভবিষ্যাসি | 


শাঁগ বাক্য উচ্চারণ করিয়া, প্রাচেতস বান্মীকি খষি সম্তাপিত হৃদয় হই- 
লেন। এমন সময়ে ব্রন্থী আগমন করিলেন। খষি তীহার সৎকার করিলে 
'তিনি বলিলেন, তুমি যাহাকে নিষাদ ভাবিয়াছিলে, তিনি রামচন্দ্র । মৃগয়। 
করিতে আসিয়াছিলেন। তাহারই বর্ণন! করিয়। তুমি যশস্বী হইবে | 

ঘোঁগবাশিষ্টে কথিত আছে, যে সনতকুমার বিঞুকে শাপ গ্রদান করিয়া, 
ছিলেন-- | . রর 
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তেনাপি শাপিতো বিষ্ুঃ সর্বজ্ঞত্বং তবাঁস্তিযৎ। 
. কিঞ্িৎকালংহি তত ত্যত্বা তৃমজ্ঞানী ভবিষ্নি ॥ 


হে বিষ্ঠো, তোমার যে সর্বজ্ঞতা আছে, তাছা কিঞ্িৎ কালের জন্ত ত্যাগ 
করিয়! তোমাকে অজ্ঞানী হইতে হইবে । তাই রামচন্্র পরী বিয়োগ জনিত 
বিলাপ করিয়াছিলেন । 

ভৃগু খধি ভাষ্য নিহত দেখিয়া শাপ দিয়াছিলেন, 

“বিষে, তথাপি ভাষায় বিয়োগাহি ভবিষ্যত | 


বৃন্দা শাপ দিয়াছিলেন _- 
“বৃন্দয়া শাপিতো বিষ্ণঃঃ ছলনং যত ত্বয়া কৃতম্‌। 
অতন্তবং স্ত্রীবিয়োগ্‌ং হি বচনান্‌ মম যাস্তসি ॥ 
দেবদত্তের ভার্ধযা নৃসিংহবেশধারী বিষ্ুকে বেখিয়! পঞ্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া, 
ছিলেন। তাই তিনি শাপ দিয়াছিলেন 
“তথ।পিল্ভার্ধযয়৷ সাদ্ধং বিয়োগোহি ভবিষ্যতি”। 
ত।রার শাপ রামায়ণে পসিদ্ধ। 


বালীকির রামায়ণে “মানিষাদ” শ্লোক সম্বন্ধে এইমাত্র লিখিত আছে, যে 
বান্সীকি শাঁপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া অত্যন্ত অপ্রসন্রচিত্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্ম! 
আসিয়! তাহাকে শান্তনা করেন এবং গু রামতত্ব তাহাকে উপদেশ করেন। 
গু রামতত্ব খষিরাই জানেন এবং বান্মীকির শাপ বাল্সীকিই জানেন। সমগ্র 
রাম কথ! বান্মীকি লবকুশের মুখে প্রকাশিত করেন নাই এই জন্য তাহ! 
জানিবার উপায় নাই। | 

তবে আচার্ধ্য রামান্তঙ্গ সাহস করিয়া বলেন, যে বাল্সীকি এইন্ধপ শাপ. 
দ্বিয়াছিলেন যে 

স ত্বয়া জীবিরহিতঃ কৃতঃ, সাঁচ নায়কহীনা কৃতা, তথ। ত্বমপি প্রিয়য়া 
স্বভীর্ধ্য়া হীনে। ভব, সাচ ত্বয়। হীন। ভবতু। আচার্ধ্য সাহস করিয়া ইহাঁও 
বলেন, যে যদি এ অর্থে কাহারও সন্দেহ থাকে, তিনি আপনার অন্তর্ধীবীকে 
জিজ্ঞাসা করুন। | | 

তত্র লন্দেছশ্চেত স্বান্তর্যামিণং পৃচ্ছ। 


ক চি পন্থা | শ্রীবণ। 


হায়রে, আমরা অন্তর্যামীকে প্রশ্ব করিবার অধিকার কি এখনও প্রাপ্ত 
চইয়াছি? অধিক কথায় কাধ নাই, স্বামী রামাম্ুজ যাহা বলেন, তাঞ্ছাই 
মানিয়। লই | 

রাঁমচক্জের স্্ীবিয়োগই রামায়ণের বীজ মন্ত্র। এই জ্ীলাভ করিতে গিয়া 
তাহার ছুই পরীক্ষ/। হরধন্ু ভঙ্গ করিয়া তিনি স্ত্রীলাভ করেন। আবার 
সম্ত্রীক গমন করিতে করিতে, তাহাকে বৈষ্ণব ধনুতে জ্যারোপণ করিতে হয়। 

অকালে পৃথিবী প্রলয়ের অভিমুখে গমন করিতেছিল। উচ্ছ.ঙ্খলতা। 
নিয়মাবহেলন) ধন্রবৈপরীত্য, ঈশ্বর দ্রোহ ও গ্রতিকুলাচরণের শেষ সীমায়, 
রাব উতর হইয়াছিলেন। তিন মুন্তিমান্‌ অধন্ম। তাহাকে দেখিয়া ধর্ম 
পালগণও ভয়ে কম্পমান। গ্রলয়ের বিভিন্ন রূপ! এক গুলয় ধর্শের 
উপযোগী, এক প্রলর তাহার বিরে।ধী | . 


ধর্পের অন্থরোধে মহাদেব বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া হরিহর মুর্তি ধারণ 
করেন। আবার:অধর্ম পরায়ণ ভক্তের অহ্রেরে ধর্মের বিরোধী হইয়া! তিনি 
বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করেন। বিশবপ্াজ্যে বেন ধর্শেরক্প্রয়োজন, তেমনি অধর্শে, 
রও প্রয়োজন। অধর্মের প্রতিকূল গমন করিয়। ধন্দর প্রবদ্ধিত হয়। অধন্মের 
পরাভব চেষ্টায় ধর্মের বল সঞ্চার হয়, ধন পরিপুষ্ট হয়। তাই প্রলয়ের অবাস্তর 
রূপ অধর মহাছেবের অনুগত । 

অধর্ম্দ যতদুর পরিপুষ্ হইতে হয, ততদূর পরিপুষ্ট হইয়াছে। আর অধর্ম্ের 
ভ্রোত চলিলেই, ধর্ম অন্তহিত হয়। তাই ধর্ম মুর্তি রামচন্দ্র অবতার গ্রহণ 
করিলেন। অধর্ের বিনাশ ও ধর্ষ্বের সংস্থাপন -এই দ্বই তাহা মহান্‌ 
উদ্দেশ্ত । তাই বিশ্বামিত্রের নিকট,জ্ঞান লাভ। তাই অধন্ম নাশের জন্য 
তাহার হরধনু ভঙ্গ এবং ধশ্মনংস্থাপনের জন্য তাহাতে বৈষ্ণব শক্তির আবেশ । 

যখন রামচন্ছ্র বৈষ্ণব ধনুতে শরযোজন করিলেন, তখন পরশুরাম বলিয়া 

উঠিলেন 


অক্ষষাং মধুহস্তারং জানামিত্ব।ং স্থরেখরম্‌। 
ধহুষোহ স্তপরামর্শাৎ স্বন্তিতেহস্ত পরস্তপ। 


যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বৈষ্ণবী শক্তি পরশুরামে আবিষ্ট ছিল, আর তাহা 
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প্রয়োজন রহিল না । পরশুরামের দেহ হইতে সেই বৈষ্ঃবী শক্তি নির্গত হইয়] ' 
রামচন্দ্রে প্রবেশ করিল। 


ততঃ পরশুরামন্ত দেহান্িরঁত্য বৈষ্বম্‌ । 
পশ্যতাং সর্বদেবানাং তেজো রামমুপাগমৎ ॥ 


পুক্রধন্ম, পতিধর্্ম, ভ্রাতৃধর্ন; রাঁজধর্মম _ একাধারে সকল ধর্মই রামচন্দ্রকে 
আশ্রয় করিল। পর্থ্ের প্রধান অঙ্গ ত্যাগ! ত্যাগের জলস্ত মুত্তি রামচন্দ্র । 
রাজ্যত্যাগ, বনবাস, পত্রী বিসজ্জন প্রতোক চিত্রই কি পবিভ্রতাময়, কি বিন্ময়" 
জনক, কি হৃদয়বিদারক । এত বিকীর্ণ কণ্টকের মধ্যে রামচন্দ্র কি মধুর। 
এত উত্তাল তরঙ্গের মধ, তাহার কি শান ও গন্তার মুত্তি। 
রামচন্দ্র, তুম ত্যাগের জন্যই অবতার গ্রহণ করিয়াছলে! তোমার দ্রব্য 
তুমি সকলই ত্যাগ করিতে পার। কিন্ত দেব, তুমি আমাদের জননী সীতাকে 
কেন পরিত্যাগ করিলে ॥ মা বেদময়ি সীতে, মাঁ তুমি কি দোষে আমাদিগকে 
ত্যাগ করিলে । পবিত্র মন্ত্রশক্কি, বেদের সাশিত্রী, যজ্ঞের অধিষ্ঠাতরী, মা তুমি 
এই কলুধিত জগৎ হইতে আপনার গ্যোতির্মী মুদ্তি অন্তর্হিত করিলে । আর 
কি ষেদের পবিত্র গু কার ধ্বনি আপনার মহাশক্তি বিস্তার করিবে ন7? আর 
কি মন্ত্রের বথার্থ স্বরূপ আমর] দেখিতে প।ইব না। হায় বান্ীকি খষি, তুমি 
কি করিলে? তুমি কাহাকে শীপ দিলে? নিষাদের কি ক্ষতি, বৃদ্ধি? তবে 
আর যজ্ঞ কেন? তবে আর বেদের কর্মকা কেন? সোখার লীতা লঙ্্যা 
আর বজ্র আচরণ কেন? মা তোমার সেই শেষোক্তি শ্রবণ করিনা এখনও 
আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। 


ষথাহং রাধবাঁদন্তং মনসাপি ন চিন্তয়ে। 

তথ। মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহৃতি ॥ 

মনস। কন্ণ! বাঁচ। যথ। রাঁমং সমচ্চয়ে | 

তথ! মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহ্ৃতি ॥ 

যখৈতৎ সত্মুক্তং মে বেক্সিরাগাৎ্পরং ন চ। 
তথ! মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহতি॥ 


১৪২, পন্থা । শ্রাবণ । 


ম1 তুমি পৃথিবীর বিবর মধ্যে প্রবেশ করিলে আর "তন্মহুর্তমিবাত্যর্থ সমং 
সম্মোহিতং জগৎ ॥” | 

ব্রহ্মার বাক রাঁধচন্ত্রের মোহ অপনীত হইল, এবং আমরাও আশ্বস্ত 
হইলাম । 


সীতাঁহি খ্মিলা সাধ্বী তব পুর্বপরার়ণ|। 
নাগলোকং জুখং প্রাযাতুাশ্রয় তপোব্লাত ॥ 
স্বর্গে তে সঙ্গমো ভূয়ো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ । 


বেদময়ি, তুমি যে রূপে আমাদের নিকট হইতে অপসরণ করিয়াছ। স্বর্গে 
সেইরূপ দেখিতে পাইব | কিন্তু তোমার উপনিষদমধী অন্তরূপ আমাদিগকে 
সতত আলোকিত করিবে, সেই আলোকে আমরা প্রকৃত গন্থ। অনুসরণ করিতে 
পারিব, এবং সেই পন্থার অধিকারী সাক্ষাৎ ভগধান্‌ শ্রীকঞ্ণচন্ত্রের দশন পাইব। 

এইখানেই বামকথা শেষ করিতাম এবং কৃষ্ণ কথার আরম্ত করিতাম। 
কিন্তু একটি কথ! বলিবার্‌ প্রবল ইচ্ছা! অতিক্রম করিতে পারিলাম না । নিফলঙ্ক 
নাম চরিতে লোকে এক কলঙ্ক আরোপণ করে--চোরাধাণে বালি বধ। উৎকট 
পে যখন মনুষ্যের মন্তকে বজপাত হয়, তখন কেহ বজ্রের দোষ দেয় না, 
কেহ দৈবের দোষ দেয় নাঁ। পাপের প্রায়শ্চি নানা রূপে হয়। মনুষ্য 
অধিকার নহে, যেসে বলে কোন রূপে প্রায়শ্চিত্ত হইবে। বালির সহিত 
রাম যুদ্ধ করেন নাই। যুদ্ধের নিয়ম দেখা তাহার আবন্তক ছিল না। 


যখন বালি বলিলেন, তুমি ক্ষত্রিয় ধন্ম অতিক্রম করিয়।, আমাকে কেন 
বাণবিদ্ধ করিলে, তখন রামচন্দ্র বলিলেন-- 


তদেতৎ কাবণং পশ্ঠ যদর্থস্ত,ং ময়াহতঃ। 
ভ্রাতুর্বর্তঁসি ভার্্যায়াং তবক্ত। ধর্মং সনাতনম্‌॥ 
প্রচরেত নরঃ কামাতস্ত দণ্ডে৷ বধঃ স্থৃতঃ। 
ভরতত্ত মহীপালে৷ বয়ং ত্বাদেশবর্তিনঃ ॥ 
শাসলাঘাপি মোক্ষা্| সেনঃ পাপাৎ প্রুচ্যতে। 
জা ত্বশাসৎ পাপন্ত তদবাপ্পোতি কিলিষম্‌ ॥ 


১৩০৮-। পাগলের প্রলাপ । ১৪৩ 


আর্যেণ মম মান্ধাত্র! ব্যদনং ঘোরমীপ্সিতম্‌। 
শ্রমণেন কৃতে পাপে যথা পাপং ককৃতং ত্বযা ॥ 
অস্ঠৈরপি কতং পাপং প্র্তে বজুধাধিপৈ ও 
গ্রায়শ্চিন্তঞ্চ কুর্ধন্তি তেন তচ্ছান্ততে রজঃ ॥ 


রাজদ 1 প্রারশ্চিন্ত দ্বার পাপীর রঙ্গোগুণ শাস্ত হয়। আগার পূর্ব 
পুরুষ মান্ধ।ত| এক শ্রমণের প্রতি এইবূপ পাঁপাচবণের জন্য এইরূপ দও কপ্রি- 
যাছিলেন। তাই তোমার অনুগ্রহের জন্ত, তোমার রজোখণের শান্তির জন্য 
এইরূপ দণ্ড করিনসাম। বাস্তবিক তন্ত বলিষাই বালি এইরূপে অনুগৃহীত 
হইয়াছিলেন। ধর্মের গতি অতি সুক্ষ । কর্বিপাক অতি দুর্বোধ। না 
জানিয়াই, আমরা রামচন্দ্রের চরিত্রে কপঙ্ক আরোপণ করি। 


যাবত স্থান্তস্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে। 
তাবদ্রামায়ণকথ। লোকেধু প্রচরিষ্যাতি | 
রামাঁয় রামভদ্রায় রামচন্জ্রায় বেধসে। 
রঘুনাথায় নাথার সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥ 
আীরামচন্দ্রীয় নমঃ । 

শ্রীপর্ণেশ্নারায়ণ সিংহ | 


১০ 


স্াগ্পালেল্ল ওএলাম্প £ 


০ 








(২য় সংখ্যার ৫২ পৃষ্ঠার পর হইতে ) 


(১০১) 
তা কেন মিষ্টি হয়, তেঁতুল কেন টক হয়, গোঁলাপ কেন লাল 
হয়, মলিক1 কেন হয় না, ইহার কারণ কে নির্দেশ করিতে পারে? সকলই 
দয়াময়ের ইচ্ছা । তীহাবই ইচ্ছামত কেহ বাঁ সাঁধু কেহ বা অসীধু হয়, স্ব 
ইচ্ছায় কেহ গাঁধু বা 'সসীধু হইতে পারে না 


১৪৪ পন্থা। | [ শ্রাবণ। 


১০২) 
মানুষ গ্রতিগণ কত নৃতন নূতন ইচ্ছা করিতেছে কিন্তু কৈ তাহা কি সব 
পূর্ণ হইতেছে £ তবু তাহার ইচ্ছাবৃত্তির নিবৃত্ভি নাই। এন্প বেহায়! বেয়াড়! 
জানোয়ার ত কোথাও দ্বেখি নাই! 
(১০৩) 
সন্নানাহইতে হইলে গায়ে ছাই মাথিতে হয় না, হৃদয়ের কামক্রোধাদি 
রিপুগণূকে ভন্ম করিতে পারিলে গা দিয়! আপনিই ছাই ফুটা বাহির হয়। 
(১০৪) 
শিশুদের মধুমিশিত করিয়া গাভী দুগ্ধই দাও বাঁ অন্ত যতই উৎকৃষ্ট উপা- 
দেয় খাগ্ভপেয় দাও নাঁ কেন তবু যেমন মাতৃন্তন্তন্থধা পান করিতে না পাইলে 
কিছুতেই তাহাদের পরিতৃপ্ত হয় না; ঘেইরূপ মানব সংসারে সহত্র প্রকার 
সুখ সম্পদ ধন রপর্ধ্য পাইলেও সেই জগজ্জননীর স্্েহ পীঘ্যপান ব্যতীত 
কিছুতেই প্রাণের পরিতপ্তি বা শাপ্তি লাভ করিতে পারে না। 
(১০৫) 
স্থগ হুঃখ দুইটা যমজ ভাই, ইহাদের একটাকে ডাকিলে অপরটা সঙ্গে সঙ্গে 
আপিয়। উপস্থিত হয়, কোনটা যে কে তাহা চিনিবার যো থাকে না, তাই 
মানব একটীকে লইতে আরটী লইয়। বসে, আর প্রতারিত হয়। 
(১০৬) 
কাহার নামের চিঠি পৃথিবীর যেখানেই পোষ্ট করনা ফেন--পথের ধারে 
বা গাছেরডালে ভিল* লেটার বস্ম্েই হউক বা ব্রাঞ্চ আফিসে বা সাব মাফিসে 
বা হেড আফিসেই হউক যেখানে ফেল তাহা সেই ব্যক্তির হস্তে পছছিবে। 
সেইরূপ শিলাখণ্ডেই হউক বাঁ মূর্তিকাখণ্ডেই হউক বা কা্ঠথণ্ডেই হউক ব 
বৃক্ষমূলেই “হউক মন্দিরে মস্জিদে চার্চে যেখানেই তুমি তাহার উদ্দেশে প্রণাম 
ক্বরিবে তাহা তাহার চরণে পছুছিবেই পুছিবে। 
| (১০৭) 
সেই প্রিয়তম গ্রাণেশ্বরের বিয়োগ ব্যথা হৃদয়ে সর্বদা! অনুভব করিয়। 
ব্যাকুল হওয়ার নামই গ্ররুত. “যোগসাধন” এতিম আর যা" বল সমস্তই 
বৃথা । 


১৬৮] পাগলের প্রলাপ । ১৪% 


(১০৮) 
কাঁচ শ্বচ্ছ বটে কিন্ধ তাহাতে শুধু বাহিরের জিনীষ দেখ! যাক কিন্তু তাহার 
পৃষ্ঠে পারদ লেপুন করিলে তবে নিজের প্রতিমৃন্তি তাহাতে শ্রতিবিদ্বিত হক 
সেইরূপ শুধুজ্ঞানে বাহৃজগতের বিষয় বুঝা বার কিন্ত আত্মার স্বরূপ জানিতে 
হইলে তাহার পৃষ্ঠে প্রেমের প্রলেপ লাগাইতে হইবে । প্রেমপ্রলিপ্ত জ্ঞানই | 
পরমাস্মার গ্রতিবিষ্ব গ্রহণে সমর্থ হয়। 
(১০৯) 
ছুপ্ধজাল দিয়! স্থির পাত্রে রাখিলে তাহা উপর সর পড়ে অর্থাৎ তাহার 
সার ভগ ভাপিয়া উপরে উঠে; সেইরূপ পাপের জাল! জুড়াই়। হৃদয় স্থির 
হইলে মনের সারাংশ (ভজ্ভি ) আপনিই ভামিয়া উঠিবে। 
(১১০) 


রমণীগণ রমণকালে পুর্ববান্ুভূত গর্ভধারণ যন্ত্রণা! ও এসব বেদনা একেবারে 
ভূ'লয়া যান, স্মরণ হইলেও উপেক্ষ। করেন; চোর চুরী করিবার সময় পুর্বব- 
ারাবাস ক্লেশ বিস্ৃত হয়, মনে হইলেও গ্রাহথ করেন। ইহারই নাম মোহ। 
(১১১) 


দয়াময় তাহার ভক্তগণকে জীবনের মধ্ো একবার দর্শন দেন, তীঙ্থাকে 
একবার দেখিপেই হৃদয়ে ষে প্রেমের সঞ্চার হয় তাঁহাঁতেই ভক্ত জনমের মত 
পাগল হইয়া হানাথ! হানাথ! করিয়া! ঘুরি! বেড়ান। প্রেমের খিরহেই 
সুখ তাই তক্ত ভগবানের দেখ! ন! পাইলেও তঁহাতে আত্মহার। হইঈয়! জীবন্দ 
যাপন করেন; জীবনান্তে তাহার সহিত মিলন হইবে এই আশাতেই তাহার 
স্ুখশান্তির লহরী খেলে। 

(১১২) 

একটা দিকি পয়সা, হইতে মোহর পর্য্যন্ত সকল যুদ্রাতেই রাঞার মুখ অঙ্কিত 
থাকিলেও যেমন তাহাদের উপাদান ও পরিমাণ অনুযায়ী মূল্যের নুনাধিক্য 
হয়, সেই রূপ আব্রক্স্তত্ত পর্য্যন্ত সকল হৃদয়েই সেই রাজ রাজ্োখরের রূপ 
অগ্কিত থাকিলেও প্রকৃতি ও প্রসারের তারতম্যে তাহাদের উৎকর্ষ অপকর্ 
নিদ্ধারিত হয়। 


১৪৬ পন্থ। | [ শ্রাবণ। 
(১১৩) 
মায়ের কোঁলে উঠিতে হইলে শিশুর সায় সরলত| পিতা, নিরীহতা। ও 
নি্রত। চাই নতুবা ধেড়ে ছেলেকে মা কখন কোলে করেন না| 
(১৯৪) 
অসহায় শিশু নিদ্রিতাবস্থার় ক্ষুপায় বা ভয়ে কাতর হইলে “মা”? পম” 
করিয়। কাদিয়। উঠে, তাহার মা অমনি ছুটিয়। গিয়া তাহাকে বুকে করিয়া লল 
ও স্তন্তম্ধাদানে তাঁহাকে শাস্ত করেন, সে কিন্তু কিছুই টের পায় না? দেই 
রূপ আমাদের কোন আন্তরিক অভাব বা ভয় হইলে যখন প্রাণ কীদিয়া উঠে 
তখন জগজ্জননী ছুটিয়া আসিয়া আমাদের" কোলে করিয়া লন ও আমাদের 
অভাব উদ্দেগ দুর করেন, আমা মোহনিজ্রাৰশে কিছুই টের পাই না। 
(১১৫) 
আমাদের শারীরিক ব্যাধির বিষয় বৈদ্ককে যেমন বিবিধ প্রকারে বিশদ- 
পে বুঝাইয়া না বলিপে মনের তৃপ্তি ঝা ব্যাধির উপশম হয় না; সেইরূপ 
আমাদের মানসিক বিকারের বিবরণ সেই ভবরোগ বৈদ্ককে সবিশেষ না জাঁনা- 
ইলে যখন মনের ব্যাকুলতা ঘুচিবে না তখনই জানিবে তাহার উপযুক্ত প্রতী- 
কারের আপা! করা যাইতে পারে ; নতুব! রোগ গোপন করিলে তাহা হইতে 
কেহ কখনই মুক্কিলাভ করিতে পারে না। তাই বলি হৃদয়ের অসুস্থত! প্রত্যহ 
হৃদয় নাঁথকে জানাইও তিনিই তাহার প্রতিবিধান করিবেন। 
(১১৬) 
চুম্বক লৌহকেই আকর্ষণ করে! স্বর্ণ রৌপ্য পিত্তলাদি অন্ত কোন ধাতুকে 
করে না। সেইরূপ সীধুমহাম্মাগণ প্রেমিক ভক্তকেই প্রেমের টানে টাঁনিয়া 
লন, ধনী জ্ঞানী বিদ্বানের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। 
€ ১১৭) 
কেহ ও হইতে কথা বলে কেহ বা! জিহ্বা হইতে বলে আবার কেহ বাঁ 
কণ্ঠ হইতে কথ বলে পরস্থ প্রাণের অন্তস্তল-হইতে ন! বলিলে কাহারও কথ। 
কাহারও কাঁণে লাগে ন1। শুধু কাণের পর্দায় প্রতিধ্বণিত হইয়া যে কথ! 
নিবৃত হয় সে কথ! কথার মতই নয়। যে বাক্য শ্রবণ বিবর দিয় মরসে 
পশিতে” না পারে সেরূপ বৃথা জল্লিতের আবশহক নাই। 


১৩০৮ । পাগলের প্রলাপ । ১৪৭ 


€১১৮) 
দীন হীন কাঙ্গাল হতে ন। পরিলে দীননাথের দয হয় লা। 
(১১৯) 
অশীতি লক্ষবার জীবন ধারণ করিয়াও যদি আমাদের 'জভ়ত্ব ঘুচিল ন! তবে 
আর ঠৈতন্ঠে।দয় কবে হইবে। দয়াময়! চেতন। দিয়া চৈতন্তে বঞ্চিত 
করিলে কেন? তৈনন্যহীন জীবন বৃথ। বিড়ম্বনা মাত্র, তার চেয়ে জড়ত্ব সম 
ধিকতর বাঞ্চনীয় । 
6১২৪) 
নব প্রক্ষটিত পুশের স্থরভির ও ।আতরের যে প্রভেদ, সুপক ফলের 
মাধুরিরও মোরব্বার় যে প্র:ভন, প্রকৃত বস্তও প্রতিদার় যে প্রভেদ, ভক্তের 
সহজ প্রেম (অহৈতুকী ভক্তি) ও জ্ঞানীর তক্তিতে সেইবপ প্রভেদ। 
(১২১) 
মানুষ নিজে বাহাকে ভালবানে আর কাহাকেও তাহাকে ভালবাপিতে 
দেয় না, সেইরূপ দয়াময় বাহাকে ভালবাসেন সমস্ত জগৎ তাহাকে দূর ছ।ই 
করে, অথবা জগতে কেহ যাহাঁকে ভাল বাসেনা তাহাকেই তিনি ভান্‌ 
বাসেন। 
(১২২) 
সেই পূর্ণ ব্রদ্মাণ্ডের বিরাটরূপে একবার হৃদয় ভরিয়া গেলে তাহাতে আর 
অঙ্ুমাত্র অন্তচিস্তার অবকাশ থাকে না। 
(১২৩) 
কাম ক্রোধ লোভাঁদির মধ্যে থে কৌন একটীকে বশ করিতে ,পারিলে 
আর গুলি কমে আপনিই বশ হইয়া আইসে। 
(১২৪) 
মা! তোমার রাজ চরণ ছুখানি বুকে করিয়া পাগল ভোলার নেমার 
জ্বালা, ন্ষের জালা, আগুণের জালা, প্রাণের জাল! সকল জাল! জুড়াইল আর 
তোর পাগল ছেলের পাপের জালা জুড়াইল না কেন? 
(১২৫) ও 
ব্ধি সঙ্গ করিতে চাও ত সুকুমার শিশুর দছিত মিশিও। যে মতো সরল- 


১৪৮ পস্থা শ্রাবণ । 


তাঁয় কোঁষগতায় মধুরতায় পবিত্রতা উদারতায় প্রেমে বিশ্বাসে ও স্বীয় 
স্বভাবে তোমা হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ) নতুবা সেই প্রকৃতির চিরশিশু প্রেমিক 
সাধুর সহিত সঙ্গ করিও, যিনি প্রবীন হইলেও নিত্যলীলাময় বাহার হৃদয় 
সদাই প্রেমময়ের ভাবে বিভোর সাংসারিকতায় লেশমাত্র ধাহাকে স্পর্শ করিতে 
পারে না, সারল্য ও মাধুর্যের উপাদানে ধাহার অন্তর বাহির গঠিত এবং 
ধাহাকে দর্শন করিলে প্রাণ পবির ও প্রসন্ন হয়। এই ছুই প্রকার শিশুতেই 
আনন্দময়ের একৃতশ্বরূপ পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি হইবে। 
(১২৬ ) 

দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ বিকৃত ব্যাধীত বা প্রদাহিত হইলে তাহার উপর 
ব্িষ্টার দিয়া পোড়াইয়া দিলে তাহ! আরোগ্য হয়, সেই জন্য পাঁপীর বিকৃত 
হৃদয়ে নৈসর্গিক লিয়মে সদাই আধি ব্যাধি অন্ুতাঁপের ব্রিষ্টার লাগিয়া! থাকে। 
এইরূপ/ব্রিষ্টার*ন! থাকিলে হয় ত সে বাচিত না কারণ দেহে একবার পাপ 
বিষ ঢ:কলে দেখিতে দেখিতে তাহ|তে সর্বশরীর জর্জরিত হৃঈয়। পড়ে । পাপ 
প্রদাহের প্রনার রোধ করিবার জন্যই পাপার প্রাণ সদাই জলে, এ জাল। 
হয়াময়ের কপা। জাল! না করিলে জানিবে ব্যাধি গুরুতর; জীবনীশক্তির 
অতাৰ না হইলে হৃদয় অসাড় হয় না। 


( ১২৭ ) 
মা, তুই দেবতাদের জন্ শুস্ত নিশুস্ত ব্ধ করিভে পারিস, মহ্যাসুর বধ 
করিতে পারিস, চও মুন্ড অদংখ্য দৈত্যদানব সব নাশ করিতে পারিস আর 
ছেলের চিবশক্র কাম ক্রোধ অহঙ্ক(র এই তিন্টেকে শাসন করিস না কেন 
মা? এরা মিলেজুলে মাও পুত্রকে চিবদিনের জন্য পর করিয়া রাখিল, আরল্প 
তুই ঘরের শত্রু না দমন করে বনের মোষ তাঁড়িয়ে বেড়াস, এ তোর কেমন 
রীতি মাত সাঁধে কি'আর তে;কে আমি “পাগলী মা” বলি? 


( ১২৮ ) 


| যৃত্তিকার নিয়ে হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ বিহীন কীট।দির মুখে যিনি আহার 
যাগাইতেছেন তিনি কি আর তোমার আমার আহার যোগাইতে পারিবেন, 
৮ জীবন দিয়াছেন ঘিনি রক্ষা করিবার ভার তীহারই। 


১৩০৮] মগধের প্রা্ঠীন'ইতিবৃত। ১৪৯ 


( ১২৯ ) 


ম! তোর চোঁকের সামনে তোর ছেলেটাকে ছটা রাক্ষ সে ছিড়ে ছিড়ে খচ্চে 
আর তুই ্লাড়িয়ে মঞ্জ| দেখছিস, এ তোর কেমন রীতি মা? 
(১৩০) | 
ময়দ! খ্বত চিনি ক্ষীর ছান। এই পাঁচপ্রকার জিনিষে প্রায় যাবতীয় ষ্টার 
দ্রব্য প্রস্তত হয় কিন্তু তাহাঁদের আকার ও আস্বাদন বিভিন্ন । গা, মত্তিচুরঃ 
জিপিপী, সন্দেশ, বরফি, রসগোল্ল। সমস্তই প্রায় পূর্বোক্ত পঞ্চ উপাদানের 
কোঁন না কোনটার দারা প্রস্তত হয় কিন্তু তথাপি সব জিনীষ সকলের ভাল 
লাঁগে ন!, কাঁহাঁরও বা মতিচুর কাহারও রসগোলি। ভাল লাগে, কেহ বা সন্দেশ 
ভক্ত, কাঁহারও বা জিলাপী প্রিয় সামগ্রী হয় তাহার প্রধান কারণ প্রকৃতি ও 
প্রবৃত্ি। সেইরূপ ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্বোঁম এই পঞ্চ উপাদানে গঠিত মানব 
বস্ততঃ সকলে অভিন্ন হইলেও আকার প্রকারে পরম্পর পৃথক বোধ হয়। 
প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে কেহ বা কাহারও প্রিয় কেহু বাঁ অপ্রিন্ হয, প্রাক 
তিক নিয়মে তাহাদের পরম্পরে প্রেম হইয়া থাকে । 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীগোবিন্লালবন্দযোপাধ্য।য় বিএ) 


শ্বঙ্গীব্েল্স ওনাচীন ইভিন্বভ্ভ £ 





শ্আীমাদের একটা অপবাদ আছে প্রাচীন ভারতের কোন ইতিহাস 
নাই। আমাদের দেশের পুজ্যপাঁদ প্রাচীন মনস্বীগণ সময় নিরুপণের প্রতি 
কোন মনোযোগ প্রদান করেন নাই। যদি ভারতবর্ষের কোন যুগের ব! 
কোন প্রদেশের ধারাবাহিক, শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহান থাকে তাহ! মগধের। 
মগধের ইতিহাস ভারতবর্ষের গৌরব। মগধের যশ, সভ্যতা ও জ্ঞান সমস্ত 
তারভবর্ষ কেন একগময় সমন্ত পৃথিবী, পরিব্যাপ্ত হইয়ছিল। এক কথায় 


১৫০. পন্থা! | আবণ। 


বলিকে গেলে মগধের ইতিহাস অর্থে বৌদ্ধযুগের ইতিহাস বুঝায়। বৌদ্ধধশ্ধের 
উদ্নতি ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মগধের যশ চারিদিকে বিকীর্ণ হয়। বৌদ্ধ 
ধর্মের যত কীর্তি চিহ্ন মগধে পরিলক্ষিত হয়, কুত্রাপি এত দেখিতে পাওয়া 
যায় না। সেই সকল গ্রাচীন কীর্তির ভগ্লীবশেষমাত্র বক্ষে ধারণ করিয়া প্রাচীন 
ম্গধ এক্ষণে দণ্ডায়মান আছে। মগধের ইতিহাস অন্বদ্ধে মতামত প্রদান 
করিৰার পূর্বে কোন প্রদেশকে আমরা মগধ বপিতে পারি আগ্রে দেখা উচিৎ। 
মগধের পশ্চিমে কাশীরাজ্য, উত্তর পশ্চিমে কোশল রাজ্য, উত্তরে মিথিলা ব! 
বিদেহ, পুর্ব্বে অঙ্গ ও বঙ্গদেশ ও দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি। এই ভুমি খণ্ডকে মগধ 
বলে। মগধের গাচীন রাজধানী গিবিবরজ । প্রাচীন পুরাণাদিতে এই গিরি- 
ত্রজের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁম। এই গিরিবজের বিখ্যাত ভূপতি জরাসন্ধ, 
গ্বাপরে কুরুপাগব যুদ্ধের সময় জীবিত ছিলেন। এই গিরিব্রজ নগর পঞ্চ পর্বত 
দ্বারা বেষ্টিত যথ, বিপুলগিরি, সোনগিরি, বৈভারগিরি, উদয়গিরিও চৈত্যগিরি। 
ইহার মধ্যে চৈত্যগিরি উল্লজ্ঘন পূর্বক ভগবান শ্রীরু্ ভীমাজ্জুন সহ গিরিব্রজ- 
নগরে উপনীত হন ও ভীম সম্পখনমরে জরাসন্বকে হত্যা করেন। মহাভারত 
পাঠকমাত্রেই এই সকল কথ! অবগত আঁছন। এই গিরিব্রজই কালে নামাস্ত- 
রিত হইয়া র।জগৃহ নাম গ্রহণ করে। গিরিব্জ নাম কাহার দ্বারা ও কি জন্য 
পরিবর্তিত হয় তাহার কোন সঠিক বিবরণ জানা যায় না। এই গিরিব্রজ বা 
গ্রাটীন রাজগৃহের সন্নিকটে কুশাগার পুর নামে একটা নগরছিল। বিখ্যাত চীন 
পরিব্রাজক ইউএনপাও তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে কুশাগারপুর নগরের নাম উল্লেখ 
কৰ্রিয়াছেন। পুরাততৃবিৎ পণ্ডিত বীল (7381) সাহেব বলেন যে কুশাগার 
পুর, গিরিব্রজ ও প্রাচীন রাঁজগৃহ একই নগর। কুশাগাঁরপুর যে প্রাচীন 
রাক্গৃহ সে বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ পাওয়াঁযায় না। বিখ্যাত প্রত্বতত্ববৎ 
পশুত 112)0£ 961১0121 (0001708100৮ তাহার প্রণীত 4১০1)2০০1981091 
[০১০//এতে এই কথার উল্লেখমাত্র করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আবাঁর অনেকে 
বলেন যে কুশাগারপুর ও প্রাচীন রাঞ্জণৃহ ভিন্ন নগর। এই প্রাচীন রাজগৃহ 
নগর যখন ধ্বংশীবগ্থায় পরিণত হয় মেই সময়ে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক রাজ] 
বিশ্বিসার প্রাচীন রাজগৃহের কিছু উত্তরে নৃতন রাঁজগৃহনগর,'স্থাপিত করেন। 
বহুকাল ধরিয়া এই নূতন রাঁজগৃহ নগর মগধের রাজধানী ছিল। এই:নৃতন 


১৩০৮] মগধের প্রাচীন ইতিবৃত্ত। ১৫১ 


রাজগৃহও এক্ষণে তগ্রাঁবশেষ মাত্র। ইহার বর্তমান নাম রাজগির। ইহার 
সন্নিকটে সপ্তপর্ণা গুহ1!। এই গুহাতে বুদ্ধদেবের দেছত্যাগের অব্যবহিত 
পরে ৫০০ শত বৌদ্ধ মহাস্থবীর বুদ্ধ শিষ্য মছাকাশ্তপের নেতৃত্বাধীনে মিলিত 
হইয়! বুদ্ধদেবের উপদেশ সকল সংগ্রহ করেন। ইহ! বৌদ্ধদিগের প্রথম মহা- 
সমিতি । ইহারই নিকট গৃহাকুট পর্ধত। অনেক সমগ্ন বুদ্ধদেব এইস্থানে 
অবস্থান করিতেন ও এই স্থানে তিনি সতধর্ম্ম পুগ্ডরীক শাস্ত্র উপদেশ প্রদান 
করেন। ইহারই কিছু পূর্বে হন্ত্রশীলা গুহ। প্রবাদ আছে এই পর্বতে 
বুদ্ধদেব ইন্দ্রের ১০০টী প্রশ্নের উত্তর প্রণান করেন, ইহাহইতেই ইন্দ্রশীল! নাম 
হয়), এই স্থানে অনেক বৌদ্ধ ও জৈন কীর্ভি পরিলক্ষিত হয়। নূতন রাজ- 
গৃহের ৮ মইল উত্তরে নালন্দ। এই স্থানে বৌদ্ধদিগের একটা, বিহার অবস্থিত 
ছিল। এই নাঁলন্দ বিহার বৌদ্ধদিগের উজ্জল কীর্তি। নালন্দ বিহারের যশ 
ভারতময় ব্যাপ্ত ছিল। দিবারাত্র এই স্থানে শান্তর অধ্যয়ণ হইত। বহুদূর 
দেশ হইতে ছাত্রগণ নালন্দ বিহারে অধ্যয়ণ করিতে আদিলে ও রীতমত 
পরীক্ষা-_-দিয়! প্রবেশ লাভ করিতে হইত। এই নাঁলন্দ বিহারে এক সময় 
১০০০০ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ব্রদ্ষচারী বাস করিতেন । নালন্দ বিশ্বার বৌদ্ধ- 
দিগের বিশ্ব বিগ্ভালয়। নালন্দ ব্যতীত বিক্রমশীলা ও উদন্তপুরী নামে আর 
ছুটী বিখ্যাত বি্বলয় মগধে ছিল কিন্তু ইহাদের এক্ষণে চিহ্মাত্রও নাই। এই 
নালন্দ বিহার হইতে এক সময়ে অসংখ্য বৌদ্ধ সাধু এশিয়ার নানাদেশে 
অসংখ্য সংস্কৃত শাস্ত্র লইয়৷ গমন করেন। এখন পর্য্যন্ত চীন ও জাপানদেশে 
এই সময়ের আনীত সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

কালে এই নূতন রাজগৃহ নগরের ও প্রাধান্য স্াস হইতে থাঁকে, ও ইতি- 
মধ্যে বৈশালী নামে একটা নগর কিছু দিন প্রাধান্ত লাভ করে। এবং এই 
নগরেই কালাশোকের রাজত্ব কালে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসমিতি আহুত হয়। 
গখন অজাতশক্র মগধের রাজা সেই সময় বজ্জিনামক একজাতি মধ্যে মধ্যে 
মগধ আক্রমণ করিত, সেই জন্ত তিনি গঙ্গা তীরে এক দুর্ণ স্থাপন করেন। 
কালে এই স্থানই' পাটলীপুত্র নামে বিখ্যাত হয়। কেহ কেহ বলেন অজীত 
শত্রুর পৌত্র উদয়াস্ব পাটলীপুত্র স্থাপন করেন। পাটলীপুত্র অতি প্রাচীন 
নগর। অনেকে বলেন ইহার পুর্ব নাম কুসুমপুর বাঁ পুষ্পপুর। কোন কোন 


১৫২ পন্থা | শ্রাবণ 


গ্রন্নতত্ববিং পঠিত বলেন যে পুষ্পপুর ও পাটলীপুত্র ভিন্ন সহর। এই পাটলী- 
পুত্র নগর মৌধ্য নৃপতিদিগের রাজত্ব কালে বিশেষ প্রাধান্ত ল।ভ করে৷ 
 মৌর্য/দিগের পুর্বে যে সকল ভুপতি মগধে বাঁজত্ব করেন তাহাদের নাম নিয়ে 
উল্লেখ করা গেল। জরাসন্ধের পুজ সহদেবের পর ২১ জন ভূপতি মগধে 
রাজত্ব করেন। ইহাদের পর প্রদ্ঠোত্বংশের ৫ জন রাজ হন। তাহাঁদিগের 
পর শিশুনাঁগ, ককবর্ণ, ক্ষেমধন্মরণ ক্ষপ্রোজ, বিশ্বিসার, অজাতশক্র, ধর্বক, 
উদয়াশ, নন্দীবর্ধন ও মহানন্দ প্রভৃতি রাজাগণ রাজত্ব করেন। ততপরে নন্দ 
ব'শের ৮ জন রাজা রাজত্ব করেন। তৎপরে মৌধ্যবংশ মগধের অধিপতি 
হয়। চন্দগুপ্ত, বিন্দূসার ও অশোক এই বংশের বিখাত নৃপতি | এ পাটলী- 
পুত্র নগর ভারতের উতিহাসিক যুগের সব্ধ পু্ধান নরপতি অশোকের রাজ- 
ধানী। এখন পর্য্যন্ত প্রাচীন নগরের ধ্বংখাবশেষ দেখিতে পাঁওয়। যায়| 
অশোকের ন্তাক় একছত্র সম্রাট বোঁধ হয় ভারত সিংহাসনে আবঢ় হন নাই। 
অশোকের সময়ে একদিকে আফগানীস্থান ও গুজরাট হইতে আর একদিকে 
সমস্ত গৌড় বঙ্গ ও উড়িষ্য। গ্রদেশ পর্য্যন্ত রানত্ব বিস্তার হয়। এই বিশাল 
সম্প্রাজ্য অশেরকের অধীনতা স্বীকার করে । অশোকের নাম ইউরোপীয় 
পণ্ডিত মঞ্জলীর নিকট বিশেষ আদৃত্ব, কারণ অশোকের রাজত্ব কালের যত 
বিবরণ জানিতে পারা যাক তত আর কাহার লময়ে নহে। অশোক ধর্্ী- 
শোক নামে বৌদ্ধ জগতে পুঁজনীয়। সকলই অবগত আছেন, অশোক 
তাহার রাজত্বের নানা দিকে প্রস্তরফলক ও শীলা স্তম্তদকল নিন্মাণ করেন। 
ছুই হাজার বংসরেরও অধিক এই নকল শীলা স্তম্ত ও প্রস্তর লিপি ভারতের 
নানাস্থীনে পতিত ছিল। কেহ তাহার কোন মর্খ:উত্ঘাটন করিতে পাধেন 
নাই। অবশেষে প্রিন্দেপ নামে এক অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন পণ্ডিত এই সকল 
লেখার নকল লইয়। তাহাদিগকে ভারতবর্ষের নান। ভাষার সঙ্তি মিলাইতে 
লাগিলেন। এইরপে মিলাঁইতে মিলাইতে মকলগুলির মধ একটী বিশেষ 
নাম তাহার দৃষ্টিগোচর হয়। পে কথাটা দেবানামপিয়পিয়ুদসি | এখন 
দেখিতে হইবে এখন এই দেবানামপ্রিয়প্রিয়দশীকে। অনেক অন্সন্ধানের ফলে 
ইহ! স্পষ্ট জানা যায় যে দেবানামপ্রিয়প্রিয়দর্শী আর কেহই নহেন ভারতের 
অদ্বিতীয় সম্রাট অশোক । কারণ এই প্রিয়ার রাত কাল ও অশোকের 


১৩০৮] ম্গধের্‌ প্রাচীন ইতিবৃস্ত। ১৫৩ 


রাঁজত্ব কাল এক । ত্বদ্যাতীত নিলে দ্বীপ বংশ নাঁগে প্রাচীন পালি পুস্তকে 
বর্নিত আছে দেশানামপ্রিক়্ ও অশোক অভিন। অংশাক ধর্মের জন্য যাতী। 
করিয়াছেন এমন আন কোন নরগতি করেন নাই। উপরে যে শীলালিপি 
ও প্রস্তর স্তপ্তের কথা বল! হইয়াছে ভাহ! ভারতবর্ষ অনেক স্থানে দেখিতে 
পাওয়া ঘায়। আফগানীস্থান, গিণার, দীল্ি, এলাহাশাদ, গরার নিকট বরাণর 
পাহাড়, ধৌলী ও ভৌগদ ও লুগ্ষিণী প্রদ্নৃতি স্থানে ত্র সকল আবিষ্কার হই- 
যাছে। এই অকল হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় অশোক একজন অতি 
উদারপ্রক্কতি নরপতি ছলেন। তিনি নিলে যদিও বৌদ্ধ ছিলেন শ্ন্দুদিগের 
প্রতি সমান সন্মান করিতেশ; তীহার বাজছে যাহাতে কোন প্রকার পশু 
বধ না হয়_তাহার জন্ভ নিষেধ বিধি প্রচার করেন। তাহা ধঙশের মধ্যে 
বাহাতে কোন একার মলিনতা ন প্রবেশ করে তত্ভন্ত মহামাত্র নামে কম্মাচার 
নিয়োগ করেন। এই সকল শীলাস্তস্ত ও গরস্টরফলকের মধ্যে অনেকের নভে 
গির্ণার পাহাড়ে যে প্রস্তরফ্ষপক আছে সেইটা বিশেষ বিখ্াাত কিন্তু আদার 
মতে লুষ্ষিনী উদ্ভানের নিকট যে শালাস্তন্ত আবধার হইগাছে সেইটী সন্ধ 
প্রধান। কারণ ইহ হইতে একটা এতিহাসিক মহা ঘটনা আবিষ্কঙ হইরাছে। 
লুদ্িনীতে একটা অশোকন্তপ্ত ছিল কিন্ত এতদিন কেহই তাহার কোন সন 
করিতে পারে নাই" অনেক অনুসন্ধানের ফলে অল্প দিন হইল প্রত্রতত্ববিৎ 
পণ্ডিত ডাক্তার ৬/৫৭৭০]এর বিশেষ চেষ্টায় এই স্তনটা আবিক্ষত হয়। 
তাহাতে নিয়লিখিত কর়ুটী কথা উল্লেখিত আছে! “আমার রাজনের ২০শ 
ব্সরের সময় আমি তীর্থ যাত্রা উপলক্ষে এই স্থানে আগমন করি ও ভগণান 
বুদ্ধের জন্ম স্থানে চিহ্বেরম্বরূপ এই স্তপ্তটী নির্মাণ করিলাম।?? এই সংবাদ 
চারিদিকে প্রচার হইব মাত্র ইংলণ্ড হইতে অধ্যাপক 86009]1, অদ্দিভীল 
পালি পঞ্ডিত 107, 1২05 1)85109, ফাঁন্ন হইতে 591৮20 [6৮1 প্রভীতি 
পঙ্ডিতবর্গ এই স্থান দর্শন করিতে আগমন করেন । এইরূপ কথিত আছে 
যে অশোক ভারতবর্ষের নানাস্থানে ৮৪০০ হাজার কপ নির্মাণ করেন 
নিজ ধর্শার্থে গ্রাম এক শত কোটি টাকা ব্যয় করেন। পাটলীপুভর স্দিক্ষটে 
কুদুটারা'ম নামে একটা প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ছিল। বুদ্ধদেব অনেক জমঝ 
এই স্থানে অবস্থ(ন করিতেন । এস্তদ্যতীত হিরণ্যপর্ধত নামক স্থানেও অনেক 


বৌদ্ধকীর্তি.বিদ্মাঁন আছে। ইহা বর্তমান মুঙ্গের। অশোকের পর তাহার পৌল্র 
সম্পদি মগধের রাজা হন। তৎপরে তাহার পুত্র বৃহস্পতি, তাহার পর বৃষসেন 
তার পর স্ুর্যবন্্ম ও কৃর্যবন্মণের পর পুষ্পমিত্র রাজা হন। বিষ্ণু পুরাণে 
উল্লিখিত যে!অশেকও সম্পদির পর আর ছয় জন মৌর্য্যবংশীয় রাজ! রাজত্ব 
করেন। ও সেই বংশের শেষ রাঁজ বৃহদ্রথকে বধ করিয়া মৌধ্যদিগের 
সেনাপতি পুষ্পমিত্র নিজে রাজ। হন। এইরূপে মৌধ্য বংশের পর অন্তান্ত 


রাজার] রাজত্ব করেন। ও"মৌধ্য বংশের বিলোঁপের সঙ্গে সঙ্গে মগধের যশ 
হাস হয় !! 


শ্রীচারুচন্জ্র বন্ড । 


সপন 


জীন্বন-ল্রজ্ছত্নত | 
( গল্গ ) 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর) 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


৩ একিও! একিহইল! আমি এক্ষণে কোথায়? আঙি 
মৃত না জীবিত? আমিম্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে আমার ইন্দ্রিয়জ্ঞান 
অক্ষুঞ্জ রহিয়াছে । আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে আমার দেহ ইতস্ততঃ 
পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু এই পরিভ্রমণে আমার যেন কিছুমাত্র 
স্বাধীনত| নাই? উদ্দোশ্ত ও চেষ্টা রহিত হইয়া আমি যেন অন্ধকারজ্রোতে 
ভাগয়া বেড়াইতেছি। এক্ষণে ভাবন। হইল আমি কোথায় যাইতেছি। কখন 
ভূগর্ভ মধ্যে কখন অতলম্পর্শ জলরাশী মধ্যে এবং কথনও বা! শ্বাসবদ্ধকর বায়ু- 

রাশীর মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এইরূপে পরিভ্রমণ করিতে করিতে 
দেখি আমি যেন জলস্ত অগ্নি মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। একি হইল। আমি 


১৩০৮] জীবন-রহস্য,।] ১৫৫. 


অগ্নি মধ্যে দণ্ডায়মান, অথচ অগ্নির তাপ কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারিতেছি 
না! ও! এষে চিতাগ্সি! আমি শ্বশানক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। শ্মশানে 
দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখিতেছি.কত লোকের সংভ্ুপুষ্ট,সাধের দেহ চিতাতন্দে 
পরিণত হইতেছে । মন্ুুষ্োর সকল আশ সকল ভ রস! চিরকালের জন্য ফুরা- 
ইয়া যাইতেছে! দেখিতে দেখিতে অগণিত শব শ্মশানক্ষেত্রে আনীত হইল, 
ও শবদেহ চিতাভম্মে পরিণত হইয়া গেল! 

আমি উপরোক্তরূপে শ্বশানক্ষেতে দণ্ডায়মান হইয়) মন্ুষ্যদেহের পরি- 
ণামের বিষয় চিন্তা করিতেছি এমন সময় দেখিতে পাইলাম একটী শবদেহ 
লইয়া কতিপয় ব্যক্তি শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইল । শববাহী ব্যক্তিগণকে 
যেন পুর্পরিচিত বলিয়! বৌধ হইতে লাগিল। ক্রমে বখন শবের অস্ত্যে্টি- 
ক্রিয়া সমাপনের জন্ত উহার দেহ হইতে বস্ত্র উন্মুক্ত হইল তখন শব দেহের 
সমস্ত অংশ আমার দৃষ্টি পথে (%) পতিত হইল। (স্মরণ রাখিবেন এক্ষণে 
আমার দেহের কিছুমাত্র অস্তিত্ব নাই, তবে “অংমি দেখিলাম" এই কথার 
অর্থ এই যে “আমার দৃষ্টির জ্ঞান হইল মাত্র) প্রথমতঃ শব দেহটা দেখিয়া 
উহাকে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া বোঁধ হইল,ন1।*শবের দেহ এক্ষণে অত্যন্ত শীর্ণ 
ও যেন উহার সমস্ত অবয়ব কেহ নীল বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে । কিন্ত 
যখন বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম তখন; আর আমার বিম্ময়ের 
সীম। রহিল না। দেখিলাম শব দেহ আমার ভগ্রীপতির ! আমার এ অবস্থার 
বিশেষত্ব এই যে আমি এক্ষণে কিছুতেই শোঁক বা ছুঃখে.অভিভূত হইতেছি ন1। 
তবে আঁমি?যে সকল শোক ব1 ছুঃখস্চক বাক্য উচ্চারণ করিতেছি তাহ! 
আমার এই ঘটন! বর্ণনা কালীন অবস্থার কথা মাত্র। যাহা হউক আমি 
দেখিলাম আমার ভগ্বীপতির শব দেহ চিতার উপর রক্ষিত হইল। পরে 
দেখি একটী অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক--ও! এ যে আমার প্রিয় ভাগিনেয় অমুত 
লাল! দেখি বাঁক অমৃতলাল চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে প্রজ্জলিত অগ্নি 
লইয়! শব দেহের মুখের উপর রক্ষিত করিল | দেখিতে দেখিতে চিতার কান্ঠ 
সমূহ অগ্থি সংঘুক্ত হইল এবং এ অগ্নি যেন শত শত লোলজিহ্বা বাহির করিয়া 
শব)দেহটীকে একবারে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অতি অল্প 
সময়ের মধোই আমার প্রিয় ভগ্বীপতির নশ্বর দেহ চির দিনের জন্ত এই পৃথিবী, 
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কইতে বিদাঁয় গ্রহণ করিল। স্থূল দেহ একবারে:ভশ্মে পরিণত হইল। বালক 
ক্সমুতলাঁল। জাহবী আোত হইতে তিন কলসী জল আনিয়াচিতার উপর নিক্ষেপ 
করিয়া অস্রপুর্ণনেত্রে চিত্কার করিয়া বলিল "ও গোবাব। গো! তৃমি 
আমাদের ফেলে কোথায় গেলে গো! ও বাবা! আমাদের কি হবেগে! 
ও বাবা! আর আমাকে কে অমৃত বলে আদর করবে গো! ও বাবা তুমি 
একবার দেখা দ্বাও গো! তোমা বিনা বুঝি আমার মা এতক্ষণ প্রাণে বেঁচে 
'” বালক অযুতলাল এইরূপে কাতরোক্তি করিতেছে দেখিয়া 
একজন পরিণতবধস্ক বাক্তি উহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে শ্বশানক্ষেত্র হইতে 
বাহির কঠিয়। লইয়া নদীর জলে স্নান করাইয় শুভ্র নুতন বস্ত্র ও উত্তরীয় 
পরাইয়া দিল। এ ধৃশ্ কি গুদয়বিদারক তাহ! আমার তত্কালীন অবস্থায় কিছু- 
মাত্র বুঝিতে পারি নাই। তখন কেবলমাত্র পরবর্তী ঘটনাঁবলি জানিবার জন্যই 
আমার ওৎস্ুক্য বাড়িতে লগিল। দেখিতে দেখিতে যে ভয়ানক দৃশ্য আমার 
নয়নপথে পতিত হইল তাঁহা আমি আমার এ জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব 
না। দেখি কতিপয় বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক আমার তগ্রীকে ধরাধরী করিয়া নিম. 
তলার ঘাটের নিকট লইয়া আসিতেছে । ভগ্বীর তৎকালীন অবস্থার কথা 
অবর্ণনীয়। ভগ্নী আমার দ্রতপদে শ্বাশানের দিকে ছুটিয়া যাইবার চেষ্ট| করিতে 
লাগিলেন, কিন্ত সকলেই স্তাহাকে ধরিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিল। শুগ্পী তাঁহাদের বাধা না মানিয়া চিৎকার কৰিয়া বলিতে লাগিলেন । 
“ঙ গো, তোমরা কি নিটুর গো! ও গো তোমাদের পায়ে পড়ি, একবার 
আনায় দেখাও গো?! ওরে সতীশ রে (আমার নাম) তুই এক্ষণে কোথায় 
রে। ও ভাই! একবার দেখে যারে তোর সাধের দাস্মশাই আমাদের ফেলে 
অনাথ করে কোথা চলে গেল রে।” ভগ্ার গাস্থস্থিত জ্ত্রীগণ ভগ্নীকে জোর 
করিয়া শ্াশানের দিক হইতে ফিরাইয়া আনিয়। গঙ্গার তীরে লইয়। গেল। 
তথায় বালক অমুতলাল শোঁকচিহ্ন ধারণ করিয়া কাছ! গলাঞ্ধ দিয়! দাড়াইয়। 
রহিয্বাছে | অমৃতের গ্রতি দৃষ্টিপাত হইবামাত্র ভগ্নী চিৎকাঁর করির1 বলিলেন 
“ও বাপ অমৃত রে কে তোর এমন দশ! করলে রে। তাদের প্রাণে 
কি কিছুই দয়া] মাঁয়া নাই রে।” এই কথা বলিতে বলিতে ভগ্রী "মা 
গো) নাও মা!” বলিয়া গঙ্গার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবাঁর চেষ্ট করিলেন । 


নাই গো! 
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কিন্তু স্ত্রীগণের দ্বারা বাঁধা প্রাপ্ত হইয়া! জলে পড়ি গাছিলেন না। পরে 
সত্রীগণ তাঁহার হস্তের চুড়ি প্রভৃতি খুলিয়া লইনাঁর ও ভার্গিবাধ চেষ্টা করিতে 
লাগিল | কিন্তু হায় মহুয্যের কিভ্রমা তখও্ অভাগিনী বলিতেছে “ওগো 
আমার হাতের নোয়! খুল না গো, ওতে আমার স্বাসীর অমঙ্গল হবে গে! ।” 
কিন্তু এক্ষণে আর বিলম্ব করিয়! কোনও ফল নাই দেখিয়া সকলে মিলিয়া 
ভগ্নীর হস্তের চুড়ি নোঁয়। প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া দিল এবং জোর করিয়া উহাঁর 
মন্তকের সিন্দুর রেখা অপস্যত করিল। সহসা আকাঁশমঞ্চল হইতে হুর্যাদের 
অপশ্যত হইলে যেমন সমস্ত পৃথিবী 'অন্ধকান্াচ্ছন্ন হইয়া যায় ভগ্মীর মস্তক 
হইতে উজ্জ্বল সিন্দুর চিহ্ অপস্ত হওয়ায় ভগ্মীর মুখখানীও চিরদিনের জন্য 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়৷ গেল। পরে ভগ্মীকে স্নান করাইয়া একখানী থানকাঁপড় 
পরাইয়! চিরদিনের জন্য ভগ্ীর বেশ পরিবর্তন করিয়া দিয়া উহাকে অনাথি 
বিধবার বেশ ধারণ করাইয়াদিল। তত্কালীন আমার দেহ থাফিলে আমি 
নিশ্চয়ই মস্তিক্ষের ভারে ভূপতিত হইতাম । কিন্তু পূর্বেই বনিয়াছি এই সকল 
ঘটনাবলি দেখিয়া অ।মার কিছুমাত্র শোক বা ছুঃখ অন্থভূত হইল না। আমি 
কেবলমাত্র পরবর্তী ঘটন| জানিবার জন্ উৎসুক হুইলাম। আমার জাগ্রত 
প্রক্কতিস্থ অবস্থায় আমি ঘে সকল ঘটনাবপিতে আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
পারিতাম ন! এক্ষণে আমার তাহাই প্রত্যক্ষের বিষয় হইল। পুর্বে.যদি কেহ 
আমাকে বলিত থে মন্তষ্য তাহার মস্তিস্ক ব্যতীত চিন্ত করিতে পারে'এবং নিমে- 
যের মধ্যে শত সহক্্র ক্রোশ দূরব্তীঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করিতে পারে তাহ! হইলে 
আমি তাহাকে একবারে বাতুল বলিয়া উড়াইয়া দিতাঁম। কিন্তু এক্ষণে দেখি- 
তেছি যে আমিও সেই বাতুল শ্রেণীর অন্তভুক্তি হইয়! পড়িরাছি!! আমাদের 
স্থল দেহ ছাড়িয়া আমরা অবশ্থিতি করিতে পারি এই ঘটনার পর তাহা আমি 
শত শত বর প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কি অশুভ মুহূর্তেই পৈশ।চিক ক্ষমতা লাভ 
করিয়াছিলাম! পাগলে মনে মনে যাহা কল্পনা করে তাহ] কল্পন৷ মাত্র; 
বাস্তবিক সেই সকল ঘটনার কোনই ভিত্তি নাই! কিন্তু আমার,মানসিক 
ৃষ্ট ঘটনাবপি একটাও অলীক নহে; সমন্তই সত্য !! ইহাই ত সর্বাপেক্ষা 
যাতনাদায়ক ! যাহা হউক আমার ভগ্নীর কথ! বলি। 

মনে করিতেছিলাম ভগ্ৰী ও ভাগিনেয়ের। যখন।,.*দীর তীর হইতে :নিজ 


বাটীতে প্রত্যাবর্তন করিবে তখন আমিও উহাদের অবস্থ। দেখিতে দেখিতে 
যাহব, কিন্তু কি যেন এক অভাবনীয় ভাবে অভিভূত হুইয়া পড়িলাম ও মনে 
হইল যেন কি এক হুলক্ষ্য শক্তির প্রভাবে আমি শতসহ্ত্র ক্রোশ স্থানান্তরিত 
হইয়| পড়িতেছি। এই ভাব মনে হইব! মাত্র আমি চক্ষু উন্মীলিত করিলাম । 
চক্ষু চাহিয়। দেখি আমি আমার মুশৌরীস্থ গৃহমধ্যে অবস্থিতি করিতেছি। 
সনুখস্থিত ঘড়ির প্রতি চাহিয়। দেখিলাম তখন সাঁতট। বাঞ্জিয়! সাড়ে পাচ 
মিনিট মাত্র হইয়াছে !! আমি আন্ুপুর্ব্বিক আমার ভগ্মীর যে তয়ানক অবস্থার 
বিষয় এতক্ষণ ধরিয। প্রত্যক্ষ করিলাম উহ। কেবল মাত্র অন্ধ মিনিট সময়ের 
মধ্যে সম্পন্ন হইল! ! 


আমীর জ্ঞান হইবার পর আমার দৃষ্ট উপরোক্ত ঘটনাবলী অতি অন্প কালের 
জন্ত আমার স্বৃতিপথ হইতে অন্তহিত হইল। আমি থে সুসুর্তে যোগীবরের 
হস্ত হইতে দর্পণ গ্রহণ করি এবং যে মুহূর্ত আমি পুনরায় চক্ষুরুন্মীলন 
করি উহার মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধান ছিল বলিয়া বোধ হইল না। 
ষোগীবরকে শীঘ্র শীঘ্র তাহার কাধ্য শেষ করিতে অনুরোধ 1করিতে ধাইতে- 
ছিলাম এমন সময় বিদ্যৎবেগে সমস্ত কথ! আমার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইল। 
ভগ্গীর বৈধব্যের দমস্ত ঘটন! যেন আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলাম। 
শোকে দুঃখে ও নৈরান্তে হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল, মস্তিস্ত সবেগে 
ঘুরিতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল ঘেন সমস্ত স্থষ্টি করাল ব্দন ব্যাদান 
করিয়া আমাকে গ্রাস করিতে অসিতেছে। পুনরায় সমস্তই অন্ধকারাচ্ছন্ন 
হইতে লাগিল। আমি পুনরায় সংভ্ঞা হারাইলাম। 


(ক্রমশঃ) 


শ্রীউপেন্দ্র নাথ নাগ। 


১৩০৮] ভগবদ্‌ গীতা । ১৫৯ 
ভগ্গীন্বদু লীভা £ 


প্রথম অধ্যায়। 


অজ্ভন-বিষাদ | 





( ২য় সংখ্যার ৭৬ পৃষ্ঠার পর হইতে । ) 


( অমিত্রাক্ষর ছন্দে) 





0 ও রকেট? 


£্্রম ইঘাসঃকাশ্ত, বিরাট, শিখণ্ডী 

মহা রখ, ধুষ্ট দ্যুয্, সাত্যকি অজিত, 
দ্রুপদ, দ্রৌপদী পুত্র পঞ্চ, মহাবাহু 
সৌভদ্র, হে নরেশ্বর নাদিলা সকলে 

কম্ুকুল একে একে । ফেভীম আরাব 
চৌদিকে আকাশ পৃথী পুরি কোলাহলে 
ব্যথিল মরমে পশি তব পুত্র শতে ॥১৭---১৯) 
অনস্তর [ রণস্থলে ] ব্যবস্থিত দেখি 
তববংশধর শতে, পাঙুবংশ ধর 

কপিধ্বজ, অস্ত্রক্ষেপ উপক্রম কালে 

উদ্ভমি কারক, [ করে অমনি স্তত্তিয়। ] 
সন্বোধিল। হৃবীকেশে, নৃপতি, এমতি ॥২০) 
কহিল! গাঁগীবধর, স্থাপরথ মম, 

অচ্যুত, উভয় পক্ষ সৈন্তদল মাঝে ॥২১| 
যাবত এসব! আমি দেখি নিরখিয়া 
যুদ্ধকামি যোদ্ধদলে স্থিত রণভূমে, 

কাদের সহিত [আজি [এসব মাঝারে ] 
যুঝিতে হইবে মোরে এরণ উদ্যমে ॥২২ 
দেখিব বিশেষ করি অরিবীর দলে 


এ্৬ | পন্থা । শ্রাবণ । 


সংগ্রামে আগ্রহি ধারা, এসমর ভূমে 
সমাগমি, ইচ্ছ এবে তুঘিতে সমরে 
ছর্্তি সে ধুতরা নৃপতি আম্মজে ॥৮৩। 
এমতি কহিল যদ্দি--কহিছে সঞ্জীয় _ 
গুড়াকেশ, (১) হে'ভারত, হ্বষীকেশ তবে 
ব্যুহযূগ মধ্যভাগে, ভীনম্মদ্রোণ আদি 
আর যোদ্ধং ভূপবত; বাকাঁর আগে 
স্থপি রণোত্তম, “পার্থ! দেখ অগ্রে তবে 
কৌরব সংহতি [ রণে ],-_হেন সঙ্গোধিল] ॥২৪-২৫॥ 
দেখিল1 তখন পার্থ [াংগ্রামিক বেশে ] 
আচার্ধো, মাতুলে, পুত্রে তথা পিতা মে, 
ভ্রাতৃবর্গে, সথিগণে, শ্বশুরে, পিতৃবো, 
নমন্ত সুহৃদে তথা, উত্তবলদলে ॥২৬ ॥ 
এরূপে সন্মুখে মর্ধ বন্ধুজনে দেখি, 
উপজিল কোৌখেয়ের চিত্তে [ আচদ্বিতে ] 
অপূর্ধব করুণ রস, জন্মিল বিষাঁদ 
[ রণ--উৎপাহের স্থলে ]; বিষাদে অমনি 
কহিতে লাগিল [ রুষে। কৌন্তেয় ] এমতি ॥২৭| 
হে কৃষ্ণ! কহিল পার্২-আজি এসমরে 
সমস্ত স্বজন মমরণ মদে মাতি 
ধরে অস্ত্র; এসবারে চক্ষে নিরীখিয়া 
অবশে শরীর মম, শোষে ক তালু, 
কম্পে কলেবর, ক্ষণে উপজে পুলক, 
গাণ্ডীব খসিয়া পড়ে হস্তমুষ্টি হ'তে, 
জ্বলে সর্ধ অঙ্গ; শক্তিনাহি হেন এবে, 
(১) গুড়াকানি্রা, তাহার ঈশ অর্থাৎ ঝিতনিদ্র অজ্জুনের বিশেষণ-+ 
স্বামী 





২০ পপি 1 


৮ পাশ পিপিস্পিসশ পাশা শি 





৫ম ভাগ। ৰঁ ভাদ্র ১৩০৮ সাল । ূ ৫ম সংখ্যা । 


অিল্ছল্ত্লাওছিলঃ & 


৪ ১৫ ই 








দেবগণ কৃত লক্ষ্মী স্তোত্রম। 
(১) 

ক্ষমন্য ভগবত্যন্ব ক্ষমাশীলে পৰাৎ্পরে । 

শুদ্ধসত্বশ্বরূপে চ কোপাদ্দিপরিবর্জিতে ॥ 
ক্ষম] কর ভগবতি! ওম! ক্ষমাশীলে ! 
শুদ্ধসত্বন্বরূপিণি |! ওগো মা কমলে! 
সারাংসারা পরাৎপর! পরমা প্রক্কতি 
কোপাদি বর্জিত। তুমি মূর্তিমতী ধৃতি 1১0 

২) 
ৃ নানী দেবীনাং দেবপুজিতে। 
বয়! বিন জগৎনর্বাং মৃততুল্যং চ নিক্ষলম্‌ ॥ 


১৬২ পঙ্থা। [ভাদ্র | 


সতীসাধবী রষণীর তুমি মা উপমা 
 দেবতাপুজিতা৷ রম! সর্বদেবী সমা 
তামার বিহনে যাগে। সকলি অসার 
সৃততুলয মনে হয় এ বিশ্ব সংসার ॥ ২ 
(৩) 
রবসম্পৎসবরপন্ং সর্ধেষাং সর্বরূপিণী ॥ 
রাসেশরর্যযধিদেবী ত্বং ত্বৎকলাঃসর্ব যোষিত ঃ ॥ 
সথরনর সকলের সম্পদরূপিণী 
জগতসর্বব্থ ভূমি বিশ্বশ্বরূপিনী 
বাসে অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি বাসেশ্বরী 
সকলেই তব অংশ ধত আছে নারী ॥ ৩॥ 
(৪ ) 
কৈলাসে পার্বতীত্বঞ্চ ক্গীরোদে সিন্ধুকন্ত কা। 
স্বর্গে চ স্বর্গলঙ্গমীত্বং মপ্ত্যলক্ষমী চ ভূতলে । 
কৈলাসে পার্বতী তুমি মহেশমোহিনী 
ক্ষীরোদসাগরে তুমি ক্ীরোদনন্দিনী 
তুমি গে ম! স্বর্গলক্মী ত্রিদ্রিবমগলে 
মর্ভ্যলক্ষমীরূপে তুমি বিরাজ তূতলে ॥ ৪ ॥ 
(৫) 
শ্ৈকৃণ্ে চ|মহালক্মী দেবদেবী সরস্বতী । 
গঙ্গ। চ তুলসীত্বং চ সাবিত্রী ব্রহ্মলৌকতঃ ॥ 
মহালক্গীরূপে কর বৈকুষ্ঠে বসতি 
দেবদেবী মহাদেৰী তুমি স্বরম্বতী 
তুমিই তুলসী গঙ্গ৷ পতিতপাবনী 
সাবিত্রী বিরিঞিপুরে বেদের জননী ॥ ৫ ॥ 
( ৬) 
কৃষ্ণ প্রাণ।ধি দেবী ত্বং গোলকে রাধিকা স্বয়ং। 
রাসে রাসেশ্বরী তবং চ বুন্দ। বৃন্দাৰনে বনে ॥ 


১৩০৮] স্তুতিকুস্থমাঞ্জলিঃ। ৯৬৩ 


কৃষ্ণ প্রাণেশ্বরী তুমি কৃষ্ণ প্রাণাঁধিক 

তুমিই আপনি পুনঃ গোলকে রাধিকা, 

রাঁসলীলা মাঁঝে মাগো! তুমি রাসেশ্বরী 

বৃন্দাবন বনে তুমি বৃন্দা গোপনায়ী ॥ ৬ ॥ 
রি 


(৭ ) 


কৃষ্ণ প্রয়। ত্বং ভাগ্ীরে চন্দ্রা চন্দনকাঁননে। 
বিরজ। চম্পকবনে শতশৃন্গে চ সুন্দরী ॥ 


কৃষ্ণপ্রিয়৷ তুমি মা গে অশ্বথ কাননে 
চল্জরীদেবী নাম ধর চন্দনের বনে, 

বিরাজ চম্পক বনে বির্জ। ঈশ্বরী 

শতশৃঙ্গ শৈলে তুমি শোভিছ সুন্দরী ॥ ৭| 


(৮) 
পদ্মাবতী পদ্মবনে মালতী মালতীবনে। 
কুন্দদস্তী কুন্দবনে স্থশীলা কেতকীবনে ॥ 


বিকসিত পদ্মবনে তুমি পঞ্মাঁবতী 
মালতী কুসুমকুঞ্জে তুমি মা মালতী, 
কুন্দদন্তী নাম ধর তুমি কৃন্দবনে 
তুমি গো স্থুশীলা মতি! কেতকীকাননে ॥ ৮” 
(৯) 
কদস্বমালা ত্বং দেবী কদঘ্বকাঁননে২পি চ। 
রাজলঙ্মী রাঁজগেহে গৃহলক্্মী গৃহে গৃহে ॥ 
তুমি ম৷ কদশ্বমালা কদম্ব কাননে 
বন অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি বনে বনে, 
রাজলঙ্মী তুমিইুগো। ম! নরপতিপুরে 
সকলের গৃহলক্মী তুমি ঘয়ে ঘরে ॥ ৯॥ 


১৬৬. পন্থা । [ ভাদ্র। 


( ১* ১ 
ইত্যুক্ত। দেবতাঃ সর্কে মুনয়ে! মানবস্তথ! । 
রুরুদুর্ণঅব্দনা: শুষ্ক ঠোষ্ঠ তালুকাঃ ॥ 
এইরূপে নানাঁমতে করিয়া বদন 
দেবতামন্ুষ্য মুণি খষি তপোধন, 
নতমুখে উচ্চস্বরে কাদিতে লাগিল 
কেঁদে বেদে ক তালু ওষ্ঠ শুকাইল ॥ ১০ ॥ 
8 5১ ) 
ইতি লক্গগীস্তবংপুণ!ং পর্বদেটুবঃ কৃভতংশুং 
য পঠে প্রাতেরখায় সবৈ সর্কাং লভেৎ ধ্রুবম্‌ 
দেবগণ কৃত এই কমলার স্তুতি 
সুপবিত্র সুমঙ্গল শুভকর অতি; 
প্রভাতে উখানকাঁলে ঘে জন পড়িবে 
সকল সম্পদ সেই নিশ্চয় লভিবে ॥ ১১ ॥ 
ইতি দেবগণ কৃত লক্ষ্মী স্তোত্রম্‌ সমাপ্তম্‌। 
আীগোবিন্লাঁল বন্দ্যোপাপ্যায় 


শপ 


শান লীভ] £ 
প্রথম অধ্যায়। 
অর্ভুন-বিষাঁদ । 








( €র্থ সংখ্যার ১৬০ পৃষ্ঠার পর হইতে) 


( অমিত্রাক্ষর ছন্দে) 


শস্িির ধাঁকি, মন মম ভ্রমিছে যেমতি ; 
অশুভ নিমিত্ত দেখি কেশব কেবল 0২৮-০০] 
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কিবা হবে শ্রেয়ঃ! বধি স্বজনে, আহষে, 
নহে বোধগমা যম, না আকাজ্ছী, কষ, 

বিজয় নাহক চাহি রাজা, নাহি স্থথ! ॥৩১॥ 
কিকাঁষ মোদের র'জ্যে, কিকাজ গোবিন্দ, 
ভোগচযে, কিকাষ বা জীবন ধারণে! 

ধাদের লাগিয়! ইচ্ছি রাজ্য, ভোগ, স্থখ, 

এই তারা, ধন প্রাণ ত্যাগ অঙ্গীকারি 

যণরতে সমবেত এরণ অঙ্গনে $-- 

আচার্য, পিতৃব্য পু, তথ পিতামহ, 

শ্বশুর, মাতুল, পৌল্র, শ্তালক, সম্বন্ধী | 

বধেন যগ্ধপি মোরে, নাহি ইচ্ছি কভু 

হে মবুস্থদন আমি বধিতে এসবা,_- 
ত্রিলোকের রাজ্য যদি পাই বিনিময়ে, 

তবুও না ইচ্ছি হেন, তুচ্ছ এ পৃথথিবী ! 

কি প্রীতি ঝা জনার্দ লভিব আমরা 

ধৃতরাই স্থুত শত বধি এ সমরে? ॥৩২-৩৫। 
বধিলে এসবা, মোর! হব পাপাশ্রিত 

[ নিশ্চিত] যদিও জানি এ'রা আততায়ী (১) 
( আততার়ী বধি হস্তা নহে লিপ্ত পাপে 
সত্ব্টে ; কিন্তু ইহা অর্থ শাস্ত্র বিধি (২) 
ধন্মশ।ন্্র বিধিসহ তুলনে ছূর্বল, 

ধন্ম শাস্রে পাপ কহে গুরুবন্ধু বধে;]। 





(১) অশ্নিদাতা, বিষদাঁতা) শস্ত্রপাঁণি, ধনবিনাশক, ক্ষেত্র ও দাঁপহারী 
এই ছয়জনে আততায়ী। আততায়ীকে সক্ষ দেখিলেই অবিচারে হনন 
করিবে। আততায়ী বধে হস্তার কোন দোষ হয় ন!। 


(২) বাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন অর্থ শান্ত হইতে ধর্ণা শাস্ত্র বলবান, ইহা নিশ্চিত। 


১৬৬  পঙ্থা। ভাদ্র | 


তেই ধার্তরা ্রগণে স্বজন সহিতে 

বধিতে উদ্যম, কভু নহেত উচিতঃ 

বন্ধু বধি হব সুথী কেমনে মাধব? ॥৩৬| 
কুলক্ষয়,কৃতদোষ তথ মিত্র দোহে 

পাতক, এসব! বদি অক্ষম বুঝিতে, 
রাজ্যলো ভে বুদ্ধিহত; তা বলি আমরা, 
ভাবিয়া! অবস্ত ভাবী] কুলক্ষয় আদি 
পাতকে, তেমতি পাপে বিরতি উচিত 
সর্বথা, তা জনাদ্দিন, কেনন। বুঝিব? ॥৩৭--৩৮॥ 
সনাতন কুলধন্ম হয় কুলক্ষয়ে 

গ্রণাশিত; ধর্মনাশে [ক্ষয় শেষ] কুলে 
অখিল প্রচুরবূপে প্রবেশে অবনমন ॥৩৯॥ 
অধর্ম্ম প্রবেশে, কৃষ, কুল নারী কুল 

গ্রদুধিত; বুঝি হত! কুলনারী দোষে 

বর্ণ শঙ্করের জন্ম; সঙ্কর জনমে 

কুলের ও কুলঘ্রের নরক নিশ্চিতঃ 

আরো, কুল ঘাতকের প্রেতপত্‌ লোকে 
পিও-উদকের লোপে যায় অধংপাতে (১) ॥৪০--8১) 
শঙ্কর উদ্ভব হেতু উক্ত দোষাবলী ; 

এসব! দোষের ফলে লুপ্ত | পরিণামে ] 
চিরপ্রাপ্ত বর্ণ কুল আশ্রমাদি ধর্ম 

কুলদ্বেরঃ লুপ্ত ভবে কুলধর্্ম আদি 

যাদের, হে জনার্দন, শুনি (২) [বুদ্ধ মুখে ] 
নরকে নিয়ত বাদ তাস্বাঁর ঘটে ॥৪২-_-৪৩॥ 


হা স্সপিিপ 


(১ “পতন্তি”-_কুলক্ষয়কারী দিগের পৃভলৌকেরানিরগামী হয় । 


(২) “অন্গুম”'--অক্কত প্রায়শ্চিত্ত অপশ্চাত্তাপী পাঁপাভিরত মনুষ্যের৷ পাপ 
জন্ত দাকপ নিরয় নকলে গমন করে ইত্যাদি বচন। 
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অহে।! মহা পাপাচারে ব্যবনিত মোরা, 
বথা, রাজ্য স্থখ লোভে [ দোষ না বিচারি | 
উদ্ভম মোদের, হায়, স্বজনে বধিতে 188॥ 
যদি মোরে আত্মরক্ষা বিমুখ অশন্ত্ 

দেখিও সংহারে রণে ধার্তরা্ট দল 

শত্্রপাণি তাঁও মম ক্ষেমতর গণি 

[যেহেতু তাহাতে] পাপ শশিবেনা মোরে ॥3৫। 
অর্জন এতেক বলি, কহিছে সঞ্জয়, 
শোক আকুলিত মন! বিষাদে বসিল। 
রখোপরি, রণারস্তে ত্যজি ধন্ুঃশর ॥8৩৬| 
“স্বজনং হি কথংহত্ব। স্থখিনঃ শ্তাম মাধব 1” 


আমহেশ্চন্্র বস্থু। 


সল্লান্বিদা £ 


রেসি 





(২য় সংখ্যার ৬৮ পৃষ্ঠার পর হইতে ।) 


'ভেত্রকগ কথ। ব্রঙ্গযোনির স্বরূপ অব্যক্ত । জীব এই অব্যক্ত 

রণ সলিলে ডুবিয়। রহিয়াছে এবং এই গর্ভোদকে পিঞ্চিত হইয়াই জীবিত 
রাঁহয়াছে এবং এক দেহ ত্যাগের পর অন্য দেহ আশ্রয় করিয়! সংসার ভোগ 
করিতেছে । এই ব্রহ্মযোনি তত্বের স্বরূপ উপলব্ধি হইলেই জীব শিবত্ব লাভ 
করিয়। থাকে । অথবা এই কথাটি অন্তরূপে বপিলেই ভাল হয় যথা জীব 
শিবত্ব লাভ করিতে পররিলেই এই ব্রক্ষযোনির স্বরূপ বুঝিতে পারে, তাহার 
পূর্বে ইাঁর তত্ব কেহই বুঝিতে পারেন না। চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক এই 
পঞ্চ বাহোন্দ্িয়্ যেরূপ শব ঘ্রাণ রস বাস্পর্শ আম্বাদন করিয়! থাকে ব্রহ্ষপদার্থ 
নরেপ পদার্থ নহে; আমাদের মন নানা বিষয় কল্পন| করিতে পারেকিস্ত 


১৬৮ পচ্ছ1| ভাদ্রে। 


এই ব্রঙ্গের অনস্তভাব যখন ধরিতে চেষ্টা করে তখন থাঁনিক দূর গিয়াই আত্ম- 
হারা হইয়া পড়ে) কল্পনা অনাদি অনস্তকে ধরিতে পারে না কারণ যাহ! 
সান্ত সেই সম্বন্ধে সংকল্প ও বিকল্প বৃত্তিই মনের কাধ্য স্তরাং যাহ? অনন্ত ও 
অনীম, মন তাহাকে কেমন করিয়। ধরিবে | দন্দবৌধত্সক বুদ্ধি একমেবা- 
দ্বিতীয়ং ব্রহ্গ পদার্থকে ধারণ। করিতে পারে না) কারণ ব্রঙ্গপদ!্৫থ ছন্ছাতীত। 
বন্ববোধা ত্বক বুদ্ধির পারে আর এক প্রকার বোপশক্তি আছে উহার নাম 
ব্যবসায়ঝ্সিক বুদ্ধি অর্থাৎ এক প্রবণ বুদ্ধি। যোগীর সমাধি অবস্থায় এই 
বুদ্ধির উদয় হয়; যোগশাস্ত্রে ইহার নাম খতন্তরী প্রজ্ঞা । এই খতম্তরী 
প্রজ্ঞালোক যোণীর হৃদয়ক্ষেত্রে পতিত হইয়। ব্রশ্শস্বরূপ উদ্ভীসিত করিয়া 
থ/কেন। খতস্রা গ্রজ্ঞ) লাভের পর যোগীর চিভের যে অবস্থা ডহট্ি নাম 
ধর্মমেঘ সমাবি। এই ধর্মে সমাধিগত চিন্তকেই বুদ্ধের ধন্মকায়া বল! হইয়। 
থাকে। যাহ!র চিত্ত এই ধন্মমেঘ সমাধি অবস্থ! প্রাপ্ত হইয়াছে তিনিই সম্যক 
সংবুদ্ধ, তিনিই তথাগত; ইহার বে কৈবশ্য ভাব উহাই ত্রহ্মযোনির স্বরূপ । 
পাঠকগণ এই ধর্শমেঘ সমাধি কথাটির দিকে লক্ষ্য রাখিবেন তাহ] হইলে 
নবনীরদশ্।ম ও নবনীরদবূপিণী শ্তামার রহস্য বুঝতে পারিবেন । 


নীরদনূপিণী শ্তামা আনন্দময় 

কালী কালেম্বরী কলুবনাশিনী । 
ব্রহ্মনন্দ জননী ভক্তি প্রসবিনী 

বিবেক বৈরাগ্য জ্ঞান মুক্তি গ্রদায়িনী ॥ 


ভগবানের ধর্শনকায়। সম্বন্ধে মহায়াঁন শ্রদ্ধোৎ্পাদ গ্রন্থের অন্ুবাঁদে টিটারো 
সৃভুকী যাহা লিখিয়াছেন উহা! উদ্ধৃত করিলাম-_- 
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(সংস্কার), 485 1675 0659 [00 ৪1] 1110107)5 ২00198695 91 90)৩০-, 
(51005 2৮15 1155 81209 508০5 (আকাশ ) [১6177605076 6567৮115509 
25 009 81010 01 211 ( ধন্মধাতু ) 01)81 15 60 58) 115 076 01%5152] 
10157050955 (ধর্মকায়া) ০ 811 [90885462808 8০০98 01 
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€1)15 [01787212)8, 211 192025766৭8 হাটে 90167 ০01 ৪9 2011105 
10) 0021151)67)100100 2. 72071. 

এই ধর্কায়া লাভ করিলেই ীব সম্যক্সংবৃদ্ধ হয় অর্থাৎ শিবত্ব প্রাপ্ত 
হয় এবং তখনই তিনি আপনার ব্রন্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন। সথতরাত 
তর্কের দ্বার! কেহ ত্রন্মপ্বরূপ উপপন্ধি করিতে বাই 9 না, কল্পনা দ্বার বঙ্গের 
কোন বূপ কল্পনা করিও না, ভ্রমে পড়িবে । ত্রঙ্গ আছেন এবং তিনিই, 
জীর্ষের চরমধাম কেবলমাত্র ইহাই দুট় বিশ্বাস কিয়া, ষে পথে চলিলে সেই 
পধ্পমধামে বাইতে পারিবে সেই পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে শিক্ষা করি এস। . 

যে পথে চপিলে সমাধি রন আশ্বাদন করিতে পার নায় সেই পথে চলিতে 
শিক্ষা করি এস। যে পথে চলিয়া জীব শিবত্ব পাইর! থাকেন দেই পথে 
চলিতে শিখি এস । মহাক্বনগণ যে পথে চলিয়া শিবত্ব পাইয়াছেন সেই পথ 
অবলম্বন করিয। তাহাদের পদান্ক অনুদরণ করিতে শিখি এস। 

জীব শিব হয় কিরপে? পাশবন্ধ পুরুষের নাম জীৰ এবং পাশমুক্ত পুরু- 
ষের নাম শিব, পাশ অর্থে ক্রেশপাশ 1 অবিগ্ভা অন্ষিত।, বাগ ছেষ ও অভি- 
নিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশপাঁশ ছিন্ন করিবার জন্য নতত চেষ্টা করাই শিবত্ব লাভেক্র 
পন্থ|। ভগবান অজ্ছুনকে বলিয়াছেন-_ 

নিয়তং কুরুঃকম্ম ত্বং 

ভগবানের উদ্দেশে বন্দ করাই পাশমোচন মার্শের প্রথম সোপান 

কর্ম দ্বিবিষ। ক্লেশ মূল ও কুশল মূল। অবিদ্ভার প্রেরণায় যে বর্ম কর! 
যায়, সেই কর্মের মূলে অন্মিতা বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ অহং কর্তা এই অভি- 
মান থাকে এবং হয় কোন সুখ লাভের উদ্দেশে, না হয় সুখ সাধনের প্রতি- 
কুল কোন বিষরে বিদ্বেষাপনন হইয়া, অথবা শারীরিক কোন ভয়ে পড়িয়া! সেই 
কর্ম কর! হইয়া থাকে । এইরূপ কর্ম্মই ক্লেশ মূল কর্্ম এবং উহাই জীবের পাঁশ। 
ইহলোকে বা স্বর্গলোকে সখ ভোগ কামনা করিয়া বেদোক্ত যে সমন্ত ক্রিয়া 
কলাপ করা যায় তাহ! কর্দপাশ মধ্যে গণ্য । প্রবৃত্তি আোতে পড়িয়৷ স্থথ অন্বেষণ 
করিতে গিয়া জীব কর্মপাশে বদ্ধ হইয়া সংসার চক্রে ঘুরিতে থাকে ; জীব 

ংসার চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যখন তাহার সুখের 


স্থতি অপেক্ষা! চঃথেয় স্থৃতিহই প্রাধান্য উপস্থিত হয়। তখন তিনি সুখ অন্বেষণ 
২ 


ছগিত্ি পস্থা?। [ ভাদ্র । 


অপেক্গণ, ছঃখ নিবারণের উপায়ই চিন্তা করিয়া থাকেন এবং সংসারে বিরক্ত 
হইয়া কর্্মই জরা মরণ!দি দুঃখের মূল বুঝিয়া সন্ন্যাস আশ্রয় করিষ1] থাকেন এবং 
'আম্মচিন্তা তৎপর হইয়া শেষে ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করেন। সংসারে বৈরাগ্য 
শি সাল ৯৮ত হইলে, নিবৃত্তির শ্োত তাহাকে নিবৃত্তি পথে আকর্ষণ 
করিয়!। লইয়া যায় ?তিনি তখন(্রকন্মত্যাগী হন। জগংযোনি উদ্ভূত জীবনী- 
শক্তির স্রোত প্রথম অধোমুখী হইয়া! সার্ধত্রিপাদ গমন করিয়। পুনরায় উদ্ধমুখী 
হইয়া আবার সাঞ্ধতিপাদ্দ গমনে অব্যক্ত যোনীতে লয় হইয়া থাকে । শক্তির 
অধোমুখ শ্রোতের নম অব্লর্পিনী এবং উদ্ধযুখ শআ্রোতের*নাম উৎসর্পিণী শক্তি। 
উৎসর্পিনী শক্তির জোতে পড়িয়া আক্মজ্ঞান লাভ কঝ! যাঁয় এবং এর পস্থার 
নাম উত্তরায়ণ গতি । বৌদ্ধধর্ম এ পন্থাকে হীনষান পন্থা বলে। 

এই হীনষান পন্থা অপেক্ষা সু প্রশস্ত আর একটি পথ আছে উহার নাম 
মহাযান। এই মছাযান পন্থার উপদেশ এই যে কন্মমাত্রেই ত্যজ্য নহে; 
যাহ! অবিষ্তা মূল, যাহা] ক্লেশ মুল মেই কশ্ই ত্যজ্য; কিন্তু অবিগ্ার পারে 
সর্ব বিস্তার মুল ভগবান যে কর্মে প্রেরণা করেন উহা! ধর্ম কর্ম, উহা কর্তব্য 
কর্ম । নিজের ইচ্ছায় যে কন্ম্ম কর! যায় উহা ক্লেশ মূল কিন্তু ভগবানের ইচ্ছার 
যে কর্ করা যায় উহ! কুশলমুল বন্ম। কর্ম কর, এবং সমস্ত কর্মফল 
ভগবানে সমর্পণ কর, ভগব্দগীতার এই মুখ্য উপদেশ অনুসারে চলাই মহাধান 
প্থা। 

ভগবানের ধর্মকায়। ত্রিপাদ এবং ভগবান স্বয়ং তুরীয় পদার্থ। প্রথম 
পাদ হইতে যে জ্গ্যেতি ধারা নির্গত হইতেছে উহ! প্রবৃত্তি শক্তি,' দ্বিতীয় পাদ 
হইতে যে জ্যোতি ধার! নির্গত হইতেছে উহা! নিবৃত্তি।ঃশক্তি; এবং ভূতীয় পাদ 
যাহা শ্রীহরি, বলি ও বলিপত্বীর মন্তকে বাখিয়াছেন উহ! হইতে যে তেজ 
নিঃস্থত হইতেছে উহা মহাযান পন্থার আলোক । প্রবৃত্তি কে এক পার্শখে 
এবং নিবৃত্তিকে অপর পারঙ্থে রাখিয়া মাঝের যে পথ পাওয়া বাঁয়;উহ্থাই সহা- 
যান পদ্থা। প্রবৃত্তি শক্তর নাম দক্ষিণা শক্ত এৰং নিবৃত্তি শক্তির নাম 
উত্তরা শক্তি । দক্ষিণাকে দাক্ষণে রাখিয়। ও উত্তরাকে উত্তরে রাখিয়া পূর্ব. 
মুখে উপবেশন করিয়া মধাস্থলে ( উত্তর ,ও দক্ষিণের মধ্যস্থল পূর্বদিকে )'যে 
গ্যো ত দেখিতে পাইবে উহাই মহাযান পন্থার আলোক। [7811 [178 


১৩০৮] প্রকৃতি ও পুরুষ । ১৭১ 


0000 0 789) জুথ ও ছুঃখ এই ছুইটিকে ছুই পার্খে ফেলিয়া, ভগব!নকে 
লক্ষ্য করিয়া, মাঝের পথ দিয়া চলিতে শিখাই মহাধান পন্থ। সাধনা । তগবান 
ভঙ্জুনকে বলিয়াছেন যে যিনি ছঃথে উদ্বিগ্ন হন না এবং সুখেও ধাছার স্পৃহা 
নাই ধিনি কেবল ভগবানের কার্ধা করিয়াই তৃপ্ত তিনিই যোগী। এইবপ 
বোগীর যে যোগমার্গ উহাই মহাযান পন্থা । 
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শীর্চধন মুখোপাধ্যায়? 


ওক্কুতি ও গপল্ভন্ন & 


499 ও যারা 





স্ল্ ংখ্যাগর্য্েরা জগততত্বের বিশ্লেষণ করিয়। এক মহাদ্ধৈতে উপনীত 


হইয়ছেন--তাহার নাম প্রকৃতি ও পুরুষ। তীহাদের মতে এই বিশ্লেষণের 
চরম সীমা । প্রকৃতি ও পুরুষ চরম তত্ব--অত্যস্ত বিভিন্ন পদার্থ! এ দ্বৈতের 
সমন্বয় সাধন করিয়! কিছুতেই একত্বে উপনীত হওয়া যায় না। 

এইরূপ রপায়ণ, বিজ্ঞান, জড়জগতের বিষ্লেষণ করিয়া ৬৫টি মৃখতৃতে 
(চ1677606 ) উপনীত হইয়া স্পদ্ধ। সহকারে. বলিতেন বে এই সকল ভূতই 
চরম ভূত--এই সকল মূল ভূতের আর বিশ্লেষণ করা যায় না। কিন্তু, কাল 
সহকারে মনীষী বৈজ্ঞানিকগণ সপ্রমাণ করিলেন যে রসায়পোক্ত, ৬৫ মূলত 
এক অদ্ধিসী় মহামূল তৃত প্রোটাইলের বিকার খাত্র।, প্রকৃতি পুরুষ রগ 
মহাদ্বৈত৪কি কোন অদ্বিতীয় একত্বে পর্যবসিত করা যায় না... ৫ 

প্রকৃতির অপর নাম প্রধান__পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যাহাকে.. 1171067 
বলেন।: পুরুষকে অনেক স্থলে ক্ষেব্রজ্ঞ ( 11922 ) বলা [হইয়াছে এই 
ক্ষেত্রজ্জের অপর নাম দীব। ক্ষেত, বলিলে সাধারণতঃ মনুষ্য ীব মনে হয় 4 
কিন্ত সে ধারণা ঠিক নছে। স্থাবর জঙ্গম_যাহা ক্দি মূর্ত পদার্থ: আছে, 
লকলেই ক্ষেত্র বিরা জি আছেন। মন্য্য, পণ্ড, উদ্ভিদ ও স্থাবর_ কেহই ] 


১৭২ পন্থা । ভাদ্র। 


ক্ষেত্রজ্ঞ বিধুক্ত নহে । দেই জন্ত 'মোনেড' বাদীর [17755] 219858) ৮5£০- 
(991০ 1101790, 4১110211072 ও 1700)%1) 0192554 এইন্ধপ তেদের 
উল্লেখ করিয়াছেন । গীতা পাঠে ও ঙ্গানিতে পারি _- 
যাবৎ সংঞ্চায়তে কিঞ্চিৎ সব্বং স্থাবরজঙ্গমম্‌। 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাতৎ তদ্‌ বিদ্ধি রত রত ॥ 

কবর জঙগম যাহা কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাঙ্থ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-- 
প্রকৃতি ও পুরুষ সংযোগজনিত জানিবে। স্থাবর 81179141 আর জঙগমের 
তিন ভেদ, ডভ্ভিদ ড০৪০/৪০1০), পশু (£১01702] 0 মনুষ্য (1381027)1 
জড়বাদীর! স্থাবদকেুঅচেতন জড় মনে করেন । স্থাবর কিন্তু বস্ততঃ জড় নহে। 
গানরের দেহ জড় বটে গত অন্তরে পুরুষ বিরাজমান আর ক্ষেত্রজ্ঞ অধিষ্ঠিত 
আছেন,বলিয়।ই স্থাবরে আকর্ষণ [বিকর্ষণ প্রভৃতিন্ন ক্রীড়া দেখা যায়। বৈজ্ঞা- 
নিকের৷ ইদানীং বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন বে স্থাবর (ধাতু প্রভৃতি ) যেন 
শ্রান্তিষুরুন্তি অনুভব করে। তাহারা বলেন [6 ৮66১ 01760 স্থাবর অবসন্ন 
হয়। আবার বিশ্রাম পাভ করিলে অবসাদ গিয়া সুস্থ হয়। সম্প্রতি অধ্যাপক 
দগদীশচন্ত্র বন্থ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে সজীব স্নায়ু 
পেশী গ্রহতি যেমন আহত হইলে সেই আঘাতের প্রতিঘাত হয়, সেইরূপ 
কোন ধাতু পদার্থে আঘাত করিলে তাহার প্রতিখাত হয়। উভয়, স্থলেই,যে 
কেবল আঘাত প্রতিঘাত হয় তাহা নহে, কিন্ত সেই ঘাত প্রতিঘাতের প্রকার 
ও প্রনালা একইরূপ। ইহার কারণ অর কিছুই নহে-_কি স্বর কি 
দঙ্গম উভয়.ক্ষেত্রেই ক্ষেত্রজ্ঞ অধিষ্ঠিত আছে। 
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যেখানেই ঘাতের প্রতিঘাত - যেখানেই ব্চনের প্রতিবচন, সেখানেই 
বুঝিতে হইবে যে প্রকৃতিতে পুরুষ মিলিত হইয়াছেন। প্রকৃতি জড়, পুরুষ 
চেতন এই জড় চৈশুন্ের মিশ্রণে জগতের উতপন্তি। বেখাশেই প্রকৃতি সে- 
খানেই পুরুষ ।-যেখানেই 17080067 সেখানেই 01091 দেই জন্য পাশ্চাত্য 
মনীষী বলিম়াছেন--00 0)26661 %$107096 10706--4)0 [0105 ৮1000 
[03060717880 2001000687৩ ০০০০৯151610 2.0 11)5619819015, যে" 
থাঁনেই জড় সেখানেই শক্তি, যেখানেই শক্তি সেখানেই জড়) জড় ও শক্তি 
পরম্পরের নিত্য অভিন্ন সহচর ।” এই যে শক্তি--পাশ্তত্য বিজ্ঞানের £০:০৪-- 
ইহা ক্ষেতজ্জঞের প্রকাশ মাত্র। শক্তি পুরুষেরই শক্তি প্রকৃতির নহে। আর 
শক্তি ও শক্তিমানে কোন প্রভেদ নাই। “শক্তি শক্তিমতোর ভেদঃ »। 

অতএব দেপ1 যায় যে বৈজ্ঞানিকের [79067 ও 107০6 এবং দশ নিকের 
প্রকৃতি ও পুরুষ একই মহাদ্বৈতকে লক্ষ্য করিতেছে । এই দ্বৈতকে একত্রে 
সমন্বিত করা যায় কি নাঁঃ | | 

বৈদান্তিক এই সমস্য।র এইরূপ মীমাংসা করেন। তিনি বলেন যে এক 
অদ্বিতীয় ব্রদ্ধ পদার্থ বিদ্কমান অ।ছেন_-আর কিছু নাই। এই একমেব! 
দ্বিতীয়ম্ই সত্য--আর সমস্তই ম্থ্য। এই বে বিবিধ বিচিত্রজগৎ*যা। 
আমাদের নয়নের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে যাহা আমর! প্রতি নিয়ত অন্কু- 
ভব করিতেছি ইহ! ভ্রম মাত্র-ইহার বস্ততঃ কোন ষন্তা নাই, কারণ 'ত্রহ্ধা 
সত্যং জগন্সিথ্যা'। এ মিথ্যা গগৎ্ মায় বিজূস্তিত। যেমন স্বপ্পে কল্পনা বলে 
অদ্ভূত মায়া নগর রচিত হয়, যেমন ইকর্জাল দ্বার! বিচিত্র ঘটনার অবভাস হয় 
যেমন ঝঞ্জুতে মর্প ভ্রম হয়__এইরূপ মায়! দ্বার! ব্রহ্ম সভায় জগতের অধ্যান 
হইতেছে মাত্র জগৎ লাই অথচ যেন বস্তৃতঃ রহিয়াছে এইরূপ ভ্রম হইতেছে । 
ইহ! অথটন ঘটন পটিয়সা মায়ার খেলা মাত্র। অতএব যখন জগতই নাই--.* 


১৭ পন্থ। | ভাদ্র । 


তখন তাহার কাঁণভূতত প্রক্কতি মাবিব রে? জগৎও নাই জগৎ কান 
প্রকৃতিও নাই। আছেন কেবল অ্বৈততদ্ব-"একমেবাদ্ধিতীয়ং ব্রহ্ম । 
ইহ গেল বৈদানিকরণথীমাংসা। এ দিকিয়ের আর একট! মামাংস! আছে 
-_রাজবিভ্ভার মীমাংস1। রাজবিষ্ভাবিদেরা বলেন ঘে এ যে মহাদ্বৈত প্রক্কাতি 
পুরুষ অথব! প্রধান ক্ষেত্রঞ্জ উহ! তগবানেন্ধই ভাব মাত্র। প্রহলাদ বিষুর 
স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন--. ং 
যতঃ প্রধান পুরুযৌ ধাহ। হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ তাহাকে নমস্কার করি । 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইগাছে যে, তিনি প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতি । আর-- 
ক্ষরং,প্রধানং অমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরায্মনৌ 
তৌ ঈশত দেব একঃ | 
এক অদ্বিতান্ম দেব (ভ্ীভগবান্‌) ক্ষর ও অক্ষর (প্রধান ও জীব ) 
উভগ্নকেই শাসন করে। 
গীতাতে ভগবান্‌ নিজের পব্। ও অপর! প্রকৃতির উল্লেখ করিয়। বলিয়াছেন 
এতদ্‌ যোনী ভূতানি সর্বানীত্যুপ ধারয়। 
সমস্ত ভূত এতদ্‌ উভয় হইতে উতপন্ন। এই অপর প্রকৃতি সাংখ্যোক্ত 
প্রধান । এবং পা প্রক্কতি দাংখোক্ পুরুষ ব! ক্ষেত্রজ্ঞ | 
অপরেয়ং ইতন্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং 
জীবভূতাং মহাবাহে! যয়েদং ধার্যযতে জগৎ । 
এই অপর্না প্রক্কৃতি হইতে বিভিন্ন আমার পর" প্রকৃতি--ষে প্রকৃতি জীবরূী 
এবং যঙ্গার! এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে ১ পুর্বে বলিয়াছি যে এই জীবভূতা 
পর! প্রকৃতি মন্থত্য মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন ইনি স্থাবর জঙ্গম সর্বত্র 7075এরূপে 
বিরাঞ্িত রহিয়াছেন | রা 
গীতার অন্ঠত্র এই উভয় প্রকৃতিকে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষরূপে নির্দেশ করা 
ছইয়াছে। | 
স্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্বাক্ষর এব চ 
ক্র সর্ববানি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে। 
জগতে ক্ষয় অক্ষর এই দ্বিবিধ পুরুষ দৃষ্ট হয়। ক্ষর পুরুষ সমস্ত ভূত, 
জের্থাৎ যাহা কিছু ঘুর্ত) যাহারই €০:7) আছে) আর যিনি কুটস্থ ( ক্ষেত্রজ ) 


১ ০৪৮] ঈশ্বরোপাসনা ১৭৫ 


তিনিই অক্ষর পুরুষ! কিন্ত. ভগবান্‌ অক্ষর ও ক্ষর উত্তপ্বের অতীভ-্্ডিনি 
পুরুষ ও নছেন, প্রকৃতি ও নহেন তিনি পুরুষোত্ম | 
যম্মাৎ ক্ষরমভীতোহং অক্ষরাদপি চোত্বমঃ, 
তন্নাৎ লোকে চ বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ | 
আমি (ভগবান্‌) ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতে উত্তম সেই জন্ত লোকে 
ও বেদে আমাকে পুরুষোত্তম বলে।--সেই পুরুষোত্তমের পবিত্র নাম স্মরণ 


করিয়া এই ন্ষুত্র প্রবন্ধের উপসংহার করি 
গ্রহীরেক্রনাগ দত্ত। 


ঈস্বল্লোস্পাস্লনা £ 


স্পসপি 





(৩য় সংখ্যার ১০২ পৃষ্ঠার পর হইতে ।) 


শি। এইরূপে তমোখুণের দ্বারা জীব শরীরে আবদ্ধ হইয়। অহংজ্ঞানের 

স্থির নিত্যভাব অভ্তাস করে । এই জগতের অসাম সুখছঃখ জ্ঞান অজ্ঞানের 
মধ্যে এই অবস্থায় স্থল দেহকেই নিত্য বলিয়া বোধ হয়! মনে করিয়! দেখ 

এই স্থল দেহ শৈশবকাল হইতে অদ্য পধ্যন্ত কত ঝড় জল স্ুখদুঃখ সহা করি- 

যাও একতাবে রহিয়াছে। আজ ছুঃখে বোধ হইতেছে আর ঝাচিব না__কিন্ত | 
দৃশ দিন পরে সেই দুঃখ বেশ সহ হইয়া যাইতেছে । বাস্তবিক পক্ষে আমা- 
দিগের প্রজ্ঞা বিশ্লেষণ কৰিয়! দেখিলে দেখিতে পাঁই যে মনোময় ভাবগুলির 
স্থিরতা নাই ও মনোময় ভাবের সহিত প্রতি মুহুর্তে আত্মজ্ঞানের রূপান্তর 
প্রাপ্তি হয়, কিন্তু স্থুপ দেহের স্থিরতা। আছে বলিয়াই সাধারণ লোঁকের আজন্ম 
আরণাঁবধি এক অস্ংজ্ঞান ও অহংজ্ঞানের পরিপোষক স্মৃতি থাকিতে পারে। 
জীব বাস্তবিক নিত্য, তবে তাহার আপন নিত্যভ!ব উপলব্ধি কয়িবার জন্ত 
ক্ষণভঙ্গুর জগতের মধ্যে অপেক্ষারত নিত্য শরীরের আবশ্তকতা আছে। এই 
রূপে একদিকে স্থূল শরীরের ঘিত্যভাব অপরদিকে সমস্ত জগতের পররিণামী 
ও অনিত্য ভান এেই ছুইএর মধ্যে ও পরস্পর সংবাতে জীবের শ্বরূপ নিত 


১৭৬ পশ্থা। [ ভাদ্র। 


ভাবে সাধনা হয়, এই জন্তই এক অবস্থায় জীবকে তমোগুণান্বিত হইয়া শরীর 
বিশেষের সহিত আপনার অভিগ্ন সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। পরে শরীরের 
সহিত একাতজ্মনিবন্ধন শরীরের অভ্যান্তরস্থ বৈশ্ঠানর শক্তির সাহাযো গুণ সমহির 
ঘাতগ্রতিঘাতে অহংভাঁব কতকটা স্থির হইয়! আদিলে শরীরকে আমার বলিয়। 
বোধ হয়। এত দিন শরীর আমি ছিল এখন শরীরের শৈশব প্রৌঢ় বাদ্ধক্য 
প্রতি অবস্থা সত্বেও জীনের জীবভাবের স্মৃতি, অক্ষুঞণ থাকে দেখিয়া শরীরকে 
আর আমি বলিয়া বোধ হয় না। কিন্ত শরীর পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান 
করিতে জীব কখন ও সক্ষম হয়না । এই অবস্থায় জীব শরীরকে আপনার 
ছইতে কতকট! প্থক অন্থভব করিলে ও শরীরের গুণ মমষ্টির দ্বার অহংগ্্রানের 
পরিপুষ্টি হয় দেখি! শরীর হইতে আপনাকে একবারে পৃথক বলিয়া অঙ্ছভব 
করিতে পারে না। কামনার বশ হইয়া আপনার অভিষ্ট সিদ্ধি জন্য জীব 
শাপন শরীর বিশেষে পরিচালন! করে ও এমন কি শরীরকে কষ্ট দিয়াও আপ- 
নার কামনার পরিতৃপ্তির চেষ্টা করে । কামন! বা তৃষ্ রঞগুণ হইকে উদ্ভূত 
এবং তমোগুণকে অভিভূত করিবার জন্য এক অবস্থায় সাধনার পক্ষে বিশেষ 
আবশ্তক। 

ছা। কামনার শ্বূপকি? , 

শি। পুর্বে বলিয়াছি তমোগুণের সাহার্ধ্যে জীবের নিতাযভাব (565১116)) 
সিদ্ধ হয়, কিন্ত তখনও জীবের স্বরুপগত পুর্ণভাব উপলব্ধি হয় না। কামন! 
বা তৃষ্ণা এই পুর্ণভাব উপলব্ধির পক্ষে বিশেষ মহায়ত করে। ভীব দেশকাল 
পরিছিন্ন কেন্দ্রীভূত (06710511560 / অহংজ্ঞানের দ্বারা পরিতৃপ্ত না হইয়। 
রঞ্গঃগণের সাহাশ্যে স্বীয় সর্বগত ভাব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে। 
_. বস্ততঃ রজঃগুণের দ্বারা জীব আপনাকে প্রসারণ করিয়। ফেবল দেশকাল 
পরিছিন্ন আমি জ্ঞানের পরিবর্তে বিস্তৃত অহংজ্ঞানের উপলার্ধ করিবার জন্য 
আমার এই সাধনা করে। জীব দেহ বিশেষকে আ'ম বলিয়াই ক্ষাস্ত হয় না, 
শু কেন্দ্রীভূত আমি জ্ঞানে তাহার তৃপ্তি হয় না, সেই জন্যই রজঃগুণসাহা য্যে 
তৎ তত্কাঁদীন অহংজ্ঞানকে প্রসারণ করিবার জন্য অন্তান্ত শরীর ও শরীরম্থ 
জীব মকলকে আমার বলিতে শিক্ষা করে। কেবলমাত্র শরীর বিশেষে আবদ্ধ 
না হইয়া সর্বজগতের সহিত আপনার সন্বপ্ধ স্থাপন করিবার চেষ্টা পায়। এই 
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রূপ প্রসারণের ছারা শরীবাম্মজান কমে ক্রমে বিনষ্ট হই] যায়। যিনি 
স্বর্ূপতঃ সর্বগত তিনি কখনও শরীর বিশেষে অবছিন্ন'হইয়া থাকিতে পারেন, 
না। দেহাত্মজ্ঞানের অপূর্ণতা অন্ত করিয়াই জীব আত্মজ্ঞানের প্রসার 
করিতে চেষ্ট! পায়। রজংগুণের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে এই এক তত্থ্‌ 
অনুভূত হয়। ভগবৎশক্তি কামরূপে জীবকে আকৃষ্ট করে বলিয়াই জীব 
অপূর্ণতা অনুভব করিয়! প্রসারণ দ্বার! পূর্ণভাব প্রাপ্তির চেষ্টা! করে। সাধারণতঃ 
লোকে সংসারে দ্বারাপুক্রপিগকে শক্রবং পরিহার্ধ্য বলিয়া মনে করে। কিন্ত 
মন্ুষ্যের আদি অবস্থা বিবেচন। করিয়া দেখিলে কামনার দ্বারা মনুষ্যের ষে কি। 
উপকার হয় তাহা বুঝা যাইতে পারে । এখন পধ্যন্ত জগতে এরপ মনুষ্যজাত্ত 
আছে যাহার! ক্ষুধার দ্বারা 'প্রপীড়িত হইলে আপন স্ত্রী পুত্রকে বধ করিয়্য 
ক্ষুধার শাস্তি করিতে কুষ্ঠিত হয় না। এ্ররূপ লোকের সহিত আধুনিক সভী 
সমাজের সাংসারিক কোন লোকের সহিত তুলন1 করিয়া দেখিলে ভগবানের 
কামশক্তির কার্ধ্য ও উপকারিতা অনুভব হইবে । এরূপ বর্ধরের সহিত স্ুর্য্য- 
মুখীর তুলনা হয় না। কেবলমাত্র স্থল দেহয্জ্ঞান অপেক্ষ। স্ত্রী পুত্র পরিবারকে 
আপন জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের জন্য দৈহিক মানসিক কষ্ট সহা করা কি 
উদ্নতির পরিষ্টয় নহে? 

অহং্ঞানের প্রসারের সঙ্গে জীব আপনাকে আপন পরিবার স্বদেশ ও 
অবশেষে সমগ্র মানবজাতীর সহিত আপনার এঁক্যতা স্থাপন করে। এই 
প্রসারণ গ্রথমাবস্থায় স্বকাধ কিন্ত এপ স্বকাঁম হওয়া! অপরিপন্ক নিষ্ষ।ম অবশ্থ! 
অপেক্ষা ভাল। কোর করিয়া মানুষ নিষাম হইতে পারে না। আধুনিক 
কালে অনেককে নিক্ষাম দেঁখ। যায় কিন্ত সেরূপ নিষাম হওয়ার অর্থ কেবলমাত্র 
ক্লেশের ভয়ে কর্থ পরিত্যাগ নিষ্ষাম ভাব কেবলমাত্র আত্মার পূর্ণতা উপলব্ধি 
হইলে ও আপনার আপনাকে অকর্তা “বুঝিতে পারিলে- আসে; সেই জন্তই 
অকাল পরিপক্ষ নিস্কাম ভাবের সম্পূর্ণ বিপদ আছে বলিয়াই ভগবান রজঃ 
গুণান্বিত ব্যক্জিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মিতে পাঁরে এমন কার্ধ্য 'গহিত বলিয়াছেন । 
বতক্ষণ জীব আপনাকে ক্ষুদ্র অপূর্ণ বলিয়া জানিবে ততক্ষণ জীব আত্মপ্রসা- 
রণের দ্বারা কামের সাহায্যে আপনার পুণভাব ও স্বাতন্ত্য উপলব্ধি করিবাগ্গ 
চেষ্টা করিবে। সেই জন্চই শাস্ত্রে সকাম সাধনার বিধি আছে, সেই জন্কই 


১৭৮ পন্থা । [ ভাদ্র।, 


মানবকে এক অবস্থায় “ধনং দেহি মানং দেছি' বলিয়া উপাসনা করিতে হয়। 
সেই জন্যই গীভায় তগবান স্বধন্ম পরিত্যাগ গহিত বলিয়া নির্দেশ করি- 
রাছেন। 
ছা। রঞজ২গুণের উপকারিত| আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া 
দিন। 
শি। সাধারণ মানবের অব্শিই্ দেহগুলি অপরিস্ফ,ট (000০৮610160) 
অবস্থায় থাঁকে, ও ক্রমশঃ কশ্ম দ্বারা উপাধিস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এই স্থল শরীরের 
ৃষ্টান্তেই এই বিষয় বুঝিতে পারিবে । সাধারণতঃ মানন সকাম হইয়া! শরীরের 
চালনা করে। অভাব না থাকিলে চেষ্টা থাকে না, মানব আপনার দেবী 
স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারাতে অভাব বোধ করে, ও সেই জন্যই চেষ্টার 
দ্বার মেই অভাব পরিপূর্ণ করিবার প্রয়াস করে। কিন্তু শনীরাস্মজ্ঞান নিবন্ধন 
শরীর বিশেষের দ্বার সেই অভাব পুর্ণ করিতে চেষ্ট। পায়, অশরীরী আম! 
কখনও শরীর ও শারিরীক চেষ্টার দ্বারা বুঝিতে পারা! যায় না, সেই জন্তই 
রাজশিক চেষ্টার শেষ ফল ছুঃখ। ম্থখের আশায় শরীর বশেষকে অবলম্বন 
করিয়। মানব প্রসারণ করিবার চে করে, কিন্তু তাহাতে কখনও পুর্ণ কাঁষ 
হইতে পারে না। কিন্ত ন1] পারিলেও চেষ্টার ফল অবশ্তই পাইতে*্হয় । মমতা 
ব। আমার ইত্যাকার জ্ঞানে চে! করিলে অভীষ্ট বন্ত বিশ্েকে আমার করা 
যায় ন। সত্য কিন্তু এই চেষ্টার ফল স্বরূপ অহংজ্ঞানের প্রসার হয়। 
 এইপ্গপ চেষ্টার আর একটা বিশেষ ফল আছে।, জীব শরীর বিশেষে 
সকাঁম হইয়াও চে করিলে তাহার আভ্যন্তরিক শক্তি গুলির দ্বার! জড়শরীরকে 
অনুপ্রাণিত করে। প্রথম লিখিতে গেলে মানদিক শক্তির দ্বার অন্ুলিগুশির 
পরিচালন! করিতে ছয় ও এইরব ক্রমশঃ পরিচালন! করিতে করিতে অশ্ুলি- 
খুলি মানসিক শির দ্বার! অনুপ্রাণিত হইয়া যায়। পরে এমন কি মান- 
সিক শক্তির ব্যবহার না করিলেও অস্নুলি আপন। আপনি লিখিতে 
পারে। . জন্ত শরীর এইরপে কামনার দ্বার! জীবের আত্যন্তরিক শক্তির দ্বার! 
সন্গুপ্রাণিত হয়, তথন ০ আপনার অভ্যস্থ কার্য গুপি আপনাআপনি করিতে 
পণ্বরে। ছেলেবেলায় চলিতে শিখিতে কত কষ্ট করিতে হইয়াছে কত মানপিক, 
শক্ষিব্র বয় হইয়াছে, প্রত্োেক পদ বিক্ষেপে মানসিক শক্তির ব্যৰ্হার করিতে, 
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হইয়ছে। কিন্তু এইরূপে শরীর মানসিক শক্তির সারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে 
বলিয়া আমরা অন্যমনস্ক হইয়াও মির্কিপ্রে পথ চলিতে পরি) সেইক্পে 
কাম কর্মের দ্বারা অস্থপ্রাণিত হইয়া আমাদিগের শরীর ও ইন্জরিয়াদি ক্রুগে 
ক্রমে আপনামাপনি কতক পরিষাণে কার্য করিতে পারে। শরীর গ্রহণ 
করিলেই বর্ম আছে কিন্তু প্রথমাবস্থায় সকাম হইয়াই কাধ্য করাঁবায় বলি- 
যাই পরে শরীর হইতে পৃথক হইবার আশা আছে। যে কার্ধ্য প্রথমে পরবশ 
হই্য়| করিতে হয় এ সকল কার্য পরে স্বাভাবিক হইয়া উঠে এবং স্বাত।বিক 
হয়! গেলে আর জীবকে তৎপক্ষে মনোযোগী হইতে হয় না,--সুতরাং কার্যের 
দ্বারাই পরে জীবের স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ হয়, এই জন্যই মান্য আপনার অধিকার 
অনুযায়ী কন্ম করিলে তাহা হইতে পৃথক হইতে,পারে, ইহা ভিন্ন অন্য কোন 
গতি নাই। 

এইবপে বরজঃগুণাআ্মক তৃষ্চা নিবন্ধন মানবকে কর্ম করিতে হয় ও ধ্ররূপ 
কর্ম করিতে করিতে একপক্ষে সুখ তু'খাদি দদ্ছর সাহায্যে জীব আপনাকে 
শরীর হইতে পৃথক বলিয়। জানিতে পারে ও অপর পক্ষে আত্মজ্ঞানের প্রসারণ 
সম্পন্ন হয়। তখন ক্রমে ক্রমে সত্বগুণের উৎপত্তি হয়, সত্থজ্ঞানের উৎপত্তি 
হইলে জীবশ্পরীরকে আপন হইতে পৃথক জানিতে পারে এবং পৃথক বলিয়া 
জানিতে পারে বলিক়াই উাধি গুলির স্বরূপ অবগত হইতে পারে। 

ছাঁ। সে কিবপে হয় বুঝ|ইয়। দিন। 

শি। তমোগুণে শরীর বিশেষে আবদ্ধ হওয়াতে গুজ্ঞা শরীরের গুণসমষ্টির 
' দ্বারা বদ্ধ হয় রজংগুণে শরীর আমার ইত্যাকার জ্ঞান নিবন্ধন শরীরের 
মহিত অহংজ্ঞানের তারতমা লক্ষিত হয়। টৈশবে আব শরীরের বশ হয় 
বলিয়াই তমোগুণে আবৃত হইয়া সেই শরীরের সুখ দুঃখাদি পর্যন্ত স্পষ্ট 
করিয়া বুঝিজে পারে না, সেই জন্যই শিশুরা আপন শারিরীক যন্ত্রণা নির্দেশ 
করিতে পারে না। আবার বস্ত বিশেষে আমার ইত্যাকার জ্ঞান আরোপিত 
চইয়! মানবের'সম্যকদশিত্ব ভাব বিনা করে। এ অবস্থায় জ্ঞান বস্ত বিশে- 
ধের আমার সহিত সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। সেই জন্তই আমরা! প্রিয়কে 

শ্রেম্ব বলিব! মনে করি। সুতরাঁ নির্কিশেষ (4505019০) নিরপেক্ষ, অবায় 

জ্ঞান সম্ভব হত না। সন্বগুণে দেহে আম ও আমার ভা থাকে না বল্গিয়হি 


১৮৪. পন্থা । [ ভাদ্র। 


দেহক্ষে ও দেহরূপ উপাধির ছারা অন্যান্ত বস্ত নিচয়কে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে 
বুঝিতে পারা যায়। রোগী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া আপনা বস্থ। বুঝিতে পারে না। 
আত্ীয়েরা'দেহ পরবশ হইগ্স। রোগীর অবস্থা বুঝিতে পারে না কিন্ত শিক্ষিত 
পরিমার্জিত বুদ্ধি অনায়াসেই রোগ স্বরূপতঃ নির্ণয় করিতে পারে । 
তমোগুণাত্মক শিশু তাহার ক্রীড়ার পুতুল ভাঙ্গিয়। গেলে ছুঃখ বোধ করিয়! 
অভিভূত হয়, সংসারী পিতা! মাতাও আমার লোকসান হইল বলিয়া ছঃখিত 
ঘান্াগান্বিত হয় কিন্তু জ্ঞানী কেবলমাত্র পুতুল ভারঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া অনুভব 
করে, তাহার স্থখ ছুঃখ কিছুই বোধ হয় না। তমোগুণান্বিত ব্যক্তি শরীরকে 
কষ্ট দিয় কাঁধ্য করিতে পারে না. রজ:গুণাঁন্বিত বাক্তি শরীরকে কষ্ট দিয়! 
কার্ধয করিতে পাবরে-_কিস্তু সে শারিরীক কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ করিয়া! 
₹তদপেক্ষা উচ্চত্তরের স্থথ প্রপ্তি কামনায় চেষ্। করিষ! ছুঃখ সহা করে, কিন্ত 
সন্বগুণাস্থিত জ্ঞানী শরীরকে উপাধি বলিয়া জানিয়। শারীরিক কষ্টকে আপনার 
সহিত সংশ্লিষ্ট করেন না| তীহার পক্ষে সুখ ছুঃখ ছুই সমান, অথচ তিনি 
কোন বদ্ত “শেষের প্রার্থী নহেন। | 
(ক্রমশ: |) 
অনস্তরায়ের গুরুভাই 


০ 


কের্বীহ্রাক্ভিলহ্ল্ী 





(৩য় নংখ্যার ৯৭ পৃষ্ঠার পর হইতে ।) 
(৯৩ ) 
সজ্জন চিত কবহ্‌ ন ধরত ছুর্জন জনকে বোল । 
পাহন মারে আমকৌ! তউ ফল দেত অমোল ॥ 
লঙ্জনের চিত্ত কখনও দুর্জন ব্যক্তিয় বাক্যের দোষ ধরে না। আম বৃক্ষকে 
খাসতর নিক্ষেপ করিয়। আঘাত করিলেও তথাপি তাহ! অমূল্য ফল প্রদান 
কষে! 


১৩০৮] &োহাম্বতলহরী। ১৮১ 


(৯৪ ) 
বিরলে নর গগডত গুণী বিরলে বুঝন ছার । 
দুখ খণ্ডন বিরলে পুরুষ তে উত্তম সম্পার ॥ 
এ সংদারে সুপপ্ডিত গুণী ও তত্বদশারঁ বিজ্বব্যক্তি অগ্িশয় দু্লত এবং 
পরছুঃখ মোচনকারী মহাপুরুষ মানবের মধ্যে অত্যন্ত বিরল। 
(৯৫ ) 
জে করতায় বড়ে কিয়ে মগ পগ ধরত বিচার । 
ছর্জন হ”।সেঁ)মিল চলৈ'4বোলৈ?রোষ নিবার। 
বিধাতা ধাহাদিগকে মহৎ করিয়া স্জন করিয়াছেন তাহার! এই সংসার 
মার্গে অতি সাবধানে পর্দ নিক্ষেপ করিয়! থাকেন; তাহার! ছুজ্জনেরও সহিত 
সন্ভাব রাঁখিয়। চলেন এবং এমন মধুর বচনে তাহাদের সস্ভাধণ করেন ফে 
তাহাতে তাগাদের রোষ নিবারিত হয়। 
( ৯৬ ) 
জাহি বড়াই চাহিয়ে তৈ ন উত্তম সাথ। 
জৌ পলাশ সঙ্গ পানকে পছ'চৈ রাজ হাথ ॥ 
যে জন মহত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করে সে কখনও সাধু সঙ্গ ত্যাগ করে 
না? (তাহার নিদর্শন দেখ) পলাশপত্র পানের সংসর্গে বৃুপতিরও হুত্তে উঠিয়| 
থাকে। 
€ ৯৭ ) 
বচন পারখী হোহু তু পহিলে আপ ন ভাখ। 
অনপুছে নাই ভাখিয়ে যহী সীখ জিন রাখ ॥ 
তুমি বচন পরীক্ষক হইও (অর্থাৎ) অপরে যাহা বলিবে তাহা ধীরভাঁবে 
শ্রবণ ও বিচার করিও, স্বয়ং কদাপি প্রথমে কথা কহিও না; জিজ্ঞাসিত ন। 
হইলে কখনও কোন কথ! ;বলিও, না; এই উপদ্ধেশটী আজীবন স্মরণ 
রাখিও। | 
( ৯৮ ) 
মুখ শ্রবণ দুগ নাসিক সব হী কে ইক ঠৌর। 
কহুবৌ সুনবো দেখবা চতুরণ কৌ কছু ওর ॥ 


১৮২ পন্থা । ভাদ্র । 


বদন, অবণ, নয়ন, নাসিক সকলেরই একস্থানে আছে) পরক্ত বিচক্ষণ 
বাক্কি-ট বচন, শ্রবণ ও দৃষ্টি কিছু ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। 
(৯৯৮ ১ 
ইক কামিন ভর কবিবজন দৌউ রসকৌ ঠৌর। 
বেধক কৌ মন বেধই বে কাঁমিন কবি ওর ॥ 
কামিনী ও কাখ্য ছুহহ রসের আধার পরন্ত মানবের মন বিদ্ধ করিতে 
কামিনী ও কাব্যে অনেক প্রভেদ। 
€৬ ১০০ ) 
জে তু চাছে অধিক রগ সীখ ইখ কীলেয়। 
ন্ব!! তো! সে? অনরস করৈ তাহি অধিক রস দেয় ॥ 
ষক্মপি তুমি অধিক আনন্দ চ1ও তাহা হুইলে ইক্ষু হইভে শিক্ষা লাভ কর) 
বে তোমার সহিত্ত অগ্রীতি করিবে তাহার গরহিত £ফুমি অধিকতর গ্রীতি 
কও। 
( ১০১ ) 
নর কী অরু নল নীর কী গতি একৈ করি জোয়। 
জ্যো। জেযা নীচৈ হব চলৈ ত্য উ*চৌ হোয় ॥ 
মানবের ও জলের নলের গতি একই প্রকারের জানিবে; যে যত নীচু 
হইয়া চলে সে তত উচ্চে উঠিয়া থাকে । 
( ১*২ ) | 
কৈনে নিবহ নিবল জন করি সবলন সে"|গৈর । 
'জৈসে বস সাগরখুবিষে করত মগর সেশ বৈর ॥ 
দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবানের সহিত শক্রতা করিযা কিরূপে রক্ষা পাইবে? মক- 
বেত স্িত নবৈরতাচরণ করিয়া কে কোথায় সমুদ্রমধ্যে বাম করিতে পারে £. 
| (১০৩) | 
অপনী পহ'চ বিচার কৈ করতব করিয়ে দৌড়। 
ভে তে পার পসারিয়ৈ জেতী লাদ্দী সৌড়। 
আপনার গামর্থ্য বিচার করিয়। কর্তব্য কার্য শীঘ্র সমাধা করিবে ; তোমার 
গাত্রাবরণ যতটুকু লগ্ব!' শুতদুর পর্যস্তই পা ছড়াইও। 


১৩০৮। দৌহামৃতলহরী | ২৮৩ 


(১০৪ ) 
পিশুন ছল্যো নর সুজন সো করত বিশ্বাস ন চুকি। 
জৈসে দাহো দুধ কে পিবত ছছ “কা ফুঁকি ॥ 


যে ব্যক্তি একবার দুঙ্জনের নিকট প্রতারিত হইয়াছে সে ভুলিয়াও কখন 
আর স্ুজনকে বিশ্বাদ করে না) যেমন গরম দুগ্ধ পান করিতে গিয়া বাহার 
জিছ্বা কখন দগ্ধ হইয়াছে সে ঘোলও ফু* দিয়া খাইয়া থাকে । | 
(১০৫ ) 
কেয় ন হ্বচৈ কপট সে! জে! কীজৈ ব্টৌপায়। 
জৈসে হাঁী কাঠ কী চড়ে ন দূজো বায় ॥ 
ব্যবসা করিতে বপিয়! ষে একবার কপট ব্যবহার (প্রতারণা) কিয়াছে 
সে পুনরায় কখনও আর ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করতে পারে না; যেমন 
কাষ্ঠের হাড়ী দ্বিতীয়বার কখনই উনানে চড়িতে পারে না। [বিশ্বাস এক- 
বার নষ্ট হইলে আর তাহ! পুন: প্রতিষ্ঠত হয় না। | 


( ১৪৬ ) 


করিযে স্থখ কৌ-হোত হুখ যহ কহৌ কৌন স্তান"। 
বা সোনে কোজারিয়ে জা! সো টুটে কান ॥ 
যদ্দিও তাহা হইতে পরিণামে ছুঃখ হয় বটে তথাপি বিষয় সুখ ভোগ করিতে 
ছাড়িও না_এইন্ধপ কথা কোন্‌ পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াছেন £ দে স্ুব্র্ণকে 
অগ্সিতে নিক্ষেপ করিও যাহা হইতে (অর্থাৎ যাহা পরিলে ) কাণ ছিড়িয়। 
ষায়। 
(১৯৭ ) 
ভলে বুরে জই একসে তঁহ! ন বসিয়ে জায়। 
জ্। অন্ঠায় পুর সে' বিকৈ থর গুর এটক ভায়॥ 
যেখানে ভাল মন্দ সনই এক সমান সে স্থানে যাইয়! বাস করিও না) 
যেমন বিচারহীন নগরে (অর্থাৎ যে নগরের অধিবাদীগণের স্যায় বিচার নাই) 
চিনি ও গুড় এক মূল্গ্ে বিজ্রয় হয়। 


১৮৪ পন্থা | ভীন্্র! 


( ১০৮ 
ভাক ভাঁষ কীসিদ্ধি হে ভাবভাব সে তেব! 
জো মানে তো দেব হৈ নহী' ভীত কো লেব॥ 
যাঁহাঁর যেরূপ ভাবন! তাহার সিদ্ধি তাদৃশী হইন্রা থাকে, গ্রতোক মানবের, 
ভাবনায় প্রভেদ আছে; মুত্তিকাপিগুকে য্দি কেহ দেবতা ঝলিয়! বিশ্বাস করে 
তবেই তাহা দেবত! নতুব। তাহ প্রাচীরের প্রলেপ মাত্র" 
(১৯) 
অন্তি অপীত লহিয়ৈন ধন জে! প্যান্দো মন হোয় 
পায়ে মোনে কী ছুরী পেট ন মারৈ কোয়।। 
ধন সম্পদ তোমার প্রাণের প্রিয়তম বন্ত হইলেও কদাপি অত্যন্ত অগ্তা় 
আচরণে তাহ উপার্জন করিবে না; ছুরিক সুবর্ণ নির্মিত হইলেও তাহা 
কেহ নিজের পেটে বসাইয়া দেয় না। 


শগোবিন্লালবন্দ্যোপাধ্যাঞ্ বিএ । 
(ক্রমশ: ) 


গন ১ ছন্দি ও গান £ 


(“পুর্ব প্রকাশিতের পর) 
ভৈরবী । 
ভ্াঁমি ভৈরবী রাগিণী বড় ভাল বাসি। ভৈরৰী দৈৰী প্রকৃতির 
সম্পূর্ণ ছবি। ভৈন্নবী প্রণবের রূপ। তন্ত্রশান্ত্রে ভৈরবী একটী নিগুঢ় তত্ব। 
ভৈরবী রাগিণীমাত্র আমাদিগের আলোচ্য বিষয়। 
তৈরবী বিষুর শক্তি। ভৈরবী আনন্দময়ী। তৈরবী রাগ্রিণী সকলেরই ভাল 
লাগে কেন না হৃদয়স্পর্শা। কলকণ্ঠে মধুর কোমলম্বরে ভৈরবী রাগিণী গেয়। 


ভৈরবী বাাকণ্ঠে সতেজ এবং শ্রতিমধুর হয়। বাঁহাদের জীব্নীশক্ষি 
এখনও পঞ্চমে উঠে তাহারা পঞ্চম সুরকে ষড়জ করিয়া! ভৈরবী গান করেন। 


৯৩০৮ | প্রণর, ছৰি ও গান। ১৮৫ 


অনাহত পঞ্ষে সথবা হৃদয়ে ভৈরবীর উত্পত্তিস্থান। তৈরবীজ সাদী সুঘ 
"স1১ | "মাত কিন্বা মধাম, শক্তির এ্রজ্রবণ। জাধের বিরামদায়িনী। হৃদয়ে, 
প্রেমোচ্ছণস, নয়নের বারি, ভক্তির অধীর কম্পন, সকলেরই অক্ষর “মা”। 

ভৈরবী রাগ্রিণীতে দৈবীপ্ররৃতি হদয়স্থিত পুরুষকে আহ্বান করেন। 
ভৈরবী প্রেমিকা । যে উপকূণে ভৈরবী:তরগে প্রতিঘাত হয় নাই তা, 
শাশাশ । 

উষার নবীন শক্তি ধরিয়া) নীলগগণে হর শিশ্চল পুষ্টি রাখিয়া প্রভাত) 
কম্পিত আধ আধ স্বরে হৃদয় হইতে ভৈরবী উখিত! ভয় । 

ভৈরবী রাগিণীর কয়টা স্থুবই কোমল এবং গ্রভ!ময়ী। 

তৈরবীর রূপ স্প্তবর্ণবিশিষ্ট চঞ্চল। সৌদামিনীর গ্যয়। গৌরী অবগুগ্ঠন- 
মুক্ত হইয়া চক্ষের নিমেষে হদয়স্থিত পুরুষকে লক্ষা করিয়! যেন প্রেমেব'হাসি 
হাসিতেছেন। প্রকৃতি এবং পুরুষের মধুর সঞ্মিলন হইখাছে। 

প্রাকৃতিক বর্ণে বিভত্ব,করিলে তভৈরবীর বপ এই প্রকার দাড়ায় ৫-- 


প্রকৃতি ১। বড়জ হইতে মধ!ম। (স (উবার অরুণ বণ ) ৮০1111107, 
॥ 4 


রে কমলানেবুর ব  ছ11য৩৭ 01800, 
রঃ | 


| গ ধুসর হরিদ্বর্ণ 817০0 06119 ০0716, 
(স শ্তামল বর্ণ 17111551292 03066. 


পাছত 


সপ জপ 


এুরষ ২। পঞ্চম হইতে নিষাদ (প গাঢ।নীল 101112002110৩, 
& 


/ 1 ধ প্রারৃতিক গাঢ়নীল বি৪োন] 10159, 
. 4 
/___ (নি বেগুনে 1018, 


তরুণ হৃর্যায়শ্মির ক্রোড়ে এই কয়েকটা বর্ণ উপযূণপরি সন্নিবেশিত করিলে 
যেমন একটা ভাব হয় ভৈরবী তাহাই। প্রকৃতির ক্ষেত্রে “মা” অর্থাৎ শ্টামল 
ই শ্রেষ্ট বর্ণ, উর্ধে “পা” অর্থাৎ গাঢ় নীল শ্রে্ট। 
স্থলে 


উত্তয়ের সম্মিলন মধ্য 


৮৬ | পন্থা । [ ভাদ্র। 


শিখিপুচ্ছে ইহারঃঅনে কট! আভাষ প1ওয়। যাঁয়। 


গাঁতনীল (গ্র1কৃতিক) 





ভৈরবীর মধ্যে চঞ্চল মিএ বর্ণই অধিক। শিখিপুচ্ছ হুর্য্যরশ্মিতে ঘন ঘন 
সঞ্চালন করিলে দেখিতে পাওয়া ষায় যে কখন কখন শ্ঠামলবর্ণ লা নীল- 
তাৰ ধাঁরণ করে এবং কখনও বেগুনে আভা শ্তামলে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হয়। 
মধ্যে মধ্যে বেগুনেবর্ণটা প্রধান হইয়া শ্তামল এবং হরিৎ বর্ণ গ্রাস করে । 

আমর! জানি বেগুনে (নীল+-হিহুল) 

শ্যামল (নীল +হরিৎ) ূ 

তীৎপর্যয এই যে নীল্বর্ণই নিয়স্থ প্রকৃতিক বর্ণ গুলির সহিত সম্মিলিত 
হইয়া স্বীয় প্রাধান্ত বিস্তার করে। শিখিপুচ্ছে ম এবং প র মধ্যস্থুলে সশ্মিলনই 
অভূতপূর্ব এবং আনন্দদায়ক । দুইটাই অতিশয় উজ্্ল। ভৈরবী রাগি- 
পীতেও তাই। 


১ম মিলন । মপ 
২য় মিলন | গনি 


ওয় মিলন 1 রে ধ 


১৩৮] প্রণব, ছাব ও গান । ১৮৭ 


গম্ক নিম্স্তরে ০ ৪৯৫ স] ম্‌1 


১ 


৪. উর্ধন্তরে .৮৮ পনি 
এই মধুর সম্মিলনের ভাষা কি তাহা কবিরাই জানেন। ডক্ত প্রথমে 
“মা” কে সম্ভাষণ করিয়। পরে পিতাকে ডাকেন (“পা”) জননীকে জনকের 


এ 4 2৬৯ 
নেদীপার্থে লইয়া পরে সাত বার প্রদক্ষিণ করেন। রেগম্পধনি এই 


ছ্ঘট সুর বিশিষ্ট ষ্ুকোণ মন্দিরের অভ্যন্তরে বেদী, সেখানে সুনীল পদ, 
বিরাজিত। সেখানেই শিবমৃত্তি। সেই মন্দিরে প্রকৃতি পুরুষের সম্মিলন । 
ভৈরবী রাগিণী শক্িদারিনী। মুমূর্য রোগীও ভৈরবী শুনিলে একবার 
উঠিয়া বসে! ভৈরবীতে এমন কি আছে? স্ুরজ কম্পনে এমন ক্ষি আছে 
যাহাতে হৃদয় তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে? 119177)0771905 ৮৬102- 
€1০০এর কোথ। হইতে উত্পান্ত হয়? বিজ্ঞান একবার মানব হৃদয়ের 1)1)৫- 
87105 অনুসন্ধান করুন ইহাহ আমাদিগের প্রার্থনা কেবল ৩।০টী মাত্র! 
এবং ৩॥সটা সুর হৃদঘস্ত্রে আবিক্ষার করিধা পাশ্চাত্য দেহতব্বধিৎ্গণ জগৎকে 
স্তশ্তিত করিসাছিলেন, কিন্তু তাহা হইতেও কি গুঢ়তর তত্ব মানবশরীরে নাই £ 
ভাবগুলির উৎপত্তি শরীর হইতে, না শরারের সংগঠন ভাব হইতে ? 
ইথরের কম্পনে ভাবের উৎপত্তি হয়ব, না ভাবের উচ্ছাসে. ইথর কম্পিত হই! 
কুঙ্গ নাড়ীদেহ ( [36:৮6 ০৭7০১) ত্য্টি করেঃ ভেরবী রাগিণী আমাকে 
স্ষ্টরি করে, না আমি ভৈরবী রাগিণী সৃষ্টি।করিই [8৩1০৪ পুর্বে [কস্] 
072%12 পূর্বে? 
জড়'পরমাণু আমাকে স্থষ্টি করিতেছে ১ না আমি. জড় পরমাণু লইয়া পে 
রচনা করিতেছি? জড় পরমাণুর শক্তি আমঙীকে ভালবাসা শিখায়, না 
আমার হদর়ের দেবতা ভালবাস! শিখাইবার ও দেখাইবার জন্ত পরমাশু লইয়া 
দেহ রচনা করেন £? 7৮, 
এ সুন্দর পিয়।নো আমা হইতে সুমিষ্ট স্বরে গার, তবে সে নিজে হৃদষের 
উচ্ছাসে বাজিয়! উঠে না কেন? আমি না. বাঞ্জাইলে সে বাজে নাঁকেন টি 
সহত্র বৎসর ধরিয়া! একটা লজ্জাবতী লতার নিকট বংশীধ্বনি করিলে সে মান্য, 
হয়, না কেন? 


১৮৮ পস্থা | ভার্রু। 


মানুষের পূর্বে কোন্‌ পশ্ত ভৈরবী গাহিয়াছিল ? বিজ্ঞানবিৎ । বদি “আমি” 
বানরের বংশ, তবে অসভ্য বর্ধরের গলায় সাতটা স্থরের খেলা হঠাৎ কোথ। 
হইতে আসে? বানরের£গলায় ভ একটাও আসে না। ইহা কোন্‌ প্রণালার 
আবর্ভন? আমার একটা দেহ বানরের বটে, তবে এই প্রাকৃতিক দেহ ছাড়! 
কি অন্য কোন অদৃশ্য দেহ নাই বেখান হইতে ভাবগুশি সপ্তরথে আরোহণ 
পূর্বক এই দেহে একটা পিয়ানোর স্তষ্তি করে ? 

পুরু প্রক্কতির মপ্তপদী বিবাহ মান্থষেই প্রথম। উহাই শিশুদিগের আধ 
আধ তাব, যৌবনের প্রেম, বাঞ্ধীক্ের বৈরাগা। যে শরীর হইতে সর্ধপ্রথম 
গাবরান্যের স্থ্টি হয় তাহা। ইুশ্বরের কায়া। ইছাকে শান্ধ "কারণশরীর? বলেন। 
ইহারই চতুর্দিকে জ্যোতির্য় এবং বর্ণময় 4: | যখন মানৰ [বশ্বপ্রেমে মগ্ন 
হয় তখন প্রাকৃতিক ব্ণগুলি লোপ পায়! হাদয়ে কোন কামনা, থাকে না। 
অতি শুত্র শত সৃর্ধ্যপ্রভা সমন্বিত ঈশ্বরের জ্যোতি প্রাকৃতিক ঝ্গুদিকে 4৮- 
901ট করিয়া ফেণে। যখন জগতগুরুর জ্যোতি হৃদয়ে প্রথমে উদায়মান হয 
তখন নীল €ইতে ক্রমে ক্রমে সকল বর্ণগুলিই অন্তর্ধান হইয়া সাধক দৃষ্টিহার! 
হন। প্রাকৃতিক ভাব সমুদায় লোপ পায়। ততৎপরে যেরূপ দে'খন তাহ 
481100)101090)0101016 নহে । সেরূপ ও নহে। উহা অতি স্ক্গাতিস্ক্ম কম্পন 
বিশিষ্ট বিমল আনন্দ। উহ ভাবের ভাব, জ্ঞানের জ্ঞান, চৈতন্তের চৈতন্য । 

ঈশ্বরের কায় স্পর্শ করিতে গেলে (বাস্তবিক তাহা শরার নহে তবে_ভাষা- 
চ্ছলে আমর! কায়! বলিয়। উল্লেখ করিতে বাধ্য ) ম.তৃম্বরপিনী দৈপশ প্রকৃতির 
কোলে আত্মসমর্পণ করিয়া স্তত্তিত শিশুর হ্যায় চুপ করিয়া বসিতে হয়। শাস্ত্র- 
জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, এবং মন্তি্ক একপার্খে রাখিয়া ভৈবরবীর পবিত্র পউবস্ত্ 
পরিধান করিয়া, করধোড়ে ইক্জিয়গুলিকে একত্র করিয়া, দীন হীন কাঙ্গাল 
ঘেযন অতুল এখধা পাইলে হুক্্রশরীরে গ্রবেশ* করে, অনেকটা সেই প্রকার 
হুস্মশবীরাবি্ ছইন্া, আনন্দে মগ্ন হইতে হ্থয়। যখন সুম্মম শরীর লইষা ভৈরবীর 
সাহায্যে ছয়টা সুরের চকু অতিক্রম পুর্ব্বক, -বর্ণভাপিত পদ্প গুলি গ্রদক্ষিণ 
, করিয়া, সাধক ঈশ্বরের স্থানে যাইতে থাকেন তখন জড় প্রক্কৃতির শব্দ ধুলাদ 
খিলুন্ঠিত হুইয়। যাক | মানবেৰ উদ্ধ মস্তক নিশ্নগামী হয়। জীবাত্ব! প্রণত হয্প । 
বেদ এই লণণতন গগ্রণলীকে প্রণব বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন 


১৩০৮] প্রণব, ছবি ও গান। ১৮৪৯ 
প্রণবের ভাব (অক্ষর ) শু (ইহার অন্তরূপ ও আছে) 


প্রণবের ব্যাখ্যা বহুগ্রন্থে পাওয়া! যাস। স্মহাদ্বর দেবেন বাখু এবং আমা- 
দিগের পুজশীদ কৃষ্ণধন বাবু “পন্থায়” অনেস্কার প্রণবের অর্থ বুঝংইয়াছেন 
( পস্থ।, ২য় ভাগ ৩য় সংখ্যা)। নাদবিন্দু উপনিষৎ এবং ললিতাসহশ্রনামক 
গ্রন্থের টীকায় প্রণবের অনেক কথা পাওয়া যায়। প্রণব একটা ক্রয়! বিশেষ । 
প্রণবতন্তবের অবতারণা করা আমার ম্তায় স্বল্পবুদ্ধির সম্ভবপর নহে। তবে 


ভৈরবা রাগিণার সঙ্গে প্রণবের কোন সাদৃশ্য আছে কি না তাহা দ্রেখা যাইতে 
পাব্রে। 


করেন্দী আফিসে ন্বণমুদ্রার স্থমধুর বঙ্কার শুনিলে যেমন আমাধিগের 
হৃদ:তন্ত্রা ধাজিয়। উঠে, মানবের (জীবাজ্মার) গুকার ধ্বান সেইরূপ (অন্তভাবে) 
শিখিলনাথকে আলোড়িত করে। ঈখর সর্বব্যাপী, সর্বমূল, সব্বাধার ! গুকার 
ধ্বনি কোন স্থান বিশেনে লয় পায় না। ইহার বিলয় নাই। বিশ্বব্যাপিয়া 
এই ধ্বনি অপ্রতিহত ভাবে উঠিতেছে অথচ কর্ণ খাকিতে আমর গুনিতে 
পাই না। সৌর জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া! সামান্য ভূশগাছি পধ্যস্ত ব্যাপ্ত 
দৈবাশক্তির এহ সুমহান শব্দ উখিত হইরা ব্রন্দের সহিত মিশিতেছে। 

ন নাদ সদৃশোলয়ঃ। (শিবসংহিত। গ্রতীকোপাননা--৩০। ] 


নাদের সদৃশ লয় নাই। যাহার যতটুকু শক্তি প্রণব ধ্বনি ও তাহার পক্ষে 
তত ক্ষুদ্র । গুরোপদিষ্ট প্রক্রিয়৷ দ্বারা যখন মানব নিদ্রিতা জীবশীশক্তিকে 
জাগরিত করেন তথন সেই জাগরিতা শক্তি একটী বিশেষ পথ অবলম্ব পর্ব 
এক দেহ হইতে অপর দেহে যাঁয়। এবম্িধ গতির কারণে দেহাভ্যন্তরস্থ 
নাড়ী সমূহ কম্পমান হইয়া যে ধ্বনি উখ্িত হয় বোগশাস্ত্ে সাধারণতঃ তাহার 
নাম প্রণব দিয়া থাকে । সাধারণের জন্য সঙ্কলিত যোগশাস্ত্র পাঠ করিয়!. 
অনেকে প্রণবের এইরূপ একটা কল্পন! করিয়া! থাকেন। শক্তিতত্বে ইহা 
প্রণবের একটী রূপ তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু স্থানাভাব বশত: এখন তাহার 
আলোচন! না করিয়। অন্যবারে কতকট। আভাষ দেওয়া যাইবে। 'তন্বশান্ত্রে 
উল্লিখিত দৈবীশক্তির সার্ঘতিতয়-বেষ্টন-বিশি্ (কুগুলীর আকার) রূপের 
উল্লেখ আছে। 


১৯০ পন্থা | [ ভাদ্র 


“শঙ্ঘাবর্তনিভ। নবীন-চপলামাল।-বিলাসাম্পদা 


পা 


স্প্ত1নর্পসমা শিরোপরিলসতসাদ্ধ ত্রিবৃন্তাকৃতিঃ_- 
(ষট্চক্র--১১) 


পূর্বে অনেকট। আভাব দিঘাছি যেমুলাধার-স্থিত শক্তির উদ্ধগতির 
কম্পণে সুর এবং লয়ের স্থষ্টি হয়। সেই আছ্ভাশক্তির একটী রূপ হদয়উদ্ভত | 
তাহাকেই আমরা ভৈরব ধলিয়া উল্লেখ করিরা।ছ। দাদ্ধ-াগ্রগুণ-মাত্ত্রী। এবং 
সার্ধ-ত্রিগুণ-স্থর লইয়াহ সঙ্গীতের খেলা । হ্ৃদয়স্থিত দেবতার দৈবী প্রক্কৃতির 
সহিত আননামস ক্রাড়ার এপ্রমপুর্ণ উচ্ছঁসই গানের রূপ । সেহ গানের ভাব 
২1280688105 ) ঈপ্বরের কারণ দেহকে স্পশ করে এবং তাহাই আবেশে 
আমরা, রিচ্ছে [নু হই। | 

শীমস্ভাগবৎ নামক ভক্তিগ্রন্থে (:২শ অধ্যায়-৩য়অস্ক-স্যষ্টিবর্ণন1) 
দেখিতে পাই য়ে তিনটা ব্যাহতি এবং প্রণব ঈশ্বরের হৃদয় হইতে উতপন্ন। 
তাহার কারণ শরীরের অন্ঠান্ত অংশ হইতে গায়ত্রী, ত্রিঞ্ুপ, অন্গকুপ, জগতী, 
পংক্তি এবং প্লাণ হতে বৃহতী ছন্দ সকল উতৎপন্ন। জীবাঙ্ার দেহ স্পর্শ 
 সংজ্ঞক বর্ণ (ককারাদি পঞ্চবর্ণ ) এবং ঈশ্বরের কারণ দেহ অকারাদি ব্রণ 
বিশিষ্ট । তাহার ইন্ত্রিয় সকল উষ্ণবর্ণ (শষ সহ) এবং তাহার শক্তি (যর 
লব) তন্তস্থ বর্ণ। সেই শক্তির ক্রীড়া (তাহার সহিত) হইতেসরেগম 
পধ নি প্রনৃতি সপ্তত্বর উত্তূত। ব্যক্ত ভাষা বৈথরি, পরা, এবং পশ্ঠপ্তি রূপে 
অভিছ্ত এবং তাহার অব্যক্ত ভাষাই প্রণব। প্র প্রণব হইতে ঈশ্বর নিত্যই 
আরিভূতি হন। 


প্রাণের এবং মনের সংযুক্তীবস্থার ক্রীড়া বিশেষের নাম ভাব। ক্রীড়ার 
অবসানে ভাব সমাধি সমাধির পূর্বাবস্থার নীম ধ্যান এবং ধারণ1। ঈশ্বর 
শীঘ্র স্পর্শ দেন না। এখানে ওখানে লুকাইয়া, পলাইয়া নাঁনারূপে ভক্তকে 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। মন প্রাণকে সেই লুকাচুরীন্র মধ্যে স্থির রাখিয়া 
তাহার 'অন্বেষণের নাম প্রত্যাহার। মন প্রাণকে সংযুক্ত করিবার বিশেষ 
প্রণালীর নাম প্রানায়াম। ইহারই প্রত্যেক মাত! লইয়া সাধকের জপ- 
মালা । 


১৩০৮ ] প্রণব, ছবি ও গান । ১৯১ 


হৃদয়ের ভাঁবগুলিই, স্বরবর্ণ এবং তাহাই!প্রকৃতির গ্েতে আরোপিত হইয়! 
ভাব ব্যগ্তক হয় (ব্াঞ্জন )। বিশ্বমাঝে মানব প্রকৃতি বছ্বিধ কিন্ত ঈশ্বরের 
প্রকৃতি সর্ধস্থানেই একরপ। স্বরবর্ণের বৈলক্ষণা কে থায়ও দৃষ্ট হয় না, কিন্তু 
ব্যঞ্জন বর্ণের বৈলক্ষণ্য এবং তদগুষায়ী ভাষার বৈলক্ষণয মর্বব পই দ্‌ষ্ট হয়। প্র্রেম, 
আয্মন্যাগ, সহান্ভতি প্রভৃতি গুণ (01 870 12177001078) সর্ধবজাতিতেই 
সমান কিন্তু প্রাকৃতিক ধর্ম এবং সাধন প্রপালী বহুধিধ। এইরূপে প্রাকৃতিক 
কারণবশতঃ বাগ রাগিণীর রূপ এবং ঈশ্বরের রূপ কল্পনাও নানাবিধ । 

কিন্তু সুরের সপ্তবিভাগ সর্ধত্রই সমান। ইহা প্রান্তিক নহে। ইহ। 
ঈশ্বরদত্ত মানব-সম্পতি। 

যেমন নিস্বার্থ প্রেম এবং সেবায় মানব আকৃষ্ট হয় তেমনি মধুর স্বরে ও 
মান্ব-হৃদয়ের কোন অংশ নাঁচিয়। উঠে। বংশী ধ্বনিতে কথ! না থাকিলেও 
মানবের প্রাণ উদাস হয় কেন? 

ইহা পুর্বস্থৃতি | বুন্নাবনে যে বংশী বাজিয়।ছিল তাহা বোধ হয় এখনও 
ভারত সন্তানের সুশ্মুদেহের কর্ণ কুহরে লাগিয়। আছে। কোথা হইতে এক 
একটা মানুব আসে বাহার। সুমধুর কাব্যে জুমধুর সঙ্গীতে, এবং সুমধুর কথায় 
আমাদিগকে পাগল করিয়। তুলে । ইহারা কোন বংশ পরম্পরা প্রাকৃতিক 
নিয়মের অধীন নহে। কথন হাসে, কখনও কাদে এবং গান গাহিয়! চলিয়া 
যায়। ইহাদের পরম।ণু কে গঠন করে তাহা বুঝিনা ইহ। কি পূর্বসংস্কার 
না অকন্মাৎ স্থষ্টি $ 

গান করা একটি বিশেষ শক্তি । ড৮1]] 1০7০০ স্কিরভাঁবে সঞ্চালনা এবং 
সাধনার পথে আরোপন কর সাধারণ মানবের পক্ষে দুর্ঘট। নিকটে গুরু 
ন1 থাকিলে, বহু জ্ঞান সঞ্চয়ের পর বৈরাগ্য না হইলে, বহছুতক্তি না হইলে, 
এবং শরীর সম্পুর্ণ সপ্ত না থাকিলে কিছুদিন পরেই যোগাত্যাস বিরক্তিজনক 
হইয়া পড়ে। সহজ চেলার মধ্যে গুরুর কৃপায় একটী সাধনার প্রথম হুয়ার 
পার হয়। যতদিন জ্ঞানের পিপাসা! থাকে, যোগের গুপ্ত মন্দিরের ঘণ্টা 
কাসরগুলি নাড়িবার চ'ড়িবার কৌতুহল থাকে, ততদিন শিষ্যামণ্ডলী অহঙ্কারের 
রথে চড়িয়া ধর্মগান্তীধ্্য প্রকাশ পূর্বক সাধারণ লোকের বিন্মদ আকর্ষণ করেন, 
কন্ধ গো টাকতক বৎসর অতীত হইলে পর “আমি সব--বুৰিতে পারছি 


১৯২, পস্থা। | ভা । 


কিন্ত--ওদব--করে-_কে', এই ভাব মূল প্রকৃতি চেনার গল-টী টিপিয়৷ বাহির 
কৰেন। পূর্বসঞ্চিত আতপত গুল, গোধুম এবং অপক্ক কল তখন আর 
ভাল লাগে ন1। 


কোৌশসই দুর্গম পথকে সুগম করে। টানাটানি করিয়৷ আষ্টধা প্রকৃতির 
হাত এ পর্যন্ত কোন ভদ্রলোক এড়াইতে পারেন নাই । সঙ্গাত সাধনার 
একটা সুকৌশল। কুৎসিত নৃত্যগীত ও বেস্তালয়ের পঙ্কজ কেনন1 উহাতেও 
জাব আবর্তনের একটু স্ুুরঞ্জ গ্যোঠি আছে। হৃদয়ের ভাব কল্পনা করিয়। 
খেগ্নাল ছুই চারিটী গাহিলেও সাধারণ জ্ঞান পথের'কল্পন| হইতে আনন্দদায়ক। 
শক্তি পথে মধুর গন্তার সাধনা সঙ্গীত অনেকট। প্রাণাধামের কার্ধাদায়ক | 
ঈশ্বর ধীরে ধারে সকলকেই তুপিতেছেন। যত দিন গুরু উপস্থিত না হন 
ততধিন (10771519611) মঃনবের গুরু । তিনিই সখানখীরপে আমাদিগের 
সহিত খেলা করেন। তীাহারই প্রেমের আবেশে আমর] ভৈরবী গাই । 


ষ্মন যোগীর নিকউ গুকার প্রণব সেইবূপ গায়কের নিকট তৈববী 
ববগিনী প্রণব । আমারও ভৈরখীতে এক গমকে অউপার হইয়া" মা”র 
নিকট পছ*চাই। শিশুর যেমন মার হাস দেখিয়! আনন্দ হয় গায়কেরও 
তেছণি মধ্যন সর ভৈরবীতে স্ঘরত হইলে আনন্দ হয়। আবার ম| লুকাইলে 
গাঙ্গার ৪ রেখাব দয়! কদিয়। (ফরিয়। আসি এবং বাবার ( পঞ্চমের ) কোলে 
যাই এবং নেখানে আবার মা লুককাইত স্থান হইতে তাহার সহিত মিলিত! 
হন | 


(ক্রমশঃ) 


উন্রেন্্রনাথ মজুমদার । 


১৬০৮ দশমহাবিগ্যা | ৯৯৩ 


কুস্শ্বহ্হান্লিদযা £&. 





(৩য় নংখার ৯৫ পুষ্ঠার পণ হইতে ) 


জঁীল-কামিনী এবং তমো গুণের আধারভূতা বলিয়া কাশীর বর্ণ: 


ক্ষ, প্রক্কৃতিরূপ মহাগ্রন্থ হইতে যাবতীয় জ্ঞান লাভ হয় বলিয়! মাকে বিবস্ন! 
“দ্বিগণ্ধরী” দেখ।ন হইয়াছে-:91১9 15 1515 1010৮৩11 বিশ্বস্থষ্টির পূর্ববর্তী“. 
কাল জ্ঞাপনার্ধে মায়ের চতুর্দিঞ মেঘাচ্ছন্ন তমদারৃত; মা আলুলায়িত কেশ(ত 
বা মুক্তকেশী হইয়া! বুঝাইভেছেন ব্রক্ধাগুরূপিণী কাঁল-শক্তির পৃরঠদেশে মায়া- 
জাল বিস্তৃত রহিয়াছে) আরও, সেই মায়াজাল গুছাইদ। যাবতীর শক্তির প্র 
হও, আমার শক্তির অপব্যয় করিও না; এই অনম্তকোটা শক্তিপূর্ন মায়াজাল, 
কেন্দ্রীভূত করিয়া শক্তিমান হও। এই মহতী প্রকৃতিতে অনস্তকোটা বিশ্ব 
অনম্তকোটী মন্বস্তরের পর অনস্তবার লন প্রাপ্ত হইয়াছে মুগ্মাল! হা প্রকাশ 
করিয়া দিতেছে । সাধকের পক্ষে দেখাইতেছেন ইন্ত্রিয়াদি এবং তাহার্সিগের 
অগণনীয় ভাৰ ও কার্ধ/ বশীকৃত করিয়। গলদেশে হার স্বরূপ ন। করিলে সাধন, 
মর্গে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। সুগ্তমালার সংখা। পঞ্চাশৎ ষলিয়। নির্দিষ্ট 
করিলে পঞ্চাশং বর্ণমাঁপা বৃঝাইরে (“কালী পঞ্চাশ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নান 
রটে+) নিগুণ ত্রধ্ধতাব বুঝইবার উদ্দেশে পদতলে সর্বনিয়ে শব চিত্রিস্ত 
হইয়াছে; ইনি গুণ ক্ষোভের পূর্ববাবস্থার পুরুষ; প্ররুতির সংযোগ হইবার 
সব শিব হইপ। পড়িয়াঞ্ছেন, তাই তত্ত্রে ইকার “সদাশিবময়ং বর্ণ পরংবঙ্ধ সমগ্বিতং।. 
হরি ব্রদ্ধাত্মবুকং বর্ণং গুণত্রয্ন সমঘ্িতম্' বল। হইয়াছে! প্রকৃতির সংযোগে শিবেন্ধ 
(দেহ উন্নত, নদ্বনদ্য় বিস্কারিত, কেশরাশি পুলকিত, বদন হাস্যময়। “শবানাং 
করসংখাতৈঃ কহকাঞ্চ ২ ইহাত্বারা কোটি কোটি রল্প ও মন্বপ্তর যাহা বিগত 
হইয়াছে বিশ্ব ননীর দেহমধ্যে অলঙ্কৃত করিতেছে । সাধন পক্ষে, যে সকল 
হুর্ধার রিপু নিহত হইয়াছে তাহার! গত জীবন হইয়াও সাধকের অঙ্গে শোভা | 
ধারণ করিতেছে; অর্থৎ সাধক ইন্দ্রিয়া্ির নিগ্রহ করিবেন বটে, কিন্তু নংসার 
সমরে দে গলি তাহার বত! স্বীকার করি! সাধন পক্ষে কার্যকারী হইবে। 


: নিক্রিগ পুরুষ শক্তিমংঘোগে সক্ষিয় হ ইয়াছেন বলিয়া শক্তির ক্ষিপ্রকারিতা এবং 


১৯৪ স্থা। [ ভান্র 


উদ্ভমশীলতা, এবং ব্যবসার প্রদর্শনার্থে বিপরীতরতাতুরা বলা হইম্বাছে। 
অব্যবহিত ূর্বকল্পের তিরোৌভাব দেখাইবার নিমিত্ত, এবং, সাধনপক্ষে প্রবর্ত- 
মান জন্মের ইন্দিয়াদি বিনাশ বুঝাইবার উদ্দেশে "সদ্য চ্ছিন্ন শিরঃ থভী বামাঁ- 
ধোঁদ্ধকরামুগ'” কথিত হইয়াছে। বিশ্বমাতৃত্ব বুক “্পীনোরত পয়োঁধর1” 
অঙ্কিত হইরাছে। একহস্তে বর এবং অপর হস্তে অভয় দেখাইয়। আছ্যাশক্তি 
স্বয়ং সাধনার উপদেশ দিয়! টিটেররারারা “আইস, তুমি এইরূপে পাঁধন- 
কার্ধে প্রবৃত্ত হও, আমি বর দিতেছি, এ মাঁথে নিঃশক্ষচিত্বে বিরচণ কর, ফল 
প্রাপ্তি হইবে" ৷ “ঘোরদংষ্রাও করালান্ব।” এই বিশেষণনয় দ্বারা শক্তির সংহার 
কারিধীত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। লোচন ভ্রিতয় দারা মহ্গামারার জ্ঞান ভীগারত্ 
স্থচিত হইয়াছে । আত্মতত্বতিভ্ঞা্থ সাধক ফটসম্পন্তি আয়ত্ত করিয়/সখন 
প্রকৃত সাধনগুমার্গে প্রবৃত্ত হন তখন বি্ভাদির অমুতধারা গ্রাণাহিত হইতে 
থাকে,_-স্যকদ্বয় গলদ্রক্রধারাবিস্ রিতনন ৮ তাভাই প্রকাশ করিতেছে। ম। 
'পঞ্চাশন্বর্ণময়ী নাদরূপিলী এই হে তিনি “ঘোবাব1)” তাহার শবে বিশ্বের 
বিকাশ সাধিত হয়। ভগবান শ্রীকৃঞ্চও সাধককে ণওমিত্যেকাক্ষরৎ ব্রহ্ম 
ব্যাহরন্‌ মামনুম্মরন্ঃ” উপদেশ দিয়াছেন। শবের অনস্যঃ অসীম, অনির্বচনীয় 
শক্তি । লয়কালে ব্রদ্ধাগ্ড কালকবলে শয়ন করে এই কারণে শক্তি “শাশানাঁ 
'লয়বাসিনী'' । ইহাত্বারা আরও চিত হইতেছে যে সৃষ্টির পূর্বে আগ্যাশক্তির 
চক্ষে অনন্তবিশ্ব' শ্মশানবং। শক্তিই অর্থাৎ পরম! প্রকৃতি নিগুণ নিশ্চেষ্ট 
পুরুষকে সচেষ্ট করিতেছেন, সগুণ শক্তি ব্যতিরেকে এক অদ্বিতীয় পুরুষ ও 
পদখলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি”-- ইহা! বুঝাইবার জন্য মার মুখকমলের বর্ণনায় 
ছ্ষন্ুখী” “সুখপ্রদন্ন বদনা+ ইত্যাদি বিশেষণ উক্ত হইয়াছে । মঙগলদান্িনী 


: জজাবিরণ দেবতাগণ শম, দম, শ্রদ্ধা, সমাধান, তিতিক্ষ।,॥ উপরতি, যম, 
. বসিরদ-প্রাণারাম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধান, সমাধি প্রভৃতি শব্দ করিয়। কালীকে 
বেন করিয়াঞআছেন, দেই কারণ. “শিবাভিঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু- সমন্বিত” 
বল! হইয়াছে! “কর্ণাবতংদতানীত শব ( শর) খুগ্মভয়ান কা" -ইহার তাৎপর্য্য 
কি? এস্কলে কিযুৎকালের জন্য ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ শরীর 
তত্ব, আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক; এতদ্বারা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের চির-. 
শনীকপ্টবেধ প্রথার কিয়ৎখরিমাণে রহস্তাতেদ হঠ্‌তে পারিবে, আপ। করা যায়, 
(জ্াপশঃ) 
শ্রীরাসবিহাদী সুখোপাধযা । 


৯৩০৮] জীবন-রহস্ত | উইক 
তীর ন-ম্তক্ত্ল্য। 


: গঙ্স ) 
(পুঝ্ব প্রকীশিতের পর ) 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 


গুলিনসট ও ও পাশাপাশি 





আখন গুনরার সংজ্ঞালাভট্ুকত্রিলাম তখন ভগ্মীর অবস্থ গ্রুবিবেচনা করিয়া, 


একবারে শোকে ও দুঃখে £অভিভূত হইয়! পড়িলাম। কিন্তু আমি যাঁহ! 
দেখিয়াছি তাহা সত্য ঘটন1 বলয়! কিছুতেই গ্রতায় করিতে পারিতেছি না।: 
ভগ্মীর অবস্থা সম্বক্কীয় সমস্ত দুষ্ট ঘটনাবলী আমার চক্ষে স্বপ্নসন্ৃত বলিয়া বোধ 
হইতে লাগিল । .ভথীর অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমার মন্তিক্ষের' 
বিকার উপস্থিত হইয়াছিল এবং লেই বিকৃতির.ফলেই আমি স্বপপ দর্শন শকরিয়া" 
ছি মাত্র। 


আমি মনে মনে বলিতে লংগিলাম | প্যাহ1 দেখিয়াছি, কেবল মাত্রুনদ 
মিনিটের ভিতর কি তাহ! দেখা সস্তব? কেবল মাত্রএস্বপেইঞ& একপ . ঘটনা, 
ব্লী দৃষ্ট হইতে পারে । আমাদের মন্তি্ষের অবস্থা বিকৃত হইলে আরা বন 
দেখিয়া থাকি, এবং সপ্পেদু ঘটনাব্লীর সহিত সদয় এবং স্থানের কোনই 
সংশ্রব থাকে না, অর্থাৎ আমরা স্বপ্পে শতবতসরের ঘটনাবলিঃএক মিনিট 
সময়ে দেখিতে পারি এবং শিমেষের মধ্যে সহস্র সহত্র ক্রোশ পথ অতিক্রম 
করিরা যাইতে সমর্থ হই । আমার দৃষ্ট ঘটনাবলীতে যে।গীবরের কিছুই কর্তৃত্ব 
নাই। আগার মস্তিক্ষের বিকৃতিই আমার দুষ্ট ঘটনাবলীর মূল কাঁরণ। ষোট 
,কথ। এই বে নগ্ন্যাসীদের নানাবিধ বধাদি জন! আছে, মামার মন্তিফের 
' বিকৃতি দেখিয়া ঢু্ট কগট যোগী কৌশলক্রমে কোনও ও'ধধ দ্বারা আমার 
চৈতন্তহরণ 'করিয়া আমাকে একটুধগ্র দেখাইয়াছে। আমার দৃষ্ট ঘটনাবিলী 
লমস্তই মিথ্যা সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আঃ আর একথা ভাখিতে 
পারি না। আর এ অলীক চিন্তাকে.মনোনদো স্থান দিব না|. আগি'কষ্গাই 


১৯৬ পন্থা ভাদ্র । 


মশৌরী পরিত্যাগ করিয়! কলিকাত। ধাত্র। করিব । কলিকাতা বাইয়। নিজ 
চক্ষে ভশ্মীর প্রকৃত অবস্থ! প্রত্যক্ষ করিয়া সকল সন্দেহ ভঙ্জন করিব”? 
আমি উপরোক্ত কথ গুলি একটু উচ্চৈঃম্বরেই বলিয়া ফেলিলাম । বন্ধুবর 
ও যোগীবর যে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন তাহা! আমি একরপ বিস্বৃতই 
হইয়া ছিলাম। চক্ষু চাহিয়া দেখি যোগীবর তখনও আমার প্রতি একদৃষ্টে 
চাহিয়া আছেন, তাহার স্থতীক্ষ চক্ষুন্বয় যেন আমার 'অন্তঃস্ছল ভেদ করিয়। 
আমার অন্তরের সমস্ত তত্ব স্ষ্টরূপে ৃষ্টিংগাঁচর করিতেছেন। বন্ুবর আমার 
দুঃখে বরাবরই সমবেদন! প্রকাশ করিয়া থ|কেন, তিনি ধীর্ভাবে আমার নিকটে 
আসিয়া অতি যতে আমার হস্তখাঁশি ধরিয়া বলিলেনঃ-- 
“বন্ধুবর! তুষি পূর্ব কথিত মত সীতিমত আয্মস্তদ্ধি না করিয়া মশৌরী 
পরিভীগ করিও ন1। তুমি যাহ দেখিবার জন্ত ব্যন্ত হইয়াছিলে তোমাকে 
তাহা খাইতে কতক গুলি নিয় প্র্ীভিধ 'সপদেবতাঁর সাহাযা গ্রহণ করিতে 
হুইস্মাছে। নি তুমি রীতিমত আখ্মুদ্ধি না কর তাহা হইলে এই সকল অপ- 
দৈবতারা! কখনই তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে না সেই জন্য ভাই! আর 
বৃথা সময় নষ্ট না করিয়। যোগীবরকে তাহার কার্য শেষ করিতে দাঁও ১ 
শরীরে ক্রোধের উৎপত্তি হইলে কিংবা অন্য কোনও কারণে মতিভ্রম 
হইলে তখন মনুষ্য নি্ের হিতকথ। কিছুতেই বুঝিতে পারে না। বন্ধুবরের 
. কথা গুনিয়। আমর সর্বশরীর জালয়! উঠিল। বন্ধুবর তাহার সান্ুনয় অন্ু- 
রোধের উত্তরে অমাঁর রোষকষাফিত লোচনের তীব্র কটাক্ষ লাভ করিলেন । 
আমি লগর্কে বলিলাম “আমি আমার তন্মীর অবস্থ। সদ্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি 
তাহ। দমস্তই ভূল ; বোগীপুরুষ এক জন জুয়চোর সে ব্ষিয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ 
'লাই। আমি কল্য নিশ্চয় মশৌরী পরত্য গ করিম! কলিকাতা রওনা "হইব । 
ইছাতে যদি আমাকে সর্বস্বান্ত হইতে হয় তাহাতেও আমি পশ্চাৎ্পদ নহি।+ 
বন্ধ। যদি যোগীবর তোমাকে রীতিমত শুদ্ধ না করিয়া দেন তাহা হইলে 
ধই কার্ষের জন্ত তোমাকে তোমার জীবনের অবশিষ্ট কাল অনুতাপ,করিতে 
হইবে। আত্মশুদ্ধি না কৰিলে অপদেণতার! কিছুতেই তোমার সর্গ পরিত্যাগ 
করিবে না এবং অবপর পাইলেই তোমার উপর উহাদের] ক্ষমতা প্রকাশ 
স্করিতে চেষ্টা ৮কগিবে। 
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আমি। আচ্ছা! সেবাহা হয় পরে বুঝা যাইবে । এক্ষণে যে/গীবরের 

পারিশ্রমিক স্বরূপ কি দিতে হবে বল দেখি? 
বন্ধু। যোগীমর পুরস্কারের আশায় এ কার্যে প্রবৃত্ত হন নাই। তাহার 

অর্থে? কিছুই প্রয়োজন নাই । যোগীবর যে অেশীর মনুষ্য & শ্রেণী অগতে় 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী কারণ ইহাদের প্রার্থিব কোনও বিষয়েরঈই অভাব 
নাই, প্রাথিব স্থখতোগের সমস্ত আসক্তি ইহার! পরিত্যাগ করিয়াছেন। তুমি 
যোগীবরকে বিদ্রপ.করিণ না। তোমার ছুঃখে বিগলিত হইর়াই ইনি এই 
কাধ্যে প্রবৃন্ত হইয়াছিলেন, এবং তোমার উদ্বেলিত চঞ্চল মনকে শান্ত করাই. 
ইহার প্রধান উন্দেন্ত হিল।” 

এক্ষণে আমার মনেন অবস্থী এতদূর মন্দ যে আমি বন্ধুবরের কথায় কিছু- 
মাত্র কর্ণপাত করিলাম না। যোঁগীপুরুষের উপর এক্ষণে এরূপ বিজাতীয় 
দ্বণার উদ্রেক হইয়াছে ঘ আমি আমার সরল প্রকৃতি বন্ধুবরের বন্ধুত্ব, ভালবাসা, 
এবং উদ্দাঃপ্রক্কতি সমস্তই বিস্থৃত হইলাম। তণ্ড যোগীকে আমার সনু হইতে 
চলিয়া! যাইবার আদেশ করিতে যাইয়। দেখি যোগীবর সম্মুখে নাই! আমি 
যোগীবরকে আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতে দেখি নাই। তাহার সকল 
জুয়চুরী ধরা পড়িল ভাবিয়া ভণ্ড যোগী নিঃশবাপদসঞ্চারে গোপনে কখন 
পলায়ন করিয়াছে কিছুই জানিতে পারি নাই। র 

নির্কেধ! ত্রান্ত, গর্বিত মন্য্য! হার! আমি তখন কি মূর্খের হ্াষই 

কার্ধা করিয়! ছিলাম তখন বুঝিতে পারি নাই যে ঘোগীবরের সহুত আমার 
অবশিষ্ট জীবনের সকল সুখ শান্ত চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছে । 
আমার হৃদয়ে অবিশ্বাসের প্রবল রাজত্ব । এক্ষণেসকল ব্ষিয়েই আমার অবাস 
উপস্থিত হইয়াছে। ঘোগীবর কর্তৃক দৃষ্ট সমস্ত ঘটনাবন্গাই অবিশ্বাস্য বলিম্া 
আমার দৃঢ় ধারণ। হইয়াছে । আমি মনে মনে ভাবলাম "আচ্ছ! মনষ্যের মন! 
কি পদার্থ? মস্তিষ্ক আর মনে ত কিছুমাত্র গ্রভেদ নাই। মন্তি্ষই ত মনা 
যন্তক্ষ কতক 1গুলি জড়পদার্থ ভিন আর কিছুই নহে। ইহ1 কি কখনও 
জ্ঞানেছ্জিয়গণের সাহাথ্য ব্যতীত কোনও বাহা বিষয়ের জ্ঞান লাত করিতে 
পারে ? কখনই না। আমি. কি এতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ভ্রান্তমতি যে'আমি 
মনের এই করিত ক্ষমাতে আহা প্রধান করিব? কখনই না। বরং জ্যোতি 
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ধীদ্দিগের-গ্রহনক্ষভ্জের ক্ষমতার কথ! বিশ্বাস কাঃতে পারি কিন্তু ব্ধবর কথিত 
অপদেবতার কথা কিছুতেই বিশ্বান করিতে পারি না। অদৃশ্য প্রাণীর 
অস্িত্ব স্বীকারকরিলে মন্ুষ্যের জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তির অবমাননা করা হয়'। 
যাহ! চক্ষে দেখিতে পাই না একপ প্রাণীর অস্তিত্ব কিছুতেই সম্তভব'নয়,সস্তব নয়, 

. আমি বন্ধুবরকে অন্গরোধ করিলাম যেন তিনি এবিষয়ে আর আমার সহিত 
কোন প্রকার তর্ক উপস্থিত না করেন। কিন্তু বন্ধুবর আমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া 
ব্বস্তবিক দুঃখিত হইয়াছেন, তিনি আমার কল্যাণের ভন্ত পুনব্বার অত্যন্ত জন্- 
নয়ের সহিত বলিলেন "ভাই সতাশ। আমি তোমাকে করজোড়ে অনুনয় 
করয়। বপিতেছি তোমার অধিশ্বাস ও নাস্তিকতা পরিত্যাগ কর। এক্ষণে 
তুছে হঙক্করে উন্মত্ত হইয়। আত্মশুদ্ধ বগিতে অস্বীকার ককিতেভ, কিন্ত ইহার 
জন্ত তোমাকে নিশ্চয় অনুতাপ করিতে হইবে । ভগবান্‌ তোগাকে রক্ষা করুণ । 
তুমি যোগীবরের কথ। মত আম্মশ্ু'্ধ প| ক'রলে যোগীবৰরও তে।মাকে অপ- 
দেবতাদিগের হস্ত হইতে রক্ষ। করিতে পারিবেন ন1। আগি তোমার হিতা- 
কান্ধী সুহৃদ.) আমি তোমাকে বিশেবকপে অঙ্গরোধ করিতেছি তুমি নিজ 
'ঞ্জতার দোষে তোম!র ভবিষ্যং জীবন একবারে নষ্ট করিও না। কি বল? 

আমি। তোমার বাখ। ইচ্ছ। বলিয়া যাও । কিন্ত অমি কিছুতেই সনি 
মিথ্যা কুসংস্কারে বিশ্বাস করিতে পারিব না। 

..বন্ধু। (সঙ্জলনেত্রে) এই আমার শেৰ অনুরোধ । ঘোগীবরকে তাহার 
কার্য শেষ করিতে ন। দিলে তোমার অবশিঃ জীবন অত্যান্ত ভয়াবহ হইবে 
তাহা তোমাকে পুনগুর্নঃ বলিতেছি। তোমার যে জ্ঞানচক্ষু উন্সিলিত 
হুইয়াছে উহ! হইতেই তোমার সর্ব(পেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইবে। ধাহারা বিশুদ্ধ 
. চরিত্র সাধুপুরুষ এবং ধাহার! দেবতাগণের কপালাভ করিতে সদর্থ হইয়াছেন 
-ক্ষেৰ্লমাত্র তাহারাই দিব্য দৃষ্টি (01917০521১০৩) এভাবে ন্জিও পর হিতসাঁ- 
ধনে সমর্থ হন। এই সকল নাধুমহাস্মাদিগের নিকট কাখত অপদেবতারা কিছুই 
ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু ভাই তে।মা'র মনের উন্মুক্ত দ্বার রুদ্ধ 
নু! করিয়। দিলে এই কল অপদেরতারা তোম!র ইচ্ছুর বিরুদ্ধে বখর্নতখন 
মাকে তোমার ভবিষ্যতের ও দূরদেশদ্থিত! তোমার আত্বীয়ম্বজনের চিত্র 
: এবরপন, করিয়া একবার বিহ্বল করিদা তুলিবে। ইহাতে তোমার বিকৃত মস্তিষ্ক 
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আরও বিকৃত হইয়া উঠিবে। তুমি নিশ্চয়ই উন্মাদ গ্রস্ত হইবে। যখন: যত 
এই, সকল অপদেবতাত দ্বারা দুরস্থিত ঘটনাবলী . প্রদর্শন করিতে থাকে তখন 
উহ।তে প্রকৃত মন্মের ভাব কিছুই থাকে ন1। তংকালে উমনুয্যের মনে দয়) 
ভালবাসা, ছংখ শোক প্রভৃতি কোনই মানবীয় ভাব স্থান পার্কন। | 

উপরোক্ত কগ! শ্রবণ করিনা ভগ্বীর বৈধব্য দর্শন কালে আমার মানসিক 
ও'দাসীন্ের কথ স্মরণ হওয়ায় আমি অত্যন্ত ধিচপিত হইয়া! উঠিলাম। বজ্ধু- 
বরকে লক্ষ করিয়] বলিলাম “গাম! থাম! আমি আর তোমার পাগলামী 
শুণিতে পারি ন!। বদি ভুমি জানিতে গে ইহাতে এতই বিপদ হইবার দক্তবন। 
আছে, তাহাহইলে কেন জাণির! শুণিয়া এগ কার্ষে আমাকে প্রবৃত্ত করাইয়া 
ছিলে ?" ্‌ ক 

বন্ধু। অতি অল্প কাঁলের জন্যই তোকে এ অবস্থায় রাখা হইয়াছিল ৪ 
তুমি আত্মশুদ্ধি করিতে স্বীকৃত ছিলে বলিযাই এ ক॥র্ষো তোমাকে প্রবৃত্ত করিয়া 
ছিলাম। অংমি তেন্মার ভালর জন্যই এ কার্ো হস্তক্ষেপ করিলা ছিলাক্ক। 
কিন্তু এক্ষণে তোমার অবস্থ বিষয় চিন্ত! করিষ। হৃদয় একবারে ভাগিযঃ 
যাইতেছে। 


বন্ধুবর উপরৌক্ত কথাগুলি বলিয়া আর বলিতে পারিলেন না একবারে 

বালকের ন্যায় কান্দিয়া ফেলিলেন | আমি অতি কষ্টে বন্ধুবরকে সাশ্বননা 

করিয়া! তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। পরদিন নিজ কার্যযালক্ষে 

যাইয়। নিজ প্রভুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সেই দিনই মশৌরী পরিত্যাগ, 

করিলাম! ্‌ (ক্রমশঃ) 
_জ্রীউপেন্্র নাথ নাগ?" 


মি 


ল্রা্বন্ু 5ম £ 








শ্রীযুক্ত “পন্থা” সম্পাদক মহাশয় 
সমীপেকু। 
মহ্ণঁশয় 
নিম্নলিখিত পত্রথানিকে আপনার পত্তিকাগ স্থান প্রদান কবিগে 
অঙ্গ টি হুইব। 


২৭৯ পন্থা) | ভাদ্র। 


যদিও তীর্ঘস্থাঁনে অন্নসনবাদির নহ্থাব থাকায় সাধুর্ধিগকে ভিক্ষারেশ প্রাইতে : 
হয় না সতা, কিন্ত যে লকল তীর্থস্থান লোকালয় হইতে দূরে, বিশেষতঃ ও 
প্রদেশে প্রতিচিতুতিতা রোগাক্রান্ত হইলে যে তাহাদিগকে সমধিক । 
গোগ করিতেষ্ছর, 'তাহা অনেকেই প্র করিয়াছেন । 

সাধু মগাম্মারা সচরাচর একাকী বিচরণ ও অবস্থান করিতে ভাল বাঙেন; 
সুতরাং অনুষ্থ ছইলে তাহাদিগকে যে কত যাতনা সহা করিতে হয়, তাহ! সহ- 
ব্ষেই বুঝ যার । কত মহাজ্মারই না সাঁঘান্য সেবার অভাবে সমগ্র জগতের 
গুভকল্পে নিযুক্ত, পুণ্য পুঞ্জময় দেহ বিসর্িত হইরা থাকে । 

উপরোক্ত মভাবের গুরত্ব অনুভব করিয়া ততপ্রতিবিধানের যত্সাঁমান্ত 
চেষ্টা স্বরূপে পৃক্যপাদ জীমত স্বামী বিবেকাণন্দজী মহারাজের অনুবর্তী সন্ন্যাসী 
মণ্ডলী, রোগগ্রস্ত, অসহায় সাধু ও তীর্থবাত্রীদিগের পরিচর্ধার নিমিত্ত গত 
আঘাঢ় মাস হইতে হরিদ্বারের নিকট কঙ্জলে একটা পেবাপয় স্থাপন করিয়া- 
ছেন। এই সেবালয়ে ও'বৰ ও পণ্য প্রদান করিয়া সাধু ও দরিদ্র তীর্ঘঘাত্রী" 
গণের. সেবা করা হইতেছে। সহায়তা পাইলে ক্রুষে অন্ত তীর্থেও এবি 
সেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
।- পরের অভাব ও ক্লেশে আপণি অভাব ও ক্লেশ বোর্ণ করিয়! উৎফুল্ল 
অন্তরে তাহ! দুর করিতে সচেষ্ট হওয়া মনুষ্য জীবনের সার্থকতা দিদ্ধির অন্যতম 
উপায়। যাহারা ভারতের প্রাচীন পবিত্র ধন্মভাব আজিও প্রদীপ্ত দেখিয়াছেন 
বাহার! ভাঁরতবাসীর, কেবল ভারতবাপীর কেন, সমগ্র জগতধানীর হিত সাধ- 
নের জন্ত আপনাদিগের মহৎ জীবনে মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগের 
অন্তর সমর তাহাদিগের শারারিক কেশ উপস্থিত হইলে উহাদি"গর পরি- 
চর্ঘ্যা কর! যে পরম কল্যাণকর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহ অপেক্ষা মনুষ্যের 
শরী্ন ও অর্থের আর কি সদ্ব্যবহার হইতে পারে? এই জন্যই আমরা আশ! 
করি যে সকলেই আপনাপন সাধাস্থুসারে দি করিশ্বা। উক্ত সেবালয়ের 
উতকর্ষ ওস্থায়ীত্ব বিধান করিবেন 

' ছিপি যাহ! কিছু এই শুভানুষ্ঠানের জন্য প্রদান করিবেন, তাহ! কৃতজ্ঞতার 
সহিত গৃহীত ও তাহার প্রাপ্তিত্বীকার পপ্রবুদ্ধ ভারত” পত্রে প্রকাশিত 
হইবে ॥ *ইঠি 

বিমলানন্দ 
| অধ্বৈত আশ্রম ৷ 
মায়াবতী, আলমোর1।--সহকারী সম্পাদক, বধ ভারত। 


৯৩ ই ভাদ্র, সন ১৬*৮ সাল। 





1 সাপ পিতা? ৩৩০ ৬ পাশ শি ক 


€ম ভাগ। ক মিন ১ ১৩০৮ গাল | ৪ সং নংখা। 


০ উ 


শি ১৩০৮ নে 
৬৭ - শিস আক রড সাপ পা ও পাপা প্প পা এটি 








হর ভিন্ুহল্তু্মাঞককিলঃ 
আপদ্দ্ধার স্তোত্রমূ। 





(১) 
্বমন্তে শরণ্যে শিবে মানুকল্পে 
নমস্তে জগদ্বাপিকে বিশ্বর্ূপে । 
নমন্তে জগদ্বন্াপদায়বিনে 
নমন্ডে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ 


প্রণমি করুণাময়ি শরণদাফ়িমি ! 

জগত ব্যাপিনি শিবে বিশ্বস্বক্ধপিনি 1 

ত্রিতৃবন গুঁজে তব শ্রীপদ নলিনী 

নমি দুর্গে জাঁপকর হ্ধুগত তাঁরিণি ! ॥১% 
১ 


ইহ পন্থা | [আশ্বিন | 


(২) 
নমস্তে জগচ্চিন্তযমান স্বরূপে 
নমন্তে মহ যোঁগিনি জ্ঞানরূপে । 
নমস্তে পদানন্বানন্দ স্ববপে 
নমন্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ 


নিখিল জগতচিস্তে স্বরূপ তোমার 
প্রণমি চরণ তব.নমি.বার বার £॥ 
তুমি মা মহা! যোগিনী জ্ঞানস্বরূপিনী 
প্রণমি তোমারে মাগো ! জগত জননী! 
কসনানন্দ হদে তুমি আনন্দ কপিন। 
নি ছূর্গে ত্রাপ কর জগততারিণি ! ॥২| 
(৩) 
অনাথন্ত দীনস্ত তৃষ্ণাতুরস্ত 
ভক্মার্তম্ত ভীতন্ত বন্ধন জস্তো-- 
ত্বমেক। গতির্দেবি নিস্তার দাত্রি 
নমস্তে জগতারিণি ত্রাহি ছর্গ ॥ 


দীনহীন ভৃষাতুর অনাথ জনের 

ভীত সশঙ্কিত বদ্ধজগত জীবের, 

তুমি দেবী একমাত্র নিস্তার কারিণী 

নমি ছুর্গে ত্রাণ কর জগত তারিণি ! 1৩| 

(৪) 

অরণ্যে বূণে দারুণ শত্রমধ্যেহ 
নলে সাগরে প্রান্তরে রাঁজগেছে! 
ত্বমেক গতির্দেবি নিস্তার হেতু 
নমন্তে জগত্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ 


, ৰলে রাগ শক্রমধ্যে রাঁঞ্থনিকে তনে 
অনলে জলধি্গলে প্রাস্তর বিজনে, 


১৩৪৮] 


স্ততিকুস্মাগুলিঃ। ২০৩ 


ভুমি দেবি। একমাত্র গতি নিস্তারিণি ! 
নম দুর্গে জাণ কর-জগত তারিণি 18॥ 
(৫) 
অপারে মহাহ্স্তরেহত্যন্ত ঘোরে 
বিপৎ সাগরে:মজ্জতাং দেহভাজাং। 
তবমেকাঁগতিদ্েেবি নিস্তার নৌকা 
নমস্কে জগত্তাবিণি ত্রাহি ছুগে ॥ 


অপার দ্স্তর ঘোর অতীব ভীষণ 
বিপদ সাগরে জীব হতেছে মগন, 
তুমি দেবি! একমাত্র নিস্তার তরণী 
নমি দুর্গে ত্রাণ কর জগত তা'রিণী ! 0৫1 
("৬) 
নমশ্চগ্ডিকে চগদোন্ধ গুলীল1-_ 
লসৎ খণ্ডিতাঁথ গুলাশেষ ভীতে । 
ত্বমেক। গতি বিন্নদন্দোহহস্্রী 
নমন্তে জগন্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ 
বিস্তারি প্রচণ্ড লীল! চণ্ডিকে ! তোমার 
নাশিলেংইন্দ্রের ভয়টুঅশেষ প্রকার, 
তুমি একমীত্র গতি বিপদ নাশিনি। 
নমি ছুর্গে ত্রাণ কর জগত তারিণি ॥৬1 
(৭) 
ত্বমেকাজিভারাধিত।.সত্য বাদি--- 
স্বমেয়াজিতা ক্রোধন! ক্রোধ নিষ্ঠ|। 
ইড়া পিঙ্গলাত্বং স্থযুয্া চ নাড়ী 
নমন্ডে জগতারিণি রাহি ছুর্গে ॥ 


তুমি মা অপরাজিতা ভ্রিলোক পূজিত 
সথবৃত্ত বাঁদিনী চণ্ডী অমেয়া অজিত 


পন্থু। ৷ [ জাশ্থিন। | 


ভুমি মা॥পিঙ্গলা ইউ! সুনুয়াকপিনী 
নস দুর্গে ত্রাণ কর জগত তাগ্গিণি ॥৭| 


(৮) 


নমে! দেবি ছুর্গে শিবে ভীমনাদে 
সরস্বত্া +রুদ্ধত্য+ মোঘন্বরূপে। 
বিভূতিঃ শচী কাল রাত্রি: সতীত্বং 
নমস্তে জগতা!রিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ 


নগি দেবি ছর্গে শিবে ভীম নিনাদদিনি। 
সরগ্বাতি অকুদ্ধাতি ভিঅমোখরাপান? 

ভুমি শচী সিদ্ধি সভী কালনিশী থিনী 
নমি দ্র্গে ত্রাণ কর জগত তারিণি |৮| 


(৯) 


শরণমসি শ্ুরাণাৎ সিদ্ধবিষ্ঠাধরাণাম 
মুনিদন্থুজ নরাণাম্‌ ব্যাধিভিঃ পীঁড়িতানস্‌ ॥ 
হ্পতি গৃহগতানাং দস্থ্যভিক্লাসিতানাম 
ত্বমসি শরণমেকা দেবি ছর্গে পরসীদ ॥ 


তুমি মা শরণ দেব দৈত্য মানবের 
সিদ্ধঃখ্দ্যাধর মুনি তপন্বী জনের 
বৃপগৃহ্ছগত কিন্ব! ব্যাধি গ্রপীড়িত 

অথবা দন্নযর্‌ হস্তে বাহার! প'তত, 

ভূমি দেবি! সকলের ছুপ্ধতিজাঁশিনী 
দন জনে সু প্রসন্ন হও গো! জন্নি। 1৯॥ 


ইতি বিশ্বশরে আপছুদ্ধার কম্পে দূর্গান্তবরাজঃ সম্পূ্ণৎ । 


অগোবিন্‌ দাগ বন্দোপাব্যা। 


পৌরাণিক কথা | ২০৫ 


০ক্পীল্লাপিন্ক কুণ্পা । 


১৩০৮] 








শ্রীকৃষ্ণ তত্ব। 
্সৃবতাগীর দেহে সব অবভারের স্থিতি, 


কেহ কোন মত কছে; যেষন যার মতি। 
কৃষক কহয়ে কেহ নর নারাফণ, 
কেহ কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥ 
কেহ কহে কৃষ্ণ ক্ষী-রাঁদশায়ী-অপভার 
অসম্ভব নহে- সত্য বচন সবার। 
কেহ কহে পরব্যোমে নারায়ণ করি; 
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, ঘাঁতে অবতারী। 
চৈতস্তচরিতামৃত আদিলীগা»১য় পরিচ্ছেদ । 


নরনারীয়ণ 
মূর্তিঃ সর্বগুদোতৎপত্তির্নরনারায়ণাবুষী । 
যয়োঞ্জন্মন্াদে! বিশ্বমভ্যনন্দৎ স্থনিবৃতিম্‌ ॥৪-+১. 
সকল গুণের আম্পদ দক্ষকন্ত মূর্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ খধি জন্মগ্রহণ 
রিয়াছিলেন। তাহাদের জন্মে এই বিশ্ব অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিল। 
তাবিমৌ টব ভগবতে! হরেরংসাবিহাগতো। 
ভারব্যয়ায় চ ভূবঃ কৃষ্ণ যদুকুরদ্ধহৌ ॥ ৪--$ 
পৃথিবীর ভারহরণ করিবার জন্য ভগবান হরির অংশনপা সেই খযিশ্বয়ই 


হ্কুলে ও কুরুকুলে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কুরুকুলের কৃ অর্জুন । 
এই হ্নে।কের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী নিয়লিখিত তক্ত্রোক্ত শ্লোক উদ্ধত 


রিয়াছেন। : 
অজ্জনে তু নরাঁবেশঃ কৃষ্ণ! নারায়ণ: স্বয়ম্‌। 


অঙ্জুন নরের আবেশ অবতার । শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ ।- 
ব্যাসদেব মহাভারতের মঙ্গলাচরণে নরনারায়ণকে নমস্কার করিয়াছেন। 


9 পন্থা । [ আশ্বিন। 


অর্জুন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, যে তিনি সচ্ছোজাত ব্রাহ্মণ শিশুকে রক্ষা 

করিবেন। কিন্ত তিনি রক্ষ! করিতে পারিলেন না “ম্র্গ, মর্ত্য, পাতালে, সেই 
শিশুর অনুসন্ধান পাইলেন নাঁ। অবশেষে “মহাযোগেশ্বরেশ্বর” শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত তিনি অনস্তশায়ী পুরুষের নিকট গমন করিলেন। সেই পুরুষ কৃষ্ণ ও 
অজ্ঞনকে সম্বেধন করিয়া সম্মিত তেজোময় বাক্যে বলিতে লাগিলেন _ 

দ্বিজাত্মজা মে যুবযোরদিদৃক্ষণা 

ময়োঁপনীতা ভূবি ধর্ম গুপুয়ে । 

কলাবতীর্ণাববনের্ডরাসুরাঁন 

হত্বেহভৃরন্বরয়েতমস্তিমে ॥ 

পুর্ণকামাবপি খুবাং নরনারাঁয়ণাবুষী। 

ধর্ম্মচরতাং স্থিত্যি ধষভৌ লোকমংগ্রহথম্‌ ॥ 


তোমাদিগকে দেখিতে ইচ্ছ। করিয়া আমি ত্রাহ্গণ বালকদ্িগকে এখানে 
আনিয়াছি | পৃথিবীতে ধর্মের রক্ষার জন্য আমার কলারূপে তোমরা অবতীর্ণ 
হইয়াছ। এখন পৃথিবীর ভাররূপী অস্থুরগণকে বিনাশ করিয়া, তোমর। সত্বর 
আমার নিকট পুনরাগমন কর। হে নর নারায়ণ, তোমরা উভয়ে পূর্ণকাম। 
তথাপি জগতের স্থিতির জন্য লৌক সংগ্রহ মূলক ধর্মের আচরণ কর। 
বামন 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার মাতা দেবকীকে স্বয়ং বলিয়াছেন 
তয়োর্বাং পুনরেবাহমদিত্যামাস কশ্তপাৎ্।॥ 
উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতে। বামনত্বাচ্চ বামনঃ ॥ 


ক্ষীরোদশায়ী অবতার 


গোরূপিনী পৃথিবীর কাতরোক্তি অবণ করিয়া ব্রহ্ম। দেবতাদিগকে লঙ্গে 
লইয়! ক্ষীর সমুদ্রের তীরে গমন করিয়াছিলেন। 


্রঙ্ম। তছুপধার্ধযাথ সহদেবৈ স্তয়াসহ। 

জগাম সত্বিনয়ন স্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ | 

তনিজ্ জর্গ্াথং দেব দেবং বৃষ! কপিম্‌। 
গুরুষং পুকুষস্ক্তেন উপতস্থে সমীছিতঃ ॥ 





১৩০৮] 


পৌরাণিক কথ] । ২০৭ 


গিরং সমীধৌ গগনে সমীরিতাং 
নিশম্য বেধা জ্িদশন্থবাঁচ হ। 
গাং পৌরুষ।ং মে স্তণুতামরাঃ পুন 
বিধীয়তামীস্থ তখৈব মাচিরম্‌। 
পুরৈব পুংসা বধূতো ধরাজরে! 
ভবত্তিরংদে ধতুধ্পজন্যতামু | 
স যাবছূর্ধযা তরমীশ্বরেশ্বরঃ 
স্বকাল সন্তা। ক্ষপয়ংশ্চরেছুবি ॥ 


ব্হ্মা। বলিলেন, পুরুষ স্বপ্বং অব্ভীর্ণ হইবেন । 


* পরব্যোমে নারায়ণ 
বৃন্দাবন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হৃইয়। ব্রহ্ম! তাহার স্তুতি 
করিয়াছিলেন । | 


জগত্রয়াস্তোদধি সংপ্রবোদে 
নারায়ণক্তোদর নাতিনালাৎ। 
বিনির্গতোইজন্ত্িতি বাউনবৈমুষ 
কিন্তীশ্বর তন্ন বিনির্গভোন্মি 
নারায়ণস্তং নহিসর্বদেহিন। 

মাত্ম স্তেবীসাথিললোকসাক্ষী। 
নারায়ণোহঙ্গং নরভৃজলায়নাৎ 

তচ্চীপি পত্যং ন.তবৈব মায়। ॥ 

শিশু বস হরি, ব্রহ্ম! করি অপরাধ, 
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ 
“তোমার নাভিপদ্ম হইতে আমার জন্মো দস 
তুমি পিতা মাত) আমি তোমার তনয়। 
পিতা মাতা বালকের নালম্ধ অপধাঁর | 
অপর]ধ ক্ষম মৌরে করহ প্রসাদ” । 


ক্কষ্ণ কহেন, “রক্ষা, তোমার পিত। নার 


আমি গোপ তুমি কৈছে আমার ননদন* 


২০৮ পন্থ! | [ আশ্বিন 


রক্ষা বলেন প্ভুমি কিনা হও নারায়ণ 
তুমি নায়ায়ণ শুন তাহার কাঁরণ-- 
প্রারুতা প্রাকৃত সৃষ্টে যত জীবন্ধপ; 
তাহার যে আত্ম! তুমি, মৃলম্বরূপ। 
পৃথীযৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয় 
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্ধাশ্রয়। 
'লার' শব্ষে কহে সর্বজীবের নিচয় 
“অয়ন' শব্ষেতে কছে তাহার আশ্রগন। 
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ 

এই এক হেতু; শুন, ছ্িত্ীয় কারণ-- 
জীদের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার 

তাহ! সব! হৈতে তোমার এশর্ধ্য অপার। 
অতএব অধীশ্বর, তুমি সর্বপিতা 
ভোঁমার শক্তিতে তার! জগৎ রক্ষিতা । 
নাকের আয়ন যাতে করহ পাপন 
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ । 

তৃভীগ্গ কারণ শুন শ্রীভগবান-- 

অনন্ত ব্রক্ষাণ্ড, বহু বৈকুষ্ঠাদি ধাম | 
ইথে যত জীব তাঁরতিিকালিক কর্ধু 
তাঁছ। দেখ সাক্ষী ভুমি দান তাঁর মন্ম। 
তোমার দর্শনে সর্ব জগতের স্থিতি । 
তুমি না দেখিঙে কার নহি স্থিতি গতি। 
নারের অয়ন যাতে কর দরশন 
তাহাতে হও তুমি মূল নারায়ণ” 


চৈ, চ, আ, লী, 
শীর্ণ স্বয়ং ভগবান্‌--. 
এতেকাংসকলাঃ পুংনঃ কষ্ণস্থ ভগবান্‌ স্বযম্‌। 
অন্তান্ত লীল! অবনন্কারেরা পুরুষের কপ! ও অংশ । কিন্তু প্রন স্ব্ইং 
ভগবাগ্‌। 


ইত ঈশ্বরোপাঁসনা। ছি 


সব অবতারের করি পামান্ত' াক্ষণ 

তার মধ্যে কষ্চচজ্জের করিল গণন। 

তবে শুকদেব, মনু পেন বড়. 

যার যে লক্ষণ তাহ করিল নিশ্চয় । 
আব্তার সব পুরুষের কলা অংশ 

স্বয়ং ভগবান্‌ কষ সর্ধ অবতংস। 

ঈশ্বর: পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রঃ 
অনাদিরাদ গোবিন্দঃ সর্ককারণ কারণ: ॥ 


শীকৃষ্ণ পরতত্ব। তিনি প্রথম পুরুষ হউন, ব।দ্বিতী্জ পূরুধ হউন, ব|' 
ভূ তীয়*পুরুষ হউন, কিনব পুরুষ অবতারদিগের প্রবর্তক শ্বরং ভগবান্‌ হউন, 
তিনি বে শ্রেনীর ঈপ্বর হউন, এবং যে রূপে যে কালে আবিভূত্তি হউন, তিনি 
আমাদের সর্ধশ্ব। তিনি কৃষ্ণ রূপে অবতার গ্রহণ করম, জগতের সধিপভা 
গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রতি জীবের সহিত আপনার সম্বন্ধ স্থাপিত 
করিয়াছেন। ভিনি স্বপ্নং অধ! প্রকৃতির নায়ক হুইয়াছেন। জীবের তিনিই 
সদ্ল। জীবের তিনিই পরম আশ্রনন। তাহাকে অতিক্রম কফিতে কোন 
জীব সমর্থ হয় না। যেযেভাবেতীহাকে আশ্রয় করে, তিনি সেই তান্বে 
জীবকে আশ্রন্ন করেন। এই জন্তই তিনি আমাদের পরতত্ব। শ্রী ভিচ্ 
গন্তকে জানিবার আমাদের আবশ্তক নাই। 

| শী পূর্ণেশুদারায়ণ সিংহ | 





শে 


জ্ন্োঞ্পাতলনা £ 





(৫য় লংখ্যার ৭৯ পৃষ্ঠার পর হইতে) 


স্থিদ্ষক। প্রকৃত ঈশ্বরোপাসন! করিবাস় পুর্বে যানবকে একে 
একে পৰ্কোধেকু পরিপুষ্টি লাধন পূর্বক অবশেধে তাহাদের স্বতিত্থ্য সম্পাদন 
ঙ 


১ পন্থা । | আশ্বিন? 


করিয়া আপনাকে তাহাদের সাক্ষীরপে জানা চাই। এইরূপে মানব পঞ্চ 
কোধান্তীত হইয়া কৌঁধসকলকে তন্বজ্ঞান লাতের পক্ষে উপযুক্ত উপাধিরূপে 
শির্াণ করে এবং কোষ মকল দ্বারা তৎ তত লোকের জ্ঞান লাভ পূর্বক 
আত্মজ্ঞানে অগ্রসর হয়। এ প্রকারে জ্ঞানলাভ পূর্বক ও প্ররূত জ্ঞানথেগ, 
নি্ষাম ভক্তিযোগ সাহাধ্যে জীব কমে পুর্বকল্ের স্থিতি মূলক ঈশ্বরের চিত্ত- 
বৃপ্তির স্বরূপভূত মায়ারাঁজ্য অতিক্রম করিনা আপন স্বরূপে অবস্থান পূর্র্বক 
প্রকৃত ভক্তিদ্বার। উপাঁপয্ব] করিতে পারে । এক্ষণে বুঝাধাইতেছে যে একত 
জ্ঞান অর্জন করিতে গেলে মানবকে, কোষ সকলের অতীত হইতে হইবে | 
যতক্ষন চিত্ত দেহ বিশেষে আব্দ্ধ তইয়। এ দেহের সুখ দুঃখাদি ভোগে রত থাকে, 
ততক্ষণ ত্র সকল কোষ বা এ প্রকার ভোগবুন্তি দ্বারা আম্মজান সম্ভবে না। 
 আত্মজ্ঞান ন| থাকিলে ঈশ্বরোপাসনা হয় ন!। সেই জন্যই খাষগণ মানবকে 
পক্যজ্ঞ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 
ছা । পঞ্চঘন্ঞ কি, ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন। 
শি। মানবের উপাপি' সকলের তমঃ ও রজৌগুণ দূর করিবার উপায়। 
সফলের ণপ্দো পঞ্চন্ত অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তঙোগুণের 
কার্ষো শরীরের' সহিত জীবাস্মার অভিন্ন সম্পর্ক স্থাপন হয়। সে শরীরকে 
“আমি ও “আমার এইকপ জ্ঞান করে| শরীরদকল লইয়া! কার্য করিতে 
হইবে অযটঠআামি' ও "মামার? ইত্যাকার জ্ঞান থাকিবে না এসত কর। চাই | 
কার্ধায না করিলে শরীরের পরিপুষ্টি হইবে না, স্থুতরাং স্বাতন্থ্া আনয়ন কর! 
তপস্তব। অধচ «“আমার' জ্ঞানটী দুন্ন করাও চাই! এই ছুইটা প্রয়োজন একে- 
বারে গিদ্ধ করিবার জন্য পঞ্চমন্ত সাধন কর! আবশ্যক । মানব বেষন সংদারে 
প্রবিষ্ট হইয়া স্ত্রী পুত্রাদিকে ভাল বসিতে শিখিয়ক্রমে ক্রমে আপনার আমিত্বের 
প্রসার সম্পাদন করে, সেইরূপ উপাধিক্ন সহিত অতাপ্তাশক্তিবশতঃ তমো গুণাস্মক 
ক্ষুদ্র আমি” জ্ঞানকে শরীরের স্মহাষ্যে গ্রসরণ করা পঞ্চবজ্ঞের একটী উদ্দেশ্য ও 
যী কাধ্য দ্বার শরীরকে উপাধিতে পরিণত করা আর একটী উদ্দেশ্য । 
এনবের আত্মপ্রীতি থাক নিবন্ধন, মানব সর্ব্ব অবস্থাতেই আপনাকে অন্য বিষয়ের 
সহিত মিপ্িহ.কপিতেঃ চেষ্টা/করে । এই,আাকর্ষণা শত্তিকেই ৫গ্রম, রি পরে 
জানাধায়। নেন ভিতর হইতে কে.বলিয়। দেয় “সবই আমি সুই, আমার। 
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প্রত্যেক ইঞ্জির আমার আমত্বের নুতন ভাব আমার নিকট প্রকাশ করে। 
কিন্ত তামসিক শরীর দ্বারা আবদ্ধ ও আচ্ছন্প আছি বলিয়া সেই এফত্ব অস্কভব 
হয় না। অতএব সেই একত্ব অনুভব করিতে গেলে প্রথমতঃ আত্মা 
পরিচ্ছন্নকারী শরীর সকলের একত্ব অনুভব করা চাই। বর্ষ অব্য 
মানব আপনার ছুঃখই অন্কুভব কবে । গে আপনি খাইতে পাইলেই ্ত্ট_ 
অন্তেব স্থখ ছুঃখ বিষয়ে কিছুই অনুতৰ করিতে পারে না। নিজের ন্্থ ভোগের 
তৃপ্তির জন্য অন্তের ক্ষতি করিতে কুষ্টিত হয় ন। অষ্টে লিয়ায় এক বর্কার 
জাতি আছে যাহার ক্ষুধ পাইলে আপন স্ত্রীকে বধ করিয়া ভোজন, কর! 
দোষ বিবেচনা করে না। এ অবস্থা হইতে আধুনিক সভ্জগতের অবস্থা 
দেখিলে বুঝ! যাইবে মানবের কতটা উন্নতি হইয়াছে! বর্কার আপনার, ্ 
পুত্রাদি ভোজন করিতে লঙ্জিত হয় না, কিন্ত আমর! সেই স্ত্রী পূত্রাদির জন্ত 
নিগগের স্থুখ সচ্ছন্দ বিসর্জন করিতে প্রস্তত আছি। হহার অর্থ এই যে আমরা 
অন্লাধিক পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছি বে স্বীপুত্রাদির সহিত আমাদের একটা 
সম্বন্ধ আছে এবং তাহাদের সুখে আমাদের সুখ হম । ইহাতে, আমিব্বের 
যে কতটা প্রসার হইয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা বাঁয়।,. | 
সেইরূপে মানব পশুগণের সহিত আপনাকে পৃথক বলিয়! মনে করে। 
সে জানে না, যে তাহার স্থূল উপাধি পশুগণের চেষ্টা দ্বারা গঠিত। পুষ্টগণ 
সখ দুংখাদি তে।গ দ্বার! ক্রমে ইশ্ট্রিয় শক্তি, প্রাণশক্তি ও মনন শক্তির বীজ 
দ্বার আপন আপন শরীরকে অন্ধ প্রাণিত করিয়া শরীর ত্যাগ করিলে এ স্কল 
উন্নতির ফল দ্বারা উপাদানভূত তন্ব সকলের উন্নতি হয়। অর্থাৎ উ্: তি 
সকল ক্রমে মনোবুস্তি পরিস্ক,ট করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। এবূপ উন্নত ন্তত্ব 
সকল দ্বার! মানবের স্কুল শরীর গঠিত, সেই জন্ত ভূমিষ্ট হইব! মাত্রই স্থূল শল্গীর 
এ সকল কার্য করিতে সক্ষম হয়| অতএব পশুদ্দিগের নিকট মানব বিশ 
খনী এই খণকে শীক্ত্রকারগণ পশুখণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রক্কার 
জ্ঞান হইলে মানব আর পশুদিগের সহিত আপনাকে অসংস্থষ্ট বিবেচন! করেন 
ন!। পরন্ত সমস্ত পশু জগতের সহিত তাহার, সম্পর্ক স্থাপন, ছয় । - ভাল 
করিয়। বুঝির! দেখিলে আম্মজ বা সহদরের সহিত আমাদের যে. সম্পর্ক, পুণ্ড- 
দিগের সহিত আমাদের সেই সম্পর্ক তবে কেন ন৷ তাহাদিগকে আমরা 
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আপনার মনরে করিতে ও ভাল .বাদিতে শিখিব; এবং কেন না উক্ত ভালবান। 
হারা আমিবের প্রসার সম্পাদন পূর্বক সমগ্র জগতের জীব শক্তির একত্ব অঙ্ 
তব করিতে চেঠিত হইব? এই জন্তই শাস্ত্র পশুযজ্ঞের বিধান আছে। পণ - 
দিগের গ্রতি করুণা ও দয়! করিলে পশ্তগণেরদত্ত স্থূল শরীরে উক্ত প্রক;র 
উচ্চ আস্মশক্তিরু ক্রিয়া ভয় এবং তাহাতে পশুগণেরও উন্নতি হয়। পরস্ত দেহ- 
পাত হইলে দেহের ভূত সমষ্টি ছারা উচ্চ প্রকার পড স্থষ্টিরপক্ষে সহায়ত! করে 
এবং বহির্জগতের শক্তির সহিত দেহের একতা ও সামঞ্রন্ত সম্পাদন করে এবং 
দেহকে আমার বলিয়! বে ভ্রান্ত জ্ঞান আছে তাহাও চলিয়া যায়। এইব্ধপে 
ক্রমে স্থল শরীয় গঠিত পরিস্থৃত ও সত্বগুণাত্মক হইয়া জীবকে শরীর হইতে 
তাহার স্বাতঞ্জ্য জ্ঞান আনিয়! দেয়। অথচ বহিজ্ঞগতের শক্তির সহিত এক 
তানে গাঠত হওয়ার, শরীর আপনা আপনি স্বীয় উপযোগী ঈশ্বর কার্ধা 
সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়। হিংসাত্যাগের সহিত মানবশরীর রোগ ও তয় 
সুজ হয়া মানব উক্ত প্রকারে গঠিত, সাত্বিক শরীকে আপন উপযুক্ত 
করিতে বাইয়া অনায়াসে অন্ত উচ্চত্তর কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে ও তাহাকে 
প্রতিনিয়ত শরীরের সহিত মিলিত হইয়! থকিতে হয় না। 

ছা! । ঈশ্বরোপাসনার সহিত সত্ব রঙ্ধঃ ও তমোগুপের কার্য প্রণালীর কি; 
স্চ্ আছে ? 

ঃ শীগক্ষক । নিকুক্তে উপাসন! অর্থে "উপ ' সমীপে * আপনা ইতি উপা- 
র্থাৎ ঈশ্বরের সমীপবরতী হইবার প্রক্রিয়ার নাম উপাসন1। ক্রমে ক্রমে 
য় ভাবে ভাবিত হইয়া জীবভাব পরিত্যাগপূর্বক ঈশ্বর ভাব লাভ কর! 
টার উদ্দেহত | জীব শ্বভাবতঃ নিত্য শুদ্ধ, অপাপ, বদ্ধ ঈশ্বরস্বরূপ। কোন 

স্থান হইতে নলের ভিতর দিয়। জল পতিত হুইলে যেমন পুনরায় যে স্থান 

হিতে পতিত হয় তদৃচচ স্থান পাইবার চেষ্টা করে, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব 
জীধ ঈশ্বর হইতে নির্গত হুইয়। ক্রমান্বয়ে সুক্ম হইতে স্কুল উপাধির তিতর দিয়! 
গর শুরুর প্রাগ্ড হইয়! সর্বদা তাহার উতপত্তিস্থান ভগবানে লয় হইবার চেষ্টা 
কাউিতেছে। নিম্নদিকে আপিবার সময়ে জীব এক একটী করিয়া কোধাবৃত 
হ্‌ইয়া আইসে এবং উঠিবাঁর সময়ে স্বীয় কেন্ত্রন্ূপ অহম্বীজের শক্তি বিরাগ 
ধার ও পহগুলিকে অনান্ম পদার্থ বলিপ্ন! জানিতে পারিয়া অধ্যাস রহিত ' 
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হয়া পূর্ণ আজ্মপ্তানের সহিত ইশ্বর উপনীতহয়। এই নামিবার মার্টাকে 
্রবৃত্তিমার্গ] এবং উঠিবার মার্সটীকে নিবৃত্তিমার্গ বলে। প্রবস্তিমার্গে প্রথমতঃ 
দেহগুলি গঠিত হয় ও আশক্তিবশ তঃ জীব দেছের সহিত স্বীয় একাত্মতা দি- 
বন্ধন দেখ বিশেষের গুণ সমষ্টি দ্বারা বীপ্রূপে প্রজ্ঞন ;শক্তিগুলিকে প্রকাশ 
করিতে শিখে ও অবশেখে আপনাকে দেহ হইতে পণক মনে করিয়া নিকৃত্কি 
মার্গেগমন করে। এই বিশাল ত্রমোননতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উপা- 
সনার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয় । মানবের শৈশব+অবস্থায় দেহ গঠনের ওল, ও 
দেহকে পরিপুষ্ট (0:£40155৭) ॥করিবার জন্য ও তাহার স্বাতহ্য আনিবার জন্ 
দেহ সকলকে উপযোগী শক্তিবিশেধ দ্বারা অনুপ্রাণিত কর! চাই। সেই জন্গ 
বৈদিক কর্শকাণ্ডে'একেশবরবাদ প্রচ্ছন্ন ,রাখিয়! খধিগণ দেবতাবিশেষের উপা- 
নন। বিহিত করিয়'ছেন । 
ছাত্র । দেহ বিশেষের শ্বাতন্্য [সম্পাদণ অর্থে কি বুঝায় তাহার আব- 
শ্তকতা। কি এবং তাহ! কি প্রকারে সম্পন্ন হয়? 
শিক্ষক । স্বাতন্ত্রা শবে ইংরাজিতে (48601721971517 )ধলিয়। ডা 
ভাব বুঝ। যায়; স্বাতন্ধ্য মানিতে গেলে দেহ বিশেষের তমোগুণকে রজ:গুণে 
এবং রজঃগুণকে ক্রমশঃ সত্বগুণে পরিণত করা চাই। ননে কর তোম্মার 
মানবশরীর নাই, তুমি স্থৃল কাষ্ঠ কি প্রস্তর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছ। অথচ তিতরে 
অং প্রত্যক়াক্মিক জীবতাব অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । ভিতরের সেই ব্হংজ্ঞনকে 
বাহিরে প্রকাশ করিতে গেলে ও জীব আপনাকে আপনার স্বরূপ চিনিতে 
গেলে গর প্রস্তরধগ্ডরূপ শরীরকে কতক পরিমাণে আ্মশক্তি দ্বার। অস্থ প্রাণিভ 
করিতে হয়। ভিতরে আমার দেখিবার ইচ্ছা অথচ, ঘাহিরে ইন্দরিক্গ নাই, 
এ অবস্থায় জীবের আত্মন্বরূপ পরিস্ষট হইতে পারে না ও বাহির হইতে 
্রস্তরখণ্ডকে দেখিলে কেহই ভিতরে স্থিত সর্বশক্তিমান বীবকে অন্থভব 
করিতে পারে না সেইরূপ জীব সর্ব প্রথমে দেহকে আপনার তাবে গঠিত 
_ করিতে ন। পারিলে আপনাকে বাহিরে জানাইতে পারে ন। ও আপনাকে আপৰি 
জানিতে পারে না। সেই জন্ত ক্রমোন্নতি হইতে গেলে কাষনার বহিরুর্ধী 
বৃত্তির নিশেব আবশ্বকতা আছে। প্রপ্লতি শেহময়ী জননীর স্যার জীহাক 
আপন ক্রোড়ে লইয়া? তাহাকে আঁপন স্বরূপ বুঝাইয়া দিবার জন্তই বাশন। 


২১৪ পন্য | [আশ্বনি। 


কামনার সাছাধ্যে জীবকে তাহার কেন্দ্রস্থল হইতে বাহিরে আনয়ন করিতে- 
ছেন ও এরূপে বহিমু্খী বচনের সঙ্গে সঙ্গে জীবের শক্তির বিকাশ ও উপা- 
ধিকে শক্তি দ্বার! অনুপ্রাণিত করিয়া দিতেছেন। শৈশব অবস্থায় ক, খ, 
শিখিতে গেলে বাহিরে গ্লিক্ষকবপে একটী শক্তির আবশ্তক। গর শক্তির 
সাক্ষাতে ভিতরে জানিবার ইচ্ছ! জন্মে এবং এঁ ইচ্ছ| দ্বারা জীব সুপ শরীরে 
নিজ শক্তির বীজ প্রদান করে। সমস্ত মন সংঘোগ করিয়া ভিতর হইতে 
অন্গুলকে “ক” লিখিতে শিখাইবার ইচ্ছ। দ্বার! জীব অঙ্গৃলিকে অনুপ্রাণিত 
কঙ্ধে। এইরূপে অপেক্ষাকৃত জড় অঙ্গুলি মানবের উচ্চতর শক্তিদ্বারী অন্থু- 
প্রার্ণিত হইয়া কতক পর্রিমাপে মানবের বিবেক বুদ্ধিশক্রিদ্বারা অনু গ্রাণিত 
হয়! এই অস্যই দেখিতে পাওয়। ধায্স যে অনেকে স্পাবস্থায় অত্যাচ্চ প্রাচী- 
বরের উপর দিয়াও চলিয়া বায়া ইঠাঁকে ইংরাজিতে (50170700114 ) 
বলে।  এইনূপে মানব শরীর সকল আত্মশক্তি দ্বারা অনু প্রাণিত হইয়! দেহীর 
ইঞ্গিত মাত্রে আপনাআপনি আপন আপন উপযুক্ত কাঁধ্য সম্পাদন করে। 
শিঙ্গিত অনুগত ভৃত্যেক্ স্তায় দেহ সকপ দেহীর কার্য সকল শিষ্পাদন করে। 
পূর্ধ্ে যে সকল কার্ধ্য করিবার জন্য দেহীকে দেহ বিশেষে মিণিত হইতে হইত, 
শথন সেই সকল কার্ধা ষশীরুত ও আম্মশক্কিদ্বারা অন পাদিত দেহ ও ইঙ্জি 
দ্বারা আপন! আপনি সাধিত হইয়াায়। মানব্শগীরতত্ববিদেরা বলেন যে, 
পুবাকালে ফাঁনব শরীরগ্ পাকস্থলী ও ফুদ্ফু সর কার্য এককালে মানবেন 
ইচ্ছাধীন ছিল, এক্ষণে উহার স্বতত়্ হইয়াছে । এইবপ স্বাতন্তে মানবের 
বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। পুর্বে খাগ্ভ পরিপাক করিতে হইলে 
মানবকে সেইরূপ ইচ্ছা! করিতে হইত | কিন্ত এক্ষণে আর সেরূপ করিতে 
হয় না সুতরাং পূর্বে ভুল শরীর রক্ষ/ করিতে মানবের যতটুকু আশক্তি ছিল 
ও ঘতনটুকু চেষ্টা-করিতে হইত, এক্ষণে তাহা করিতে হর না। কেবলমাত্র 
আহার করিয়া জীব অনায়াসে অন্ত কার্ষেয ব্যাপ্ত হইতে পারে, তাহাতে 
শরীর রক্ষার ফোন ক্ষভি হয় না। পরস্ত জীব উচ্চ কার্য করিবার অবকাশ 
প্রার্তী ছয় । উক্ত প্রকারে দেহপকল অনুপ্রাণিত হইয়। স্বাতন্ত্োর সহিত কার্ধ্য 
করিধার উপযোগী হইহল, জীব দেহ সকল হইতে মুক্ত হইতে পারে, ও তগ- 
বছুপাসনাক জন্ত'অবকাশ পাইতে পারে। সব্ধ্দা শরীরের গতি আশক্তিদ্বারা 


১৩৩৮। .. ঈশুরোপাগনা | ২১৫ 


বন্ধ ও শরীর্থ অভাব দ্বার ক্রিষ্ট গীব স্বভাবতই আপনার সুখ ছঃখ লইয়াই 
বাস্ত, তাহা দ্বার। ঈশ্বরোপাঁসনা! সম্ভবে না। সেইজন্য গ্রক্কত ঈশ্ববোপাসনা'র 
পৃর্ষেব মানবকে কর্বোগ দ্বারা শরীর সকলকে গঠিত ও ক্রস উহাদের বাত 
সম্পাদন করিতে হয়। 


ছা। সকল কর্ণ দ্বরাই কি শরীরের স্বাতন্্রা সম্পাদন করা যায়? 

শি। লা। কর মর্থেশবীর বিশেষকে উচ্চতর শক্তি ছ্বার। অনুপ্রাণিত 
কর।। মানব বে ভাবে শরীরকে অনুপ্রাণিত করে, শরীরও সেই ভাবে 
গঠিত হয়। শরীরকে আমি বা আমার ভাবিয়া বাপনাভিভূত হইয়া তৎপ্রতি 
সমন্ত আন্মশক্তি প্রয়োগ করিলে, শরীরে রঙগোঞগ্চণ বাঁ কার্ধা করিবার শক্তি 
জন্মার বটে, কিন্ত তাহাতে ভীবের, "আশক্তির বৃদ্ধি হয়ব সেই ভন 
আসক্তি অপেক্ষ! কর্তব্যকর্খে মানবের বেশী উপকার সাধিত হয়। কর্তব্য 
কন্মের শক্তির কোনরূপ ন্যুনতা ন। হুইয়াও ক্রমে ক্রমে আসক্তি কমিয়। 
যায়। কিন্তু ঈশ্বরজ্ঞানে কর্ম না করিলে দেহের সম্পূর্ণ শ্বাতস্ব্য সম্পাদন 
হইতে পারে না । 


ছা। ঈণর জ্ঞানে কম করিলে কিকপে শরীরের স্বাতন্ৰা মম্পাদন কয ? 

শি। পুর্বে বলির শরীরে স্বাতন্ত্া আনিতে গেলে শরীরকে শক্তি দ্বারা 
অনুপ্রাণিত করি ॥ ব্ভিজ্জগতের শক্তির সহিত. একতানে গঠিত করিতে হয়। 
বৃহিজ্জগতের শক্তির সহিত শরীরস্থ শক্তির সামজহ্য না! হইলে দ্বাতন্্য হইন্ডে 
পারে না। মাটীতে একটা বল গড়া ইয়! দিলে প্রকৃতিক সংঘর্ষগ ( £50007 ) 
শক্তির প্রতিকুলে 'বল'টী বেশীক্ষণ চলিতে পারে না) শীদ্বই খামিয়া পড়ে । 
আরম ইচ্ছা! করিয়া আমার বাড়ী যেমন তেমন করিয়া! গড়িতে পারি সত্য, 
কিন্ত ইষ্টকা্ি রীতিমত না হইলে ও ঠিরু-সোজাভাবে না গাঁথিলে প্রাকৃতিক 
মধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে যাইলে বাড়ীটা ভাঙ্গিয়! ভার্জ। কিন্ত সধ্যাকর্ষণ 
শক্তির অনুকূলে গাঁখিলে তৎ সাহার্ষে; অনায়াসে ঝড় জল সঙ্থা করি .ধাকিতে 
পারে। সেইরূপে মানব স্কুল, হুক্ষণ ও কারণ জগতের শক্তি গুলির অন্দুকুন 
আপন শরীরাদি অনুপ্রাণিত করিয়া গঠন কলিলে: শরীর: সনের সদা 
সম্পাদন করিতে পারে। অন্প্রণিত করার জন্য 'শরীচংদ সক্যাবেশ হায়”, 
ও প্রারুতিক শাক্তর জনুকূলে গঠনজ্লুকিলে 'আপনং আপনি” উপকাগী কর্মী, 


২৯৬ শপস্থ! | ্‌ আশিন | 


করিবার ক্ষমতা জন্মে। : সেজন্যই দেবোপাসন! আবশাক। দেবোপাসন। 
দ্বারা মানব শরীরকে প্রারু'তক জগতেয় নিয়ন্ত। দেবশক্তিব সহিত একভাবে 


একতানে গঠন করিয়। শরীরের শ্বাতন্থ্য সম্পাদন পূর্বক আপনাকে দেহ ভাব 
হইতে পৃথক করিতে সমর্থ হইবে । তখনই মানব বুঝিতে পারে-_ 
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাগানি গুণৈঃ কর্মীনি সর্বশ:। 
অহঙ্কার বিশ্ু়াআ কর্তাহমিতি মণ্যতে ॥ 
| ( ক্রমশঃ ) 
অনস্তর(মের গুরুভাই 
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( পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


শসপংধা কপিকুল হইতে ভগবান রামচন্দ্র পীত| উদ্ধারার্থ জ্ীযুক্ত বীর 


হন্ুযানকেই বাছিয়। লইয়াছিলেল | হ্নুম।ন প্রথমতঃ অমর,দ্বিভীয়ত: ঠা 
এবং খলবুদ্ধিশৃন্ত ; তৃতীয়তঃ পবন তনয়। হনুমান অশেষ গুণসম্পন্ন না! হই 
ঝামচন্দ্রের প্রধান সেনাপতিরূপে কগনই অভিষিক্ত হইতেন না। 
যদি বানর মানবের: পূর্বপুরুষ ছয় তবে হন্ুমানই] যে গানকগণের পূর্ব 
পুরুষ তদ্ধিহষ়ে কোন সন্দেছ নাই। ইহার প্রমাণ :-- 
১। হনুমান ভক্ত | 
ই। পবনজাত ন। হইলে শ্বক্সগ্রামের প্রণালী কে আসা অসম্ভব | 
ও। খআঅতিউদ্ধে উঠিতে হনুমান ভিন্ন আর কেহই, সক্ষম ছিলেন 
ন|। হনুমান ঘে আকাশ তেদ করিয়াটুউর্ধে উঠিতেন তাহার প্রমাণ নন্দী- 
গ্রামের ইতিবৃত্ধে অনেকট। পাওয়া যায় । 
পুরাকালে সঙ্গীতগ্খরু- গন্ধবর্বগণের মধ্যে হহুমস্ত, তুর, কহলার প্রভাতি 
শীর্ঘস্থানীগ্ষ। শান্ধর্ব হচুমন্ত রামায়ণে বধিত হন্ুমস্ত[।কিনা তাহ! আমর! 
জানি ন। কিন্তু পুরাণে এক্ধপ সংঘটন কিছুই আশ্চর্য্য নছে। যদি সগরবংশ 


১৩৯৮] প্রণষ। ছবি ও গান। ২১৭ 


ভশ্মকারী কপিল ফ্কষি সাংখাকার কপিল হইতে পাঁপ্লেন তবে ভাগবতবর্ণিজ্ত 
ভগবানেৰ ( একটি ) অবতাধ কপিল নিশ্চই স'ংখ্যকার। 

শাস্ত্র মমুদ্র মন্থন করিলে অনৃভ ও গল উভয়ই উঠে । 

তবে শাস্ত্ের বৈজ্ঞানিক অর্যই অধুনা গতিগ্রন য়ক। আধশজ্বিক ব্াখার 
এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মণ্যে শেনোক্তটাই শ্রেঠ। বৈজ্ঞ/নিক ব্যাখ্যান্ 
মধ্যের যৌগিক সঙ্কেত থাকিলে সমধিক মনো রম্য হয় । 

এখন বক্তব্য এই ষে শানে উনপঞ্চাষ্টী বায, এবং উনপঞ্চ।শটা বের 
উল্লেখ আছ। প্রগম্ী যোগ শান্ত্রের অন্তর্গত, ছিশীঘটা ব্যাকরণ শাস্ত্রের 
ব্ষিয়। যদি হনুমান বাঁথুর ভনর ছিলেন তাহাছইনে তিনি নিশ্চয় ব্যাকরণ 
শান্গেও হৃপটিত হিলেন, অন্ততঃ মাছষের মতন স্বর এদং ব্যঞ্জন সংযোজিত 
করিয়া কথা কহিতে পারিতেন | 

যদ ক্রেগোনতি সতাহয় তে নিশ্চয়ই কোন উচ্চ শ্রেণীর বানর অন্ভকঃ 
স্বরবর্ণের অদিকারী ।ছিলেন। তৎপরে তদপেক্ষা উচ্ট শেণীর বানর এফ 
একটী বর্গ অভ্য!ম করতঃ অবশেষে যর লবহ এবং এমনি ক্ষ পর্য্স্ত আয়ত্ত 
করিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। 

ইছার মপ্যে একটী আপত্তি অ।সিয়া পড়ে৷ ঘদদি ক্রমোয়তি সতা হয 
তবে ভাষাতত্বেও ক্রযোননতি পরিলক্ষিত হওয়। কর্তব্য কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
এই থে স্বরবর্ণ জীবক্ঠে বিকাঁশিত হইবার পূর্বেই "প”, বর্গ প্রকাশিত হয়। 
ব্যাব্যা, ম্যাম্যা) প্রভৃতি পশুর ধবনি আমরা অনেক শুনিয়াছি। ভেড়া, ছাগল 
প্রনৃতি ইহার অধিকারী । তবে আশ্চর্য এই যে বানর হুপৃ-ছাঁপ্‌ এনং কিচি- 
মিচি ছাড়া অন্ত কোন ধ্বনি করিয়! বাহাঁছুরী লইতে পারে না। প্রাণী জগতে 
ব্যাকরণের চর্চ! হত লোপ পাইয়াছে কিংবা! ইহার কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
নাই। গেটাকতক পশুর উদাহরণ লইলেই বুঝ! যাইতে পাকে । 


অ »” ভেক প্রভৃতি 
আ --. ব্যাত্রঃ 
ই -- শাশরু? 
উ -- উকু বানর” 
ও 


-- ডাক পক্ষী” 


১০ 


২১৮ পন্থা । | [ আশ্বিন । 


₹£ »- দেখ! বাঁয় না, তবে ক্ষুধার্ত কিংবা শ্রাস্ত হইলে 
বাঘ্ব প্রহতির রবে আভাষ পাওয়া যায়। 


এই প্রন্কারে ব্যঞ্জন বণ আলোচনা করিলে ক, ব, ম, স্‌ প্রভৃতির রব বানর, 
গৃহপালিত কতিপয় পশু এবং সর্পে দুষ্ট হয়। যে সব পাখী পড়িতে পারে 
(ময়না এবং 1০01176 0179 প্রভৃতি তাহাদিগের কস্বরে অনেক বর্ণ 
আসিয়! পড়ে । 


ত্রকটী বিষয় কিন্ত মনোযোগ পুর্বক দেখা উচিত। শব ও ভাষ! পৃথক 
পদার্থ । শব্দ শক্তির অভিব্যগক। ভাষ। শব্দ সন্নিবেশিত করিয়া মনের ভাব 
প্রকাশ করে। প্রথমোক্তশক্তি নত্বা প্রকাশক মাত্র, দ্বিতীয়টা চিৎশক্তির 
তাছজ্ঞাপক। 
গভীর ভানে ভাষাতত্ব আলোচনা! করিলে স্ৃষ্টিপ্রকরণের কিছু আভ!ফ 
পাওয়া যাইতে পারে। পশুদিগের কামদেহই বলীয়ান্। তাঁহাদের শব 
কামদেহের অক্থিত্বগ্পক | দূর হইতে অশ্বের হেষ|রব কিন্ব| গর্দভের বিকট 
স্বর শ্রবণ করিলে আমর! জানিতে পারি অশ্ব কি্গা গর্দভ চীৎকার করিতেছে 
কিন্তু সে'অশ্ব রামের কি শ্রমের এবং সে গর্দভ হরি ধোপার কিম্বা দীনু ধোপার 
ভা! বপিতে পারি না। কিন্তু বাবা বলিলেই জানিতে পারি ঘে আমার পুত্র 
কিংর! আমার শ্ঠালক পুত্র ডাকিতেছে ! অন্ততঃ তাহাঁকে না চিনিলেও ইহ 
. বলিতে পারি যে অমুক আমার পুত্র নয় কেননা এই নেপথো শব্দকর্তার গলার 
স্বর আমার কর্ণে নৃতন। ইহাতে এই পর্য্যন্ত বুঝ! বায় যে মানুষের গলার 
এবং পশুকণ্ঠের " শ্রতির ” তারতম্য আছে। এই শ্রুতি এবং আমাদিগের 
স্থৃতি উভয়ে ক্রিয়াশীল হইলে মানুষ চেন] অভি সহজ ব্য'প্যর হয়। সঙ্গীতে 
পশ্রুতি প্রকরণ * একটী ছুরহ জটিল বিষয়। 
অনে করুন এডিদনের ফনোগ্রাফে আপনার এবং অস্ত একটী গায়কের 
পান ভুলিয়া লওয়! হইয়াছে! যদি উভয়েই জুড়ীর গায়ক ছন তবে সেই 
গানটী কে গাহিয়াছে আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিব না। ইহার কারণ 
এই;ষে এখনও-বিজ্ঞান এমন কোন উপাদান আবিষ্ষীর করিতে পারেন নাই 
ঘদ্ধার! ুক্ষঞ্রতি হৃষ্টি $রতঃ ডইটী মনুষ্যের কণ্ঠস্বরের তারতম্য দেখান যাইতে 
পারে তবে ইহা অসস্ভবু নহে। যদ্দি ঈথরে [11127553190 ফেলিয়া তাহ! 


১৩০৮, প্রণৰ, ছবি ও থান। ২১৯ 


কোন যঙ্ধে রক্ষা! করা যায় এবং ইচ্ছামত তাঁহাকে আমরা [২61১/০৭৭৫৩ করিজে। 
পারি তাহা হইপ্রে ব্যক্তিগত কণস্বর প্রকাশ করা অনেকটা আমাদিগের 
আত্বন্তাবীন ছয়! আশ্চর্য্য নহে! 


শ্বরের লঘুত্ব এবং গুরুত্ব (11005115), মধুরতা! এবং কোমলতা (1০07৩), 
এবং 12%1)0555198 গ্রৃতি অপেক্ষাকৃত আরও জটিল বিষয় । সার কথা এই 
যে উপাদান বিশেষে শ্রুতির তারতম্য হয়। আমরা বলি অমুকের মোট। 
গলা, অমুকের কস্বর বড় মধুর, উহ্থার অর্থ যে তাহার দৈহিক উপাদান স্থপগ 
কিন্বা সুক্ম। স্থল উপাদান বত্থেও কঠস্বর মধুর হইতে পারে এবং সুঙ্ উপা- 
নান থাঁকিলেও কণম্বর কর্কশ হইতে পাবে এবিধ স্থলে গাযকের শ্রতিজ্ঞানই 
[বিশেষ বিবেচ্য । 

স্বরতন্বে শক্তি এবং উপাদানই (ক্ষেত্র) ভুইটা প্রধান ব্ষয়। প্রথমতঃ 
শক্তির নানারূপ বিচার করিয়, না দেখিলে ভাষা সন্থদ্ধে কোন কথা বলা বৃথ। 
আদ্যাশক্তির ছয়টিরূপ শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন £-- 


ছদশ রাশিহ “কন্যা?” ( শক্তি বা মহামায়া) 





( ষগ স্থাশীয়) 
| 
1:77) ইতি, 1 
১। পরাশক্তি ২। ইচ্ছাশক্তি ৩। কুগুলিনীশক্তি 
| | এ 
৬। মান্রকাশত্তি ৫1 জ্ঞান্শক্তি ৪1 ক্রিয়াশক্তি 
আনন চিৎ ঙ্ৎ 


উত্তাপ জ্যোতি প্রভৃতির বিকাশ পরাশক্তির অন্তর্গত। পরাশক্তি জীষের 
'আনন্দদাদ্দিনী এবং উহারইসহচত্রী মন্ত্রিকাশক্তি। মন্ত্রিকাশক্কি হইতে 
সঙ্গীতের উত্পত্তি। ইচ্ছাশক্তিকে আমরা সচয়াচর “ড/1]1 0০৬০ বলিয়া 
থাকি। কামদেহ ক্রিয়.শীল হইলে ইচ্ছাশক্তি, বাসন! রিপু প্রস্ৃতি নিকৃষ্ট 
প্রবৃত্তি রূপে দেখাঁদের়। জ্ঞানশক্কি মূলপ্ররূতির ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হইলে 
'নুভূত্তি, স্থৃতি, প্রভৃতি রূপে দেখাদিয়! গাঁকে। ইন্দ্িয়ের স্থষ্টি জ্ঞান-শস্কি 
হইতে। কুগুলিনী শক্তি হইতে ঢ15080015) 00876057) 900%1085 


২২? পন্থা । [ আশ্বিন । 


:20190% গ্রতৃতি রূসের আবির্ভাব হয় এবং ক্রিয়াশক্তি হইতে %১৩- 
:897212র স্থাষঠি হয়। 


এই কয়টা শক্ষি লইয়া ঈগরের দৈধী গ্রক্ুৃতি। আমরা গীতায় পাঠ 
করিয়াছি সে মূল প্রক্কুতি (মহদ্ক্ধ) সৃষ্টি যোনি। চৈতন্য কিংব ঈশ্বর 
ধখন যুলপ্রকূতির ক্ষেত্রে এই শক্তিগুলির সঞ্চার করেন. তখন কুগুলিনী এবং 
ক্রিয়াশক্তির স্করণ প্রথমতঃ দ্রেবিছে সপাওয়া.'যায়।: দ্বিতীয় ক্ষ,রণে কিংবা 
[বিকাশে জ্ঞানশক্তি প্রক।শিত হয় অর্থাৎ ইত্তিয়ের:ক্তি হয়। ইন্জিয়ের" ত্যষ্টি 
হইলেই স্থষ্ট পদ্ার্থকে আমরা. জীব বলিয়া থাকি এবং তাহার কামদেহ সেই 
সময় বিকাশিত হয়! কাঁসদেহ হইতে ইন্টিয়জ্ঞনের বিকাশ হয়। ইহাই 
এাককৃতির পকর্াঃ বলিয়া গীতায় নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। অহঙ্ক।র। দন, এবং পঞ্চ- 
তুতা মক প্রক্রিয়ার সমষ্টি জীবচৈতন্ত কিংবাঁ জীবাত্মা। ইহার মুল চৈতন্ত 
প্রাপরূপে অধিষ্টিত থাকায় আমরা জীব স্থষ্টি করিতে পারি না কেন না জড়কে 
একত্রীভূভ করিয্াও অমরা তাহাতে চৈতন্য সঞ্চার করিতে অক্ষম | বাম্পায় 
শকট কিংবা কলের পুন্তলিকাঁ গতির মনো যতই স্্ি নিপুনতা! প্রদর্শন করি 
না ফলে উহাদের চৈতন্য কখনই হইতে গরে না। একগাছি তণ পর্যাস্ত 
আমর! সৃষ্টি করিতে পারি ন1। 


যাহাতার! চৈতন্ত সংস্কারানপারে খণ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহার নাম যোনি) 
পূর্বে বলাহইয়াছে ঘে মুল প্রকৃতি ঘোনি ানীয অতএব অহঙ্কার, মন, এবং 
ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকলেই যোনি বিশেষ | 'ফোনির উপাদান এখং গ্রাহিক! 
শক্তির ত ভীরতম্যানুসারে চৈতন্যের সং এব পের আবির্ভাব হয়। যেন 
একই হৃর্ব্যরশ্সি কাচের উপুরে পতিত হইলে সপুণা হইর। সাচটা বর্ণের সৃষ্টি 
করে কিং বা! একই সর বং শীর টা রন্ধে এনিনাদিত হইয়। ছয়টি সুর উৎপাদন 
করে সেই প্রকার একই চৈতন্য বিশেষে বুধু। হইয়। নান? রূপে 
সৃষ্টিতে প্রকটিত হয়। এইরূপে একটা শক্তি সীন্বরূপিণী হইয়া অন্ত শক্তিকে 
ধারণ করে এবং উপরোক্ত ছয়টী শক্তিই পরস্পরের দংবাদ্দী এবং কিবাদী হইয়! 
একটা অভূতপূর্ব দেহের স্থষ্টিকরে তাহার নম “মন” | মানসিক দেহের 
উৎকর্ষত প্রাপ্ত হইলেই ভীবাস্তা স্বয়ং ক্রিগাবান্‌ হয় এবং সেই ক্রিয়ার ফল 
হায়ং অনুভব করিয়া সুখ ছুঃগ পাপ পুন্ত প্রস্থৃতির বিচার করে। 


১৩০৮] প্রণব, ছবি ও গাঁন। ২২১ 


মানসিক দেহে ক্রিয়াই আত্মজ্ঞানের প্রথম গোপান। জগতের সহিভ 
সম্বন্ধ নির্ণয় এবং আত্মার সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় এই ছুইটারই ভ্ঞান পিপাঁস। 
মানবের “অত্যন্ত ব্গবতী এবং ইহ|র স্থষ্টির একটী উদ্দে্ত বলিয়া! বোধ হয় 
ইন্ছিয় দ্বার! যে জ্ঞান হণ তাহা খিখা কেননা বহু অঙ্গুশীলন কর য়াও মূল 


: প্রক্কতির তত্ব এবং সীমা কোন বিজ্ঞনই নির্দিষ্ট করিতে পারে নাই । অকএব 
পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছাঁড়িয়। ষঃ ইন্দ্রিয় কিংবা মন দ্বারাই ম!নব আপ্দম কালে আম্মতস্ব 


লাভ করিয়ছিল। এখন দেখিতে হইবে এই মনের কয়টা মংশ আছে। . 


স্থলতঃ আমরা দেশিতে পাই যে ভীবদেজ সমস্ত নাীপুঞ্জের ক্রিয়া সমষ্টি 
যেখানে উপস্থিত হইয়া জ্ঞানের সঞ্চার করে তাহাকেই আমর “মন বলিয়া 
থাকি। অতএব সাধারণ দেহতব্ববিংগন বলিয়! থাকেন যে মস্তিষ্কই মনের 
আধার। কিন্ত ইহা গ্রমাণিত হইয়াছে (৮17০ 73501217)িজ 25 217 
01921 0112)11)0 -11661021101)71 991165) যে জীবদেহের প্রতোক চক্রই 
(1০%45) এক একটী করিয়া মন এবং সেই চক্ষস্থিত চৈতন্তের কিম্বা'যনের 
সহুত জীবের সম্বন্ধ থাঁকিলেও (০০91১৮01117) 0671765 ) সেগুলি তাহার 
আগ়নন্তাধীন নহে। দেহততন্তর 0৩:০4] ৪ 59180209660 5596] 
অনুশীলন করিয়া দেঘনিলে এ বিষয় সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। কি করিয়ু। 
এই চক্রগুলি চীবাস্মার বশীভত হয় এব* কি করিয়! ভীবের পূর্বসংস্কারস্বরূপ 
শক্তি শিচিয় এই সব যোনিবপী চক্রে জিয়াশীপ হইয়। উত্তরোত্র জীব আত্ম 
স্যষ্টি করিতে থাকে তাহ যোঁগশাস্্ব এবং পুনজ্ভন্মতস্বের অন্তর্গত এবং আমা- 
দিগেহই আলোঢা বিষর নহে। আমাদিগের বক্তন্য এই ষেমনের এক অংশ 
বানাময় এবং তদস্চত জ্ঞান, দ্বিতী্ অংশ উপরোক্ত জ্ঞানের বিশ্লেষন করিয়া 
স্বীয় বুদ্ধি অ্ারে কর্মে প্রতুন্ত হয়। স্থৃতি ইহারই অন্তর্ত।. তৃতীয় অংশ 
অন্তমু্থী অর্থাৎ বহিজ্ঞানের ভ্রম গ্রতিপাদন করিয়। সত্য পথ অহসঙ্ধান করে 
এবং সেই পথে আলোক পাইয়। নিষ্ষাম কর্মে প্রবৃতত হয়। 11159500110 
ইহাদের নীম 2102 [0া055) 10৮60078055 এবং 17121)67 002085 


দিয়াছেন। 


করুণা, মৈ রী, প্রেম, সান্তা, ভক্তি, অনুতাপ, ব্যাকুলতা প্রভৃতির স্থিতি 
মনের তৃতীয়াংশে পরি লক্ষিত হয়। যখন নিম্স্থিত ছুইটা অংশকে উপেক্ষ 


২২২ পন্থ। | [ আশ্বিন। 


করিয়া চৈতন্ত ভূতীয়াংশে স্থিত হয় তাহার গুথখম স্ননকে আমর ০০৪- 
8৫2৩1)০৩ বলিয়া খাকি । তৃতীয়াংশের ধন্মের ফল আনন্দ। ইহাই মন্ত্রিক 
শন্তি এবং পরাশক্তির অন্ধর্গত। 

জীবের জগতের সহিত মন্বন্ধ স্থাপনা এবং তাহা হইতে থে জনের উৎপত্তি 
হয় এছুইটা প্রক্রিয়াই [,৩৬.০৮ ১1০705এর অন্তত; এখন বেখা যাইতেছে 
যে মন্ত্রক শক্তি 1০৬০৮ মনসে ক্রিয়াশীল হইলে ভাষার উৎপত্তি হয়। 
ইহ।র পূর্ব ইচ্ছ!শক্তি জিহ্বার আরোপিত হ্ইয়। প্রথমতঃ মগ্রিকাশক্তিকে 
সাহাযা করে এবং উভয়ের ক্রিয়ায় লিহ্বঃ এবং ওষ প্রভৃতি সম্কুচিত হইয়। 
কামননসের শন্দ উত্পাদন করে। পশুদিগের আহার, বিহার এভুতি বৃত্তির 
শব আছে মেগুলি প্রায়ই স্বরবর্ণ বিশিষ্ট। কিন্ধ আস্মচৈন্তের দ্বিতীয় পো- 
পানে অধিরূড ন! হওরার কারণে অর্থাৎ,০৯:০7 মনসু তাহাদিগের না থাকায় 
তাহারা ভাষার সৃষ্টি করিতে পারে না। বানর এবং নানাবিধ পঙ্ষী প্রভৃতির 
দেহত্ত্ব অধ্যয়ন করিলে বেশ বুঝা যায় যে তাহাদের ব্যঞজনবর্ণের শব্দের উপ- 
যোগী দৈহিক উপাদ।ন থাকা সত্বেও তাহার। সেই সব শব্দ উচ্চারণের অর্ধি-. 
কারী নহে ইহার কারণ যে তাহাদের [.০৮০০ ১7৫১ নাই অর্থাত, 1,067 
0731025 অধিষ্ঠিত চৈতন্য তাহাদের নাই । | 


আম্মতত্ব এবং জগতের সহিত সম্বন্ধ তত্ব নিবূপণের নিমিত্ত যে মহ বিদ্যা" 
লয় বিশে স্যজিত হয় মান্ব তাহার প্রথম ছাত্র । পে বিগ্ালয়ের গুরু স্বরং 
ঈশ্বর এবং মন্গ্যুরূপে কাঁরুণিক উপপগুক্গণ বিদ্যালয়ের নিয়শ্রেণীতে উপদেশ 
প্রদান করিয়া থাঁকেল। কেহ কেহ 12712155616 9100৮ দ্বার।ও ভক্তির 
প্রণাদে বিস্ক। উপাজ্ঞন করেন। 1112))677072785এর উচ্চ বেদীর উপর 
গুরুমগ্ডলী উপবেশন করিয়। [.০৪: মনসবূপী বেঞ্চে অধিষ্ঠিত ছাত্র মগ্ুডলীকে 
যথারীতি তাড়না পূর্বক শিক্ষা দেন (পঞ্চ বর্ধাণি লালয়েৎ দশ বর্ষাণি তাঁড়য়েৎ?) 
পুরুযরূপ! গুরুর ত।ড়না অসহা হইলে প্রকৃতি আসিয়! গর্ভজাত সন্তানগুলিকে 
বিদ্কালয় হইতে নাম কাটা ইয়! চিরকাঁলের জন্য তাহাদিগের মাথা খান। এই" 
রূপ অবিদ্য। এবং বিদ্যার মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া অতি অল্প সংখ্যক ছাত্র অবশেষ 
ওরু স্থানীয় হন। 


ফেম্ন আমর বহু অধায়ন করিয়। অবশেষে উপলব্ধি করি ষে সমস্ত জ্ঞানই 


১৪০৮ । রী জাতকমাঁলা ৷ | ২২৩ 


মিথ্য। সেইরূপ মানব 11517611275 এ উঠিয়া উপলব্ধি করে। এই প্রকারে 
মানবাস্ম। ক্রমে ক্রমে এক একটী বিছ্যালয় ছাঁড়িয়। ঈখবরের মন্দিরে উপনীত 
হয়। ঘেমন সারেগম পধনি প্রভতি সাশ্টা চক্র উত্তীর্ণ হইয়া আমরা অন্ত 
"গ্রামে" আদিয়। দেখি পুনরায় সেই « সারে গম পধনি ” এইনপ বহু যোনি 
ভ্রমণ পুর্ববক অবশেষে আমরা কেবল “সাঁর" উপাসক হই, তাহাতেট যুক্ত হই 
এনং তাহা হইতেই তাবৎ বিশ্বের স্ষ্টি প্রক্রিয়া দেখিতে পাই । 
এখন উপাদানের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাঁউক। কামমনসের উপাদান 
বা ক্ষেত্র এবং 'অন্গভৃতি, জ্ঞান এবং স্বৃতির ক্ষেত্র কখনই এক হইতে পারেন৷ 
কেননা পূর্বে বল। হইয়াছে যে নোনি কিষ! উপাদান প্রভেদে চৈতন্যের তার- 
ভম্য হয়। এক একটা ক্ষেত্রতক 101159500)9 প্লেন (01916) বলিয়া থাকেন। 
( ক্রমশঃ ) 
জীহুরেজেনাথ মছুমদার | 


তাাভিল্কহ্নাভল। £ 
বৈশ্বান্তর উপাখ্যান । 


বতারনাা চে. এ ৩ ্ 





(৫ ম ভাগের ১ম সংখ্যার ৩৫ পৃষ্ঠার পর হইতে। ) 
ওল রপে শিপিদিগের গুরধান প্রধান ব্াক্তিগণ দুর্নীতি মূলক শাসনে 


রানে অনর্থ ঘর্টিবে ইহা বুঝিতে পরিয়। স্নেহ মমতার বশবস্তী হইয়া রাজ্যের 
ষগলের ভন্য সঞ্জয়কে কঠোর বাক্যে সন্ষেধন করিলে রাজা! তাঙ্ছাদের হিতৈ- 
ধিতা বুৰিতে পারিয়া লঞ্জায় মব নতবদূন হইয়া রৃহিলেন এবং পুত্র বিগ 
চিন্তার অতীব মন্মাহত হইয়া, দীর্ঘনশ্বান পরিত্যাগ পূর্বক শিবিদিগকে 
সদ্বোধন করিয়! কহিলেন যদি তোমাদের ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হয় তাহা হইলে 
এক অগোরাত মাত্র বৈশ্বাস্তরূকে অপেক্ষ। করিতে সময় দাও । কল্য প্রাভ- 
কালে সে তোমাদের অভিপ্র।র সম্পাদন করিবে। ইহাতে সন্ধষ্ট হইয়া শিবি- 
 গ্রণ গুস্থান করিল। অনন্তর রাজা রাজপুরীর অধ্যক্ষ বা কৌষাধাককে 
ভাকিয়। এই দকল বৃত্বা্ত বৈশ্বান্তরকে জ্ঞাপন করিতে বলিলেন। বৈশ্বান্তর 


২২৪ পদ্থা!। [আশ্বিন 


তখন স্বীয় প্রাসাদে অবস্থান করিতে ছিলেন এমন সঙয়ে কোষাঁধাক্ষ অস্রপূর্ণ 
লোচনে তাহার নিকট উপস্থিত হইল এবং শোকাঁবেগ সংবরণ করিতে না 
পারিয়। উচ্চেঃস্বরে কাদিতে কাদিতে তাহার পদতলে পড়িলেন। বৈশ্বাস্তর 
আগ্রহ ও উচ্ছেগেব সহিত রাজপুরীর কুশল গিজ্ঞাপা করিয়া তাহার এতাদৃশ 
কাতরতার কারণ জাঁনিধার জন্ত অত্যন্ত উত্স্থৃক হওয়াতে ধনাধ্ক্ষ 
বাম্পাবরোৌধকণ্ঠে অস্পইম্বরে বলিতে লাগিলেন, যুবরাজ! শিখিগণ রাজজাজ্ঞ! 
উপেক্ষা! করিয়া ক্রোধাম্থিত হইয়। আপনাকে রাজ্য হইতে নির্বাপিত করিতে 
বলিয়াছে। 


বৈশ্বাস্তর বলিলেন, শিবির! আনাকে নির্ধ সিত করিতে মনস্থ করিয়াছে। 
ইহ! অপস্তব কথা। আমি কখনও নীতিপিরুদ্ধ কার্ধয করিনাই এবং কর্তবো 
অবহেপা কার নাই। তবে কি জন্য শিনিগণ আমার উপর ক্রুদ্ধ বুঝতে পারি- 
লাম না। কোষাধ্যক্ষ উত্তর করি'লন আপনার অলোৌটিক উদ্বারতাই তাহাদের 
ক্রোধের কারণ । আপনার পিংস্বার্থপরহা জনিত চিন্ত প্রদ্তা৷ অতি পবিজ্র, 
কিন্তু ভিক্ষুদিগের চিন্ত লোভ কলুধিত। আপনি ঘখন হস্তীটা দান করেন 
তখন শিবিগণ ক্রোধে অধৈর্ঘ্য হইয় কর্ণবা জ্ঞ!ন রহিত হইয়ছিল। আপ- 
নাকে বাস্তবিকই পরিব্রাঞ্ধকের পণ অবলপ্ন করিতে হইবে। 


স্বতাবনূল 5 দয়াশীলতা হেতু ভিক্ষুদিণের প্রতি তাহার পগাঢ় বাৎসল্য ভাব 
প্রকাশ করিয়। অলৌকিক ধৈর্য সহকারে তিনি বলি:লন শিবিগণ চপল স্বভাব 
এজন্য আমার প্রকৃতি বুঝিতে পারে নাই। হন্ছ্রিয়গ্রহা বিষয় সকল আমাদের 
কআয্ম(র অন্তভূতিক্ত নহে অতএব স্বীয় চকু মস্তকাদি অবয়ব দান কর বহুপ্য 
মাত্র। প্রাণ্ধদগের স্টপকারার্থে আমি এই দেহ ধারণ ও পালন করিন্টেছি ; 
বন্ত্রাদি ও যান বাহনাদি দান তনামাগ্ত বিষয় মার। আমি আনগ্তক হইলে 
স্বীয় অগপ্রত্যসাি দ্বার। ভিক্ষুদিগের প্রার্থন। পুবণ করি, শিবিগণ ভয় প্রদর্ণন 
দ্বার! আমাকে দান ধর্মে বিরত করিতেছে ইহাতে তাহাদের অজ্ঞানত। ও 
চপলত। অ্কতর প্রকাশ পাইতেছে। শিবিগণ আমাকে নির্বাসিত বা বধ 
করিলেও আমি দান করিতে ক্ষান্ত হইব না। এই ভাবে আমি তপোবনে 
গ্রমন করিতে প্রস্তত। অনস্তর বোধিদত্ব স্বীয় সহধর্মিণীর নিকট গমন করিয়া! 
বণিলেন আপনি শিবিদি.গর অভিপ্রায় শুনিয়াছেন? মাঁড়ী উত্তর করিলেন, 


১৩৯৮। ] জাতকমালা।? করে 


ই! গুনিদ্াছি। সুলেচনে ভুমি তোমার পিতার নিকট হইতে ও আমার 
নিকট হইতে যে সমস্ত ধন সম্পত্তি পাইয়াছ তাহা একত্রিত করি! রাখ্‌। 
এই সকল ধন উপযুক্ত মংপাত্রে দান করিয়া দান ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি 
করিবে। টু 

সংপাত্রে গ্রদত্ত সম্পত্তি কখন ক্ষ প্রাপ্ত হয় না এবং পরলোকে অন্্গাষী 
হইয়। থকে । তু মশ্বন্তৰ ও খশ্রঠাকুঙানীর সন্বদা প্রি হইবে) সন্তানগণকে 
সম্যক প্রতপালন করি:র। ধর্শমাচরণে অনছেগ। করিবে না। অর জানার 
কানধরোধ এই যে আমার বিরহ জনিত শেক প্রকাশ করিও না। এই সকল 
কথ! শুনিয়। মদ্রী পাছে স্বামীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিশ্ষল হয় এই ভাবিয়? গভার 
শোকাবেগ সংবরণ করিয়া বাহিক ধৈর্যা অবলম্বন পুর্বক বলিলেন, রাদ্দন্‌ 
জাপনার একাকী বনগমন উচিত নয় আমিও আপনার অন্থগামিনী হইব 
আপনার সঙ্গিনী হইয়া বনবাসে মৃত্রাও আমার পক্ষে মহোৎসব? কিন্তু আপনার 
বিরহে গৃহে থাকা মৃত্যু অপেক্ষাও ক্লেশকর । আমি বনবাপ কিছুমাত্র রেশ 
কর জ্ঞান করি না| বিবিধিবিহঙ্গকুর্জিত, বৃক্ষ লতাসরিৎ সেবিত হরিৎ- 
শ[দলপূর্ণ মুগণমাকীর্ণ ছুর্গনবিহীন তপোবন আমান্দর ক্রীড়াবন অপেক্ষা 
মবিকতর তৃর্তি কর। বস্তঃ আপনি যখন বৃক্ষ তলে ক্রীড়াশীল, মাল্যদাবা 
ও সমলঙ্কৃত খবিকুনার ধিগকে দেখিবেন তখন আপনার রাজান্থখ তুচ্ছ জান 
ছইবে। খাত প্রবত্বরচিত নব নব শোভাদমন্থিত সরিংকুঞ্জ আপনার মনের প্রীতি 
পম্পাদন করিবে । রতি স্তখ লোলুপ বিহুগগণের সুশ্রাব্য সঙ্গীত, কামোন্সন্ু 
মমুরগণের নৃত্য ও মধু*?ণের মধুর গুণ গুণ শব্দ দ্বারাই মধ্যে মধ্যে যে 
ধক্যতান হইবে তাহা আপনার অতি মনোহর বোধ হইবে। রাত্রিকালে চক্ত্রকর 
দমুজ্জল শিলাতল পুষ্পন্থুগন্ধি বনমারুত ও সঞ্চরমাণ .উপলখণ্ড বহনকারিপী 
আোতাশ্বনীর অঙ্গন! ভূষণ'শিঞ্জন সদৃশ মৃছ্মধুর ধবনি আপনার চিত্তের প্রসন্গতা 
গুদান করিবে । অতএব এপ তপোবধন বাস আমার পক্ষে অতি সুখকর, 
আপনি আমকে গমনে অনুমতি প্রদান করুন। এইরূপে পত্বী কর্তৃক বিশেষ 
হ্নুরদ্ধ হ্ইয়| বিশাস্তর বন গমনের উদ্ভোগ করিতে লাগিলেন এবং সঞ্চিত 
জর্থর(শি ভিক্ষুদিগকের্দান কারবার সংকল্প করিলেন। অনস্তর বিশাস্তরের 
বন গমন বার্তা রাঁজপুরীতে এচ।রিভ হুইবা মাত্র রাজকীয় পরিজ্কনবর্গ 

এ] 


৬ পঞ্থা। [আশ্বিন 


যতপরোনাভি কাতর হইয়! ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; সমাগত ভিঙ্কুগণ 
শোকে ও দুঃখে মুচ্ছিতি ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া বছবিধ বিলাপ করিতে করিতে 
বলিতে লাগিলেন ধরিত্রী কি এতই সংজ্ঞাহীন! হইয়াছেন যে সুস্বাদু ফলচ্ছায়া- 
সমন্বিত বুক্ষ সমূলে উৎপার্টত হষ্টতে দেখিয়াও লজ্জাবোধ করিতেছেন ন1। 
ুমিরশীতল জল পুর্ণ জলাশয় বিনিষ্টপ্রায় দেখিয়াও যখন কেহ তাহার গ্রতী- 
কার করিতেছেন না তখন স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী 
দেবনা কেহই নাই, তাহাদের শ্ন্তিত্ব কেবল নামমজে পর্যবসিত হইয়াছে । 
শহায়! রাজকুমার বিশ্বাস্তর যখন রাজ্য হইতে নির্বাদিত হইলেন তখন 
বাস্তবিক বোধ হইতেছে যে ধর্ম নিদ্রিত ও অধর্ম্ের অভ্যত্থান হইয়াছে 1-- 
আমাদের নায় সামান্ত ভিক্ষোপজীবি নিরপরাধ বাক্তিগণকে অনাহারে রাখিয় 
নর্থ ঘটাইতে কাহার নিষ্র প্রবৃত্তি জন্মিল? 
অনন্তর বিশ্বাত্তর তাহার কোষাগার হইতে বহুসংখাক বহুমুল্য মণি মুক্তা 
রজত কাঞ্চনাঁদি, বিবিধ ধান্তাদি পরিপূর্ণ শল্াভাগ্ার, ও দাস দীলীবাঁন বছন 
পরিচ্ছদাদি যথাযোগ্য পাত্রে গদান করিয়া পিতামাতার চরণ বন্দন করিয়া 
বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে শে।কসাগরে নিক্ষেপ করিয়া স্ত্রী পুজ 
সমভিব্যাহারে রাজকীয় রথে আরোহণ পূর্বক বাঁজধানী পরিত্যাগ করিলেন। 
পুরবানীগণ শোকে ও দুঃখে বিলাপ করিতে করিতে তাহারঅ মুগমন করিতে 
লাগিল। তিনি বহুব্ধি সাস্বন। গ্রদান করিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন । 
অতঃপর নিপ্লে অশ্বরশ্মি আকর্ষণ পূর্ববক বস্ক পর্বতাভিমুখে রথ পরিচালিত 
করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি রাজধানীর প্রান্তরভাগে প্রফুল্ল মনে উপনীত 
হইয়া অরখ্যের সমীপবর্তী হইলেন) বরঙ্ষাদি পরিশোভিত জনশূন্য মুগ যুগ 
সমাকীর্ণ, কলবরপূর্ণ অবণ্যানী দেখিয়। তিনি পরম শ্রীতি লাভ করিলেন। 
তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র ঘটনা ক্রমে কতিপয় ব্রাহ্মণ আপিয়! তাহার রথ- 
যোৌজিত অথগুলি চাঠিলেন। রাজকুমার জানিতেন যে তাহাকে স্ত্রীপুত্র ভার 
গ্রস্ত ও সহ।য়ভান হইয়া বছযোজন যাঁইতে হইবে কিন্ত তথাপি তিনি অস্্রান 
ব্দনে অশ্বগুলি দান করিলেন, ও ভবিষ্যতে যে ঠাহাকে পদর্জে ভ্রমণ করিতে 
ছইবে তাহার জন্য কিছু ক্ষুপ্ন হইলেন না, অধিকস্ধ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবার 
বসর পাইয়াছেন এই ভাঁবিয়। আপনাকে ভগাবান মনে করিতে লীগিলেন। 


১৩০৮ ] আঁমি কিচাই? ২২৭ 
ততপরে বিশ্বাস্তর নিজে রথ টানিনাঁর বদ্ধপরিকর হইলেন এমন লময়ে 
লোহিতর্র্ণ মৃগবপধানী চারিটা যক্ষ তথায় উপস্থিত হইয়া বলবান জঙ্বেক 
স্তার় বথঘুগে তাহাদের স্বন্ধদেশ গ্রদান করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া তিন 
বিম্ময়বিশাল লোচন! মাদ্রীকে বলিলেন প্রিয়ে ! দেখ তপস্বীদিগের আবাসভূমি 
পরম পবিজর তপোবনের কি আশ্চর্য্য গ্রভাধ! বনবাসী মুগদিগের হৃদয়েও 
অতিথিবাৎসল্য বদ্ধমূল রহিয়াছে। মাত্রী তাহা শুনিয়া বলিছেন প্রো 
আমার বোধ হয় ইহা আপনার অমাভষী-ক্ষমতাঁর প্রচারক, কারণ যে ধর্ম্দা- 
চরণ সাধুদিগের প্রধান কার্ধ্য হইলেও পাত্রপাত্র ভেদে তাহার ন্যুনাধিকা 
হয়! সলিলরাশির মধ্যে নক্ষত্র রাজির প্রতিবিষ্ব প্রতিফলিত শোত্তা অপেক্ষা 
প্রশ্ক টিত কুমুদিনীর হাহ্তময়ী শোভ। ন্নবিকতর হদয়গ্রাহী। ইহারও কাণ্ণ 
এই থে চন্দ্রদেব যেন কুমুদিনীর গুণে মুদ্ধ ও কৌতুহলী হুইঙ্লাই তাহার বিমল 

কিরণ বিস্তার করিয়া তাহাকে প্রাস্ছটিত করেন । | (ক্রমশঃ) 
শ্রীচারুচন্ত্র বনু । 


ব্বাহ্ন ন্কি জা ৪ * 


তা ম মাঝে মাঝে ভাব যে আমি কি চাই! আমি অনেক 
দিনিস্ই চাই, আমি ধন চাই, মান চাই, যশ চাই, স্ষেহ চাই, প্রীতি চাই। 
আমি যাহা ভালবাসি তাহাই চাই। কিন্ধ যাহ! চাই তাহা ত সমস্ত পাই না) 
এবং ন। পাইলেই ছুঃখহয়। আমি এই যে নানাবিষয় চাই ইহাই ত আমার 
খের কারণ, তবে ত একপ নানাবিষয় চীওয়। 'আমার্‌ পক্ষে শ্রেয় নহে। 
এখন বুঝিতেঞ্ছি শ্রেয় পদার্থ এক, এবং প্রের পদার্থ অন্ত |. ৮ *** ০ আমি 
আর প্রেয় পদার্থ চাহিব না যাহা! শ্রেয় তাহাই চাহিব। কিন্ত আমার শ্রের 


১০ 








স্পা এপার পাশাশপপশা এ শশা পিটিশ 


২. ৮১ লাশ পাপা শাশাাপাশপিসপপিশাাসপীর লা) 


* এই প্রবন্ধের লেখক পন্থা-সম্পাদক কৃষ্ধধন বাব, পু ।-. 
প$ প্রঠ। 


২২৮ শঙ্কা । [ আশ্বিন । 


পদার্থ কি--কি পাইলে আমার সমস্ত অভাব পূর্ণ হয় তাহা! আমি বুঝিতে গারি 
না, আমার শ্রেয় পদার্থ ফি আমায় কে বুঝাইয়া দিবে? 
এই জগতে একজন গুরু আছেন, শুনিয়াছি যে জীবের পক্ষে কোঁন পদার্থ 
শ্রেয় এবং কিবা! শ্রেয় নয় তাঁহ। তিনিই সম্যক্রূপে বঝেন। তিনি এই শ্রেয় 
পদার্থ কি তাহ! বুঝাইবার জন্ত পৃথিবাতে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিস্বা 
থাকেন। কুরুক্ষেত্র সমর সময়ে অর্জুন যখন মোহে অভিভূত হইয়া, তাহীর 
পক্ষে কি শ্রেয় এবং কি শ্রেয় নহে ইহা বুঝিতে অক্ষম হুইয়। ব্যাকুল হইয়া 
উঠিয়াছিলেন, তখন এই জগতগুরু তাহাকে শ্রেয় তত্ব মঙ্বন্ধে উপদেশ দিয়া 
গিয়াছেন।--ভগবনি শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া শেয় তত্বসন্বদ্ধে যাহ! 
কহিয়া গিয়াছেন তাহাই সমগ্র মানবের পক্ষে অেয় পদার্থ; এবং আমার 
পক্ষেও তাহাহ শ্রেয়। বিষয় স্থখে আশক্তির ত্যাগ এবং সেই ত্যাগের ফল- 
রূপ যে শাস্তি তাহাই তগবদগীতায় কথিত “শ্রেয়” পদার্থ; এইবার হইতে এই 
শান্তি তিন আর আমি কিছুই চাহিব না। 
যখনি কোন বিষয়ের ক্ুখে মন ধাবিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকেএ 
টনিযা লইয্ঠ যাইবে তখন আমি জোর করিয়া বলিব; মন! আমি আর 
বিষয় শ্ুগ চাহি না, আমি শান্তি চাই । তুমি আমার সতিত হৃদয়ের ভিতরে 
প্রবেশ কর জগতগুরু প্রদর্শিত অনাঁশক্তির পন্থা অবলম্বন করিয়া শাস্তিস্থখ 


উপভোগ করি এস। 
শ্রীচাঁরুচন্দ্র দুখাপাধ্যায়। 


শনাঞ্ন্া £ 





(৩য় সংখ্যার ১৪৮ পৃষ্ঠার পর হইত) 


(চতন্তাংশে জীব মাতারার সন্িত এক ও অভিন্ন; অভেদজ্ঞানে মা তারার 


উপানক ভক্তগণই দৃঢ়তার সহিত গুরুপদেশানুঘায়ী তীব্র; সাধনায় গুরু কৃপা. 
তেই ম্হামাতার দর্শন পাইয়া খাঁকেন| গুরুদেব শ্বয়ং শিষ্যকে দর্শন করাঁ- 


১৬০৮ । সাধন! | ২২৯ 


ইয়। না দিলে কেহই মাচাঁরাঁকে দর্শন করিতে সক্ষম হয়েন ন। গুরু রুপায় 
যে মাতারার সাক্ষাৎ গাইতে হয়, ইচ্ছী গ্রাকৃতিক নিয়ম) এ নিয়ম লজ্ঘনে 
কেহ তাহার সাক্ষাৎ পাইতে পারেন না। এই এাকৃতিক নিয়ম স্বতঃসিদ্ধ, 
ইহা কাঁহাকেও হ্ৃদয়গ্গম করাতে পারা যায় না, তবে এইমাত্র বল! যাইতে 
পারে ষে, যাহার! মাতার!র দশনলাভে কুভার্থ হইয়াছেন ভ)হারা আপন] আপ- 
শিই,এই সত্য অন্তঃকরণে উপন্দ্ধি করিয়া থাকেন | ধাহার। বৃথ। বাগাড়স্বরে 
থাকিয়া এতাদৃশ গুরু মাহাক্সোে অনিশ্থাম পূর্বক শ্বাীন জ্ঞান চর্চার ধূয়! 
ধরিয়। কেবল গ্রগল্ভতারই পরিচর পিয়া থাকেন এবং কেবল বিষয় সম্বন্ধ 
লইয়। বাস্ত ও তদ্বিষয়ক প্রস্ত[ব'ও কথোপ কথনেই আপনাদিগকে তৃপ্তি বোধ 
করেন, তাহাদের ঙ্গজ্ঞান প্রাপ্তি অতীব দূরবন্তী। বাহার সদ্গুক প্রাণ্ডি 
হইতে বঞ্চিত আছেন এবং গুরুমাহ (ক অন্তুঃকরণে উপলব্ধি করিতে ও আস- 
মর্থ, তাছার! যতই তক্বিচার লইয়া বাকৃবিতগ্তায় রত থাকুন না কেন, দূর 
দৃষ্টির অভাব বশতঃ উহাদের পক্ষে প্রকৃত ্রহ্গজ্ঞান গ্রাপ্তি দুর্ঘট এবং কাজে 
কাজেই কীহাপিগকে কেবল বৃথা বৈষয়িক ব্যাপাবের প্রস্তাব লইয়াই সময় 
অভিবাহিউ করি5 ভয় এএং সংসাবি।নরক্তি দন দিন বন্ধিত হওয়ায় কাম 
ক্রোধাঁদর ভ্রম অধিক তি বশ কত শা শিবন্ধন ঘোরতর হমোহান্ধকারে পতিত 
হহুয়। ক্রমশঃহ গঙারতর অশ স্কে 2০ বে তাহাদিগকে নিষগ্ হইতে দেখা যাঁয়। 
এক শান্তিদায়িণী অনস্তশক্তি স্বরূপিণী মচ্চিদানন্দময়ী মাতারার আশ্রয় ন। 
লইলে প্রকৃত শান্তি প্রাঞ্জি সুদূরপরাহত সন্দেহ নাই। বিষয়বিষে দিবানিশি 
জঙ্ভবিত হইয়। সংসার গ্রমন্ত, বাঁকৃবিত গুপটু, তক্রপণানকারী পণ্ডিত সমাঙ্গে 
অগ্রগণ্য অনেক নরশিশুগণই বকাগুপ্রত্যাশারপ বিষয় প্রত্যাশাতে অধুল্য 
সময় বৃথা অতিবাহিত করিতেছেন । 


প্ধ্যায়তো। বিষয়।ন্‌ পুংসাং সঙ্গজ্জেমুপজায়তে। 

সঙ্গাৎ সংজয়তত কামঃ কামাৎ ক্রোধোইভিজাঁয়তে ॥ 
ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাত স্বৃতিখিভ্রমঃ | 
স্বৃতি ভ্রংশাৎ বুদ্দিনাশঃ বৃদ্ধিনাশাৎ প্রণত্ততি ॥" 


( শ্রীমদ্ভগবগ্দীভা |) 


২৩০ পচ্থ| | 1 আশ্বিন। 


“আহমিতান্থু রোৎপন্নে। মমেতি স্ন্ধব!ন মহাঁন্‌। 
গৃহক্ষেরোচ্চশাখশ্চ পুত্রদারাদি পল্লপবঃ ॥ 
ধনধান্ঠয মহপত্রে। নৈককাল প্রবর্ধিতঃ | 
পুন্ঠা পুন্ট গর পুষ্পশ্চ সুখছুঃখমহাঁফলঃ | 
তত্র মুক্তিপণব্যাপী মুচসম্পর্কসেচন:। 
বিধিৎসাভ্গমাঢোচ হৃগ্জ্ঞান মছাতক্ঃ ॥ 
সংসারাধ্বপরিশ্রান্তোঃ যে তচ্ছাঁয়াং সমাশ্রিতাঃ 1 
ভ্রত্তিজ্রোন স্থুখানীনা স্ফেষ।মাত্যস্তিকং কুতঃ॥ 
ষেস্ত নতসগপাষাণশিতেন মমতাঁতরু £ . 
ছিশ্নোবিষ্ভাকুঠারেণ তে গত] স্তেন বর্তন! ॥ 
প্রাপা বক্ষবনং শীতং নীরজন্কমণ্টকম্‌। 
প্রাঞ্চ,বন্তি পরাং গ্রঙ্গানিবৃতিং বৃ্ডিবঞ্জিতাঃ ॥৮ 
( মাকগেয় পুরাঁণ- দণ্ভাত্রেয়) 
দিবানিশি অজশ্র বিষয় ভাবনা ও তাহাতে হত্ততা কেবল শীঘ্র দেহ পাতের, 
এবং অপ্রমত্তভাবে হ্ৈর্ধ্য ও গান্তীধ্োর আঅহিত গুরুপদেশালগধায়ী সাধনায় রত 
থাকা সাধকের দীর্ঘাযুতার পুর্ব লক্ষণ, সন্দেহ নাই। 
"দেহাৎ বিনির্গতো বাত স্বভাবাৎ দ্বাদশাঙ্লিং। 
গায়নে ষোড়শানুল্যে ভোজনে বিংশতিস্তথ| | 
চতুর্বিংশ।সগুলিঃ পাস্থে প্দ্রায়াং ত্রিশদনুলিঃ | 
মৈথুনে ষট্ত্রিংশড্ক্তং ব্যায়ামে চ তঙ্তোধিকম্‌ ॥ 
স্বভাবেহস্ত গতে মুলে পরমায়ুঃ প্রবদ্ধীতে | 
আয়ুক্ষয়োইধিকে প্রোক্তে। মারতেঃ চাস্তরোধগতে ॥% 
(শ্বরোদয়) 
পগচ্ছন্‌ তিষ্টন্‌ সদীকালং বাযুস্থীকরণং পরম্। 


সর্ধকালগুয়োগেন সহআায়ু ভবেয়রঃ | 
যাবৎ পত্তেৎ্ খগাকারং তদাঁকীরং বিচিন্তয়েখ। 


খমধ্যে কুরুচাআ্সানমাত্মমধ্যে চ খং কুক | 


আআ্ম।নং খমরং কৃত্বা। ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ | 
(উত্তর গীত|) 


১৩০৮ সাধনা । ২৩১ 


১২শ পরিচ্ছেদ । 

“ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ৮ 
(শ্রতি ।) 
সংস্বরূপ জ্ঞানই ব্রক্গ এবং অনাদি।অনস্তকালই এক অদ্বিতীয় জঞানম্বরূপ 
ব্রহ্ম অনস্তভাবে আছেন, এবং এইজন্তই আম্মার অনস্তত্ব স্বীকার্ধ্য। যখন 
মছাপ্রলয় ঘটে, তখন পাঁঞ্চভৌতিক ভগৎ শঙ্ষিতে লীন হইয়! যায় এবং 
জাবগণ ঈখরে লীন হু্। শাক্ত আবার অব্যক্ত হওয়ায় ঈশ্বর মহেশ্বর সংজ্ক! 
প্রাপ্ত ছয়েন। এট কণে এক অননর্দাচা স্িমিত গন্তার ভাব দড়ায়। প্রকৃ- 
তির নিত্যত! হেতু মহেশ্বরের দর্শনে প্রকৃতির বন্তমানত। মাত্র তখন থাকে! 
কিন্ত প্রকৃতি নিত্যা হইলেও জীববিশেষের নির্বাণে প্রকৃতির নিথ্যান্বহেত্‌ 
প্রকৃতপক্ষে এক সঙজ্জাতিবিজাতিবজ্জিত অদ্দয় ত্রঙ্মই আছেন "শাস্তং 
শিবমদ্বৈতম্‌ ” (শ্রুতি )1 বর্ষের নিরুপাধি অবস্থায় ব্রহ্গকে যি কোন 
সংজ্ঞায় অ.ভহিত করিতে হর শাহাহইলে “পরমশিব'' বা “পরবিষুঃ”” সংজ্ঞাই 
প্রযোজ্য) "নামরূপক্রিরাহীনং সর্বং ততৎ্পরমং পদম্ | ব্রন্দের এই পরষ- 
শিবাবস্থায় মায়া অন্তঠিতি। হয়েন' প্রণয় শেষে যখন ব্রন্গেস্াসংজ্ কনিয়তি 
অন্ুবায়ী স্তি'মত গন্ভার ভান গঙ্গ হয় তখন মহেশ্বব হইতে ব্রহ্গশক্তি আবিভূতি 
হওয়ায়, মহেশ্বর ঈঘগব্র এবং অসংখা জীদপবপে প্রকাশমান হয়েন। হহী! ্‌ 
হইতেই প্রতীয়মান হয় এন, হীখরত্ব ও জীবত্বের শিঃশেষ ধ্বংস হর ন। অর্থাৎ 
্রন্ম অনস্তভীবে অনাণি অনন্তক(লই আছেন, মহা গ্রলয়ে ঈশ্বর ও অসতখ্য জীব 

অব্যক্ত থাকেন এবং ক্ঙ্টারস্তে ব্যক্ত হয়েন। 

মহাপ্রলয়ে যে সমুদায় জীবগণ ঈশ্বরে লীন হনব, মহাপ্রলয়ান্তে মায়ার 
আবির্ভাবে তাহারা পুনরার উথিত হয়। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, “ষে 
সমুদায় জীব নির্বণপ্রাপ্তিতে পরব্রঙ্গে লীন হয় তাহাদের এই সময়ে কি অবস্থা 

খর্টয়া থাকে এবং যে সমুদয় জীব ঈশ্বরে লীন হ্য হৃষ্টিগ্রারস্ভে তাহাদেরই বা 
পুনরুখানের কারণ কি 2% | 
নির্বাণ কাহাকে বলে? নির্বঝাণের অর্থকি? কোন জীবযখন মায়্া- 
* শক্তির ক্রিয়ারূপ দর্পণে ব অন্তঃকরণে জগৎপ্রপঞ্চরূপ প্রতিবিদ্দ দর্শন করে 
হা এবং কেবল আক্স্বরূপই দর্শন করে, তখন উক্ত জীবসন্বন্ধে মায়ার তিরো- 


২৩২ পস্থ!। | আশ্বিন । 


ভাব এবং অন্তঃ করণের লয় কাঁখভ হয়, এই আবঙ্থা হইতে জীব্ভাবে তণ্হ!র 
পুনরানুন্থি নাহওয়াতেই উক্ত জীব শিিণ প্রাপ্ূু হইল ও ধলা যার নিরুশাধি 
ব্রন্ষে'র সহিহ এক ও অভিন হয়। কিন্ত যে সমুদায় জীবের মহা প্রলয়ের 
অন্যবাইন্ত পুর্ব্ব পর্ষাস্ত ৪ এইবাপ প্এবাণ প্রাপ্তি বটে না তাহারা মহা প্রলয়ে 
ঈখরে লীন হয়! যায়, এবংশক্সি বাক হওরাস ঈখর 9 বহেম্বরাখ্য বন্ধ হয়েন। 

নির্বাণ প্রি কাননঞনূল কিন এই হত ধর, হুংখহাহিত্য প্রধুক্ত 
কামনাভাবে, মহা প্রলয়ে নির্বাণ ছর্ব ন। খলা খাইতে পারে; ঈগর স্যক্টিপ্রারস্তে 
পুনরায় জাগরূক হয়েন। মে সমুখায় শব মহা ণলয়ের অশ্যবৃহিত পূর্ব পর্ষ্য্ত 
ভত্বগান।ভাবে এবং নংসার বানন। তিরোহিত ন। হওয়ার শির্ব।ণ প্রাপ্ত হয় 
না, তাহাপা মহা প্রলয়ন্তে অর্যাৎ স্থষ্টপ্রা.3 পুণরায় পুর্ব বাসনজাল্সহ 
ঈথবের হেত উ্বিত হয়, যেহেতু নহাপশয়ের সুরের তাহাদের কর্ম ক্ষয় হয় 
নাই। বাহার! নির্বাণ প্র! হহয়া বেত শাভিত এক ও আশি হয়েন তাহা 
দের পুনরাবৃত্তি হয় না, কারণ তাহাদের কম্মক্কয় 9 বাননানাশ হইয়। থাকে; 
কিন্তু জীবপংশ্যা অনন্তকালই অনন্ত, এজন ৮, করিত হইবে যে, নির্মাণ 
প্রাপ্ত জীবগণের সংখ্য। পূরণার্থ প্রাক নে নুতন নুহন শীৰ সমুডূত 
হইয়া! থাকে এবং শান্সেও প্রমীণ পাওয়া যায় ১-- 


প্ময্যনস্টৌ চিদম্বুখেো আন্র্যং জাৰ বীচয়ঃ। 
লমুল্পন্তি খেলান্ত পুরি শাস্তি স্ব ভাবি 0৮ 
৷ 'অগ্লাবক্র সংহিতা) 
ক্কথাহি যোগবাশিস্তে, 


“সংখ্যাতীতাঃ পুরাজ।তা জায়ন্তেহগ্ভ(পি চাভিতঃ | 
উত্পতসপ্তে তথৈবান্তে কণোঘ।ইব নির্বরাৎ ॥ 
কেচিৎ প্রথম জন্মানঃ কেচিজ্জন্মশভাঁধিক1ঃ 1 
কেচিচ্চানংখাজন্মানঃ কেচিৎ্ ছিত্রিভবান্তুরাত ॥ 
গ্রলয়ে যেরূপ জীব্গণ ঈখরে অন্ান্ত থাকে এবং পাশয়াস্তে অর্থাত স্থষ্্যারপ্তে 
স্ব স্ব কার্য কারণ পরম্পরার সহিত প্রাচভূি হয়, তঙ্দরূপ মহাগ্রল'য়ও প্র: 
নির্বাণ জীবগণ ঈশ্বরের সাত তরঙ্গে অণ্যক্ধ গাকে এবং মৃহাঁপ্রলয়ান্তে হাটাযন্ডে 


১৩০৮।] জীমদ্ভগবদ হ৩ও 
ঈশ্বগ্জের প্রাছভূতি হয়। গ্রলয়ান্তে জীবগণ যে অব্যক্তা বস্থা হইতে ব্যক্ত হন 
তাহ নিয়লিখিত শ্লোকে অবগত হওয়া ষাঁয়।-_- 


"ভতোহভিদ্যয়তন্তমা জজ্িরে মানসী: প্রজাঃ। 
তচ্ছরীর সমুংপন্লৈঃ কার্য্যৈস্তৈঃ কারপৈঃ সহ 1” 


( মাতে পুরাণ ) 
£.. * (ক্রমশঃ। ) 
উইধক্েখর মওল। 


উীন্বচত্ভঙ্গীন্ব্্‌ লী? £ 








( ৫ম সংখ্যার ১৬৭ পৃষ্ঠার পর হইতে ) 
দ্বিতীয় অধ্যায়। 
সাঙ্যযোগ। 


“ছন্রতীয়ে শোক সন্তপ্রম্জুমংবর্গ বগযপজ। 
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিত গ্রজ্ঞন্ত লক্ষণম্‌ ॥ 
সঞ্জয় কহিগ্ছে ক্রমে 2-"অজ্জুনে তেমতি 
করুণা-আবেশ-বশে বিষাদে কাতর, 
সজল তরল চক্ষুঃ, দেখি মধুনাশী 
কহিলা [ সম্বোধি]) হেন [উদ্বোধ] ভারতী ॥১॥ 
কহিলা শ্রীভগবান্‌--এ সন্কট কালে 
অর্জুন! আবেশে কেন তোমারে এঃমোহ 1 
অধর্মম, অকীর্তিকর, আর্ধ-অসেবিত ? 1 ২1 
না হও কাতর পার্থ! এভাব তোম'তে 
নহে যোগা? পরিহর নীচত্ব--আবহ 
দয় দৌর্বল্য নিজ) উঠ পরস্তপ! ॥:1 
গু 


হ্‌ ও 


পন্থা । [ আশ্বিন। 
উতরিলা কু্তীগ্ুত ;--[আ্বাজি ] এ সংগ্রামে, 
হে যধু-অন্ুর-নাশী, নাশিব কেমলে 
শীস্তন্ব পিতামহে দ্রোণ খুরুবরে, 
লক্ষিয়া নিক্ষেপি ইবু ।পুজাযতম ম্য 
এ উভয় । হে সপত্ুকুলনিশ্বদন ! 087 
মহ1--অন্ভাব দ্রোণ শাস্তনব সম 


_গুরুতম ধারা, যদি, না বধি তী'দেরে 


হয় মোরে ভিক্ষা অন ভূঞ্জিতে জগতে, 

তা শ্রেয়; বধি পুনঃ, হেন গুরুজনে, 

ভুঞিব যতেক ভোগ--অর্থ কাম-মাত্র- 
এ লোকেই,. রক্তে লিপ্ত হবেতা সকলি £ 
[পর এ.নরকভোগ কে পারে থণ্ডিতে £] 1৫7 
বীদেক্স জীবন বধি নাহি ইচ্ছি [কভু] 

জীবন ধরিতে | ভবে ), তার] [ অরিভাবে ] 
অগ্রে মম,-অন্ধবাজ--অঙজন্ু- শত; 

ষ্দি ব আমর! জিনি, ছিনে বা কৌরবে 
আমাসবে,_-এ উভের কোন্‌ পক্ষ গুক্ক 

মম পক্ষে, [ তেই ] আমি বুঝিতে লা পারি 1৩) 
স্বভাব বিকল মম [ কুলক্ষয় হেতু )) 
পাপভয়ে, শোকাবেগে [ বন্ধু বধ হেতু 1) 

ন। পারে ধুঝিতে চিত মোহের আবেশে 


কি অধন্ধ ধর্ম কিবা; করি এ জিজ্ঞানা, 


য। নিশ্চিত শ্রেয়ঃ কল কহ তা[(বিবত্রি 


ক্কপাদৃষ্টি করি] মোরে ; আমি শিষ্য তব, 


লইনু শরণ তোমা, শিথাঁও আমারে, 1*| 
আমিত-নাহিক দেখি উপায় এমতি, 
থণ্ডিবে যাহাতে মম | বন্ধুবধ ] শোক 
ইঞ্জিয় শোষক ) যদি, লতি ভূম'ঞলে 


১৩০৮] শ্রীমদ্তগবদ্‌” গীত ২৩৫ 


অশক্র সমৃদ্ধ রংজ্য [বলিতে'কি তোমা, ] 
ইন্জত্ব লভিও যদি, তখ[পি না দেখি : 
[হেন শোক নিবারক প্রতীকাঁর কোন ]1181 
এতবলি হৃষীকেশে, পার্থ গুডাকেশ, 
সঞ্জয় কহিছে নৃপে, বিজ্ঞাপিল। শেষে 
গোবিন্দে, বিরত আন গাকিন্ু এ বুণে ও 
কহ হেন, পরস্তপ নীরব রহিলা॥ )৯% 
হে ভারত কুলধর! অজ্জুনে তেমডি 
নিষাদে পিকল দেখি উভ বল মাঝে, 
জমীকেশ হান্ত করি [আর্বীসিতে তীরে 
ত্রহ্মবিষ্থ। -যোগশাস্ত্র উপদেশ নী ] 
এমতি [প্রবোধ] বাণী অবতার-নিলা, ৯৯1 
আরুক্তিলা ভগবান্‌)--শোচ্য নহে যাঁরা, 
শোচিলে ভাদের তরে, অথচ ভাঁষিছ 
পণ্ডিতের ভাষ! তুমি; পপ্ডিতেরা [কভু | 
না শোচেন্‌ কাঝে। জন্য মৃত কি জীবিত, ॥১১৪ 
না! আছিহু তু আমি, না আছিল তুমি 
কিন্বা! এরাজন্তবর্গ, নহেত এমতি ; 
ন। থাকিব, পরে সবে মোরা, তাও নহে, 1১২1 
দেহীর এ দেহে য। কৌমাঁর যৌবন 
আর জরা, দেহান্তর প্রাপ্তি ও তেমতি ; 
ধীমান্‌ পুরুষ তাঁছে না মোহেন [ কভু 110১৩ 
বিষয়ে ইন্দ্রিয় বুত্তিচয়ের দংযোগে 
প্রদানে, কৌত্তেয়, শীত--উষ্ণ সখ ছুঃখ 3 
ব্ষয়ে ইন্জিয়ে ষোগ উদ্ভব বিনাশী, 
নহে নিত্য; [ ভেঁই ] তাহা তিতিক্ষ (১) ভারত 3 ॥১৪1 
(৯) তিতিক্ষ _“তিতিক্ষশ্”-_( সেই শীতোষাি ) সহকর, আহাতে 
হর্য বিষাদ শনুভব ) করিওন|। 


ই৩৯ 


পন্থা |. [ আঙ্ছিন্,। 


তাহা হারে নাহি ক্কোে, পুরুষ খুব). 


যাঁর পক্ষে হংখ স্থখ উভর়ি সমানঃ 


ধীমান্‌ পুরুষ তিনি অমৃতত্ব(২) যোগ্য: 

থে বস্ত অসং,৩) [যথা শীত-উষ-অধদি,. 
বিকার তাহারে কহি, কিন্ব। কার্য কহি! 
বিকার বা কার্ধ্যবস্ত স্বকারণ বিন! 
নহে উপলব্ধ কতু কারে! এ জগতে, 
নহে উপলদ্ধ তথ] জন্মের প্র/কালে 

ংস পরে, তেই] তার নাহিক,সপ্ভাব, 

আর সংষাহা,.নাহি তার অসভ্ঞাব 
| কালত্রয়ে £] এ উভের | অসত সতের, ] 
বুঝেন্‌ নির্ণয় হেন তত্বদর্শী জনে, ॥১৬| 
জানিহ সে সতে তুমি অবিনাশী বলি, 
[ উদ্ভব ধিনাশশীল ] এ অখিল ব্যাপী 
খ্বিত ধিনি [ সাক্ষিরূপে ]) সেই অব্যষের($) 
বিনাশ সাধিতে কারো নাছিক শকতি ॥ ১৭ ॥ 
অপ্রমেয় (৫) অনশ্বর সদ এককুপী 
দেহীর, এ যাবতীয় দেইই কেবল 
নশ্বর, -কহিলা [ তত্ব তত্বর্শী ধায়] : 
তেই এ মোহ শোক বিসঞ্জি ], ভারত ! 
হও রণব্রতে রত [পাল ধর্ম নিজ ]॥১৮। 





(২) "অমৃতত্ব/-অমৃতত্বের, অমৃন্তভাবে মোক্ষের 1. ধ্রহর। : 


(৩৯ 
(8) 


(৫) 
(ক্পরিমেয় ) 


” অমৎ”--অবিদ্যমান (যাহা থাকে না)। 
« শত আত্ম । শঙ্কর । 
“অব্যয়েরূ--অব্যরস্য-্্যাহার উপচদ্ন বাঁ অপচগ্ন হয় না, তাহার। 


শঙ্কর ! 


“জগ্রমেয়”্পঅপ্রমেয়দ্যশ্প্রতাক্ষ্যাদি প্রমাণ ছ্বার়। অপরিচ্ছেচ্য, 


১৬০৮৭ প্রীমদ্তগবদ্‌ শীভা। 1 ২ 


 দ্েহীরে, হননকর্তা বদলি জানে যেব, 
যে দন ঝা লগীকারে দেহীর নিধন; 
2 'বিশেধরূপে নহে অবগত,-- 
জনন হ্কা। কিন্বাঃনা-হন্‌ নিহত ॥১৯॥ 
'বেহীর নাহিকইন্ম, নাহি মৃত্যু কভু, 
তিনি স্কাজ, তীর অত্বা নহে জন্ম জন্ত, 
সক্দা একরপী তিনি শাশ্বত, পুরাণে, (৬) 
শরীর নিধনে কভু ]না হন্‌ নিহত |1২*॥ 
যে জানে তাহারে, পার্থ, নিত্য অবিনাশী 
অজ ও অব্যয় বগি সে জন কেমনে 
'স্কীরে,বধে ?_কারেই বা নিয়োগে বধিতে 2 9২১| 
ত্যজি জীর্ণ বাদঃ থ। নূতন অপর 
গ্রহে নর, তথা দেহী, জীর্ণ কলেবর 
পরিহরি) পরি গ্রহে অন্য. দেছ নব | ২২ ॥ 
তারে শত্ত্র নাহি চ্ছেদে, পাবক না দহে, 
ক্লেদিত না করে জলে, না শোষে মারতে; 
. চ্ছ্দ্য, দাহা, ক্রেছ্য, শোষা কভু নন তিনি! 
তিনি নিতা, সর্বগত, স্থাণু ও অচল ! 


শি শিশির 
পাপা পিল পাতি ্প্পাপাপকিপ ৮ সপিশাাশিপিশীশশীশাশিিশাা 


(৬) সাখ্খযাদি মতে বিকার ষড়বিধ ; জন্ম, অস্তিত্ব বৃদ্ধি, পরিণতি, অপ-.. 
ক্ষয় ও নাশ। আত্মার এই ষড়ভাব বিকার প্রতিষিদ্ধ কর! হইয়াছে, 

"সদাএকরপী” নিতাযঃ--এতদ্বার! বৃদ্ধি প্রতিষেধ | 

সশাস্বত” শাঙ্বতঃ _শশ্বতব। বিনি বিস্তর আছেন, এতদ্বারা অপক্ষয প্রতি- 
যেধ। প্পুরাণ” পুরাণ;_ধাহার অপ্তিত্বের বিচ্ছেদ নাই। ইহাতে বিপত্তির 
থম প্রতিষেধ। তিনি গুর্ধের হইলে ৪ টি | পরিণাম দ্বারা রূপাস্তর পাইয়া 
নুতন হন্‌ ন! | স্বামী 
পুর্বাধন্থা পরিত্যাগ পুর্বক অবস্থাস্তর প্রাপ্তির নাঁম বিপরিণাষ। গিরি। 


চুদ পন্থা ।  [আঙ্বিন। 


তিনি ললাতন, তিজ্সি অব্যক্ত, অচিস্তা। 
আবিকার্যা), অভিহিত হেন অভিধানে৭) £ 
এ হেতু, [নিশ্চিত ] বুঝি দেহীরে এমতি, 
(বধিনু এ সব! আম, হত অস্ত্রে মম 
করিপক্ষ, ] পরিহর | এ:] অনুশোচনা ॥২৩-- ২৫ ॥ 
যগ্ঘপি স্বীকার, দেহী দেহের সহি 
নিতা জন্মে লিত্য মরে, তথাপি এমতি 
 অন্ুশোক মহাবাহ্ো, অন্গচিত তব; 
কেননা জন্মীর নৃত্যু নিয়তই ঘটে, 
নিয়ত মুতের জন্ম; তেই অনিবার্য 
যে ঘটনা, তাহে শোক অনুচিত তব, ॥ ই৬-২৭ | 
এ ভূত গপঞ্চ দেহ নহে অভিব্যক্ত 
আদি,--অস্তে জম্ম অগ্রে তথ। মৃত্ু-পরে, | 
ব্যক্ত শুধু মধ্যভাগে, -- জন্ম মৃত্যু মাঝে, 
দ্বপ্রকালে ইন্্রজালে দৃশ্ঠজীত যথা; 
হেন দেহ !-__তুচ্ছদেহ ! ] এ দেহ লাগিয়া 
বিলাপ [আবার ] কিব। ভরতজ [তব] ? ॥২৮1 


(ক্রমশঃ) 
শীমহেশচক্দ্র বন্ধু । 


শক ক আনা ৮ কপ 








(*) *স্থণু” স্থাগুস্থিরস্বভাব বূপাস্তর প্রাপ্তি শূন্ধ । 

“অচল'' অচলঃ-িনি পুর্বরূপ পরিত্যাগ করেন ন!। 

"সনাতন" সনাতনঃ:--অনাদি । “অব্যক্ত'” অব্যক্তঃ-চঙ্ষরাদির অবিষয়। 
"শ্রৃচিস্ত” অচিস্ত্যঃ--মনেরও অবিষয়। 

"জাবিকার্যয” অবিকার্ধ/ঃ--কর্শেত্ত্রিযগণের অগোচন্। গ্বামী। 


"ভাচল” অচল--মপ্রকম্প। র্ামানুজ। 





১৬০৮ পাগলের প্রলাপ । ২ 


শাহীলেলল্ ওএলান্প ॥ 


মর 





( ৪ সংখ্যার ১৪৯ পৃষ্ঠার পর হইতে । ) 


(১৩১) 
দয়াময়! গয়ান্থরের পাষাণ মস্তকে তোষার কোমল পদ কল 
আন্কিত হইতে পারে, আর সন্তানের পাষাণ হৃদয়ে কি তাহ! অস্থিত্ত হইতে 
পায়ে ন!? 
| (১৩২) 
এই ভবরঙ্গমথ্জে সকলেই হদি শ্ব স্ব অভিনয় শথচারুরূপে সম্পন্ন করিত তাহা 
হইলে এই জীবননাট্যগীতি আর প্রহসনে পরিণত হইত ন1) 
(১৩৩ | 
ম। আমার আগে গৌরী ছিলেন, তাহার মহাপাতকী সন্ভানের পাপের 
পরিণামে কি ছুর্দশ| হইবে এই ভাবিয়। তাবিয়াই শনি সোন)ব অঙ্গ কার্লী 
করিয়াছেন। 
| - [১৩৪ ) 
শুধু ছান। চিনি থাও একককম লাগিবে আর তাহাই আবার পাক করিলে 
সন্দেশ, রদগোল ছানার যুড়কি হইয়া অন্ত প্রকার আস্বাদন হয়। জিন্যি 
সেই রহিল শুধু প্রকার তেদে স্বাদের বিভিম্নতা হয়। সেইক্প প্রেমপদার্থ 
পিতা মাতা, বন্ধু স্ত্রী, পুল কন্ব। প্রশ্থতি প্রকার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদন হয়, | 
জিনীষটা কিন্ত সেই একই থাকে । | 
| (১৩৫) 
সম্ভানের শরীরের প্রত্যেক পরমাণুতে যেমন তাহার পিতামাতার স্বরূপ 
সমনাংশে অবিচ্ছিন্ন তবে বর্তমান থাঁকে সেইরূপ জগতের যাবতীয় স্& পদার্থের 
অণুতে অগভে পুরুষ প্রকৃতি, জড় চৈতন্য সর্বদা বিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান 
রহ্্য়াছে। কোন প্রকারে ছুইটার পৃথক্‌ অনুভূতি হওয়া অসস্তব । 


২৯ পন্থা! [ আশ্বিন 
(১৩৬) 
পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হুইয়াই “মা” বলিয় কাদিয়াছিলীখ, আবার যেদিন এই 
পৃথিবী ছাড়িয়া যাইব পে দিন এ্ীনমা! তোমাকে ম্মরণ করিয়া কাদিতে 
পারি।। 
0 ভুত) 
কাঁণা, কালা, বোবা, পাষাণ ন) হইতে পাঁরিলে দংসার ধর্শা সাধন করা 
বড়ই স্থুকঠিন। 
(১৩৮) 
হৃদয়ে কালীমীকে বসাইতে ন। পারিলে হৃদয়ের কালিমা ঘুচে না। 
( ১৩৯ ) 
বাহিরে কাহাকেও বা পুরুষ কাঁহাঁকেও বা স্ত্রী মনে হয় কিন্ত সবার ভিজ 
রেই এক বস্ত্র, তাহা পুরুষ কি প্রকৃতি এ পর্যাস্ত স্থির হ় নাই। 
(১৪০ ) 
কর্তৃৰ্য কর্ম ভিন্ন জগতে আর কিছুই করিও ন1। গ্রত্যেক কর্দ করিবার 
পুর্বে তাহা তোমাব্র কর্তব্য কি ন! অগ্রে বিচার করিবে। 
(১৪১ ) 
মুকুলাবস্থায় ফলগুলি উর্দমুখে থাকে, ঈষৎ পরিপুষ্ট হইলে নিম্নমুখী হয় 
কিন্ত পরিপক ছইলে ভূমিতে আসিয়! পড়ে, সেইরূপ জ্ঞানের প্রথম উদ্মেষে 
অভিমানে মানবের মন্তক উন্নত খাকে, ক্রমে তাহার পরিপুষ্টি হইলে মন্যক 
স্বতঃই অবনত হইয়! আইসে, পরস্ত জ্ঞানের পরিপক্কাবস্থায় মস্তক কেমশঃ 
ভূমিতে আসিয়! লুঠিহ হয়! পরিণতির ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। 
€ ১৪২ ) 


শিৰের কণ্ঠে কালমা কিসের তা জান? উহা তাহার হৃদয়বাসিনী 
কালীমার ছায়া) তাহ না হইলে কি তাহার সৌনর্যয অত বৃদ্ধি হইত! 
| (ক্রমশঃ ) 
গীগেবিন্লাল বন্দ্যোপাধ্যার |, 
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নানার 
দেবীস্ততিঃ। 


আসক - ০ ০ ৬০ 





(১) 
ত্ল্াবি! প্রপক্নার্তিহরে প্রসীদ 


প্রলীদ মাতর্জগতোহুখিলস্ত | 

প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি! পাহি বিশ্বং 

ত্বমীশ্বরী দেবি 1! চরাঁচরস্ত | 
জগতজজননি ! দেবি ছুর্গতি হারিণি ! 
প্রসন্ন হও গে| সাতঃ! বিশ্ব প্রসবিনিঃ 
তুমি গো মা! চরাচর স্ধগত ঈঙ্গরী 


বিশ্বেশবরি! বিশ্বরক্ষ। কর কুপাকরি ৪১1 
১ 


২৪২ 


পন্থা. [কার্তিক। 


(২) 
আধারতূত! জগতম্্মেকা 
মহীত্বরূপেণ ধতঃ স্থিতাপি | 
অপাং শ্বরূপন্থিতয়া ত্বপ্ৈত 


দাপাধ্যতে কৃৎগ্মমলজ্্যবীর্ষ্যে ॥ 


জগতের একমাব্র“আধাঁর রূপিণী 
তুমি মা ধরণীৰপে জগতধারিণী, 
পার মহিমা! তষ কে করে বর্ণন 
বারিরূপে স্সিগ্ধ কর এবিশ্বতৃবন ॥২॥ 
(৬১) 

ত্বং €ষ্বী শাক্তিরনস্তবীর্যা। 

বিশ্বস্ত বীজং পরমাপি মায়া ) 

সন্মোহিতং দেবি! সমস্তমেতৎ 

তং বৈ প্রস়। ভূবি মুক্তিহেতুঃ ॥ 


তুমিমা! বৈষ্বী শক্তি জনস্ত শকতি 
বিশ্ববীজস্বর্ূপিণী পরম! প্রকৃতি, 
তোমার মায়ায় মুগ্ধ নিখিল ভুবন 
তুমি তুষ্ট হ'লে ঘুচে এভব বন্ধন ॥১| 
(৪) 

বিস্ভাঃ সমস্তাস্তব. দেবি! ভেদাঃ 

স্থির: সমব্তাঃ সকলা: জগত্সু। 

ত্বয়ৈকয়! পুরিতমন্বয়ৈতৎ 

কা তে স্ততিঃ স্তব্পর! পরোক্কিঃ॥ 


হেদেবি! সমস্ত বিস্তা তোমার স্বরতি 
জগতে সঞ্চল নারী তধ গ্রাতিকৃতি, 

 মাতৃরূপে তুমি একা ব্রহ্গাণ্ড ব্যাপিণা 

কি লে তোমার স্ততি করিব না জানি ।৪। 


১৩০৮ ] 


্তৃতিকুহথমাঞ্জলিঃ । (২৪ 


(৫) 
সর্বভূত1 যদ। দেবী স্বরণমুক্তি প্রদায়িণী। 
ত্বস্তত! স্ততয়ে কাবা ভবন্ত পরমোক্তগ্ ! 


তুমি দেবিঃ সর্ধভূতে কর অধিষ্ঠান 
ডক্তজনে স্ব্গমুক্তি কর মা! প্রদঠন, 
সাধন স্তবনে তুষ্টি হইলে তোমার 
স্তুতি করিবার বাকি কি রহিল আর ॥৫॥ 
(৬) 
সর্ব্ত বুজ্ধিক্ষপেশ জনস্তংহৃদিসংস্থিতে | 
শ্বর্গাপবর্ণদে দেবি! নারায়ণি নমোহস্ততে ॥ 


সর্বজীব হনে তুমি বুদ্ধি স্বব্পিণী 
সবাকার তুমি শ্বর্গ মুক্তি প্রদারিণী 
নমি দেবি! নারায়ণি! শ্রীপদে তোমার 
প্রণমি প্রণমি মাগো! নমি অনিৰার (৬! 
(৭) 
কলাকার্ঠাদি রপেণ পরিণাম প্রদীক্িগী ! 
বিশ্বপন্টোগরতোৌ শক্তে নারার়ণি নমোহস্ততে | 


কল৷ কাষ্ঠারপে কাল করি পরিমাণ 
তুমি গে। মা পরিণাম করিছ প্রদান 
বিনাশিতে এই বিশ্ব শকতি তোমার 
নারায়শি! তব পদে নমি অনিবার ॥৭॥ 
(৮) 
সর্বমলল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে ! 
শরণ্যে ত্রযস্বকে গৌরি ! নারায়ণি নমোহম্ততে ॥ 


সর্ববিধ সমল নঙ্গল কারিকে! 
ওভ প্রদারিণি! শিবে সর্বার্থ সাথিকে ! 


২৪৪. পন্থা । ['কান্তিক। 


সবার শরণ মাগে। গৌরি ত্রিন্য়নি 
| শ্রীপদ কমলে তব নমি নারায়ণি ! 
ইতি শ্রীমার্কণেয় পুরানান্তর্গত দেবী মহাক্কে দেবীস্ততিঃ। 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীগোবিন্লাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 


ল্কাঁলী £ 


8৫৮2 





শ্কুবী। কালী বলিয়াছেন তিনি আমার মা আমি তাঁকে বড় ভাল 
বাদি। তোমরা যদি আদর করে শুন তবে ?আমার মার সম্বন্ধে গুটিকত 
কথা বলি। 

কালী শিবশক্তি। কালী কৈবল্য দায়িণী। 

পাতগুল দর্শনে ক্লেশ, কর্ম বিপাক, এবং আশয়ে অপরাস্থষ্ট যে সর্বজ্ঞ 
পুরুষকে ঈশ্বর বলিয়! বল! হুইরাছে তিনিই শিব । এই শিবের শক্তির নাম 
কালী। এই বর্তমানে যাহা হইতেছে, অতীত কালে যাহা হইয়াছে এবং 
ভবিষ্যতে যাহা হইবে এই সমস্ত ধিনি জানেন তিনিই সর্ধজ্ঞ পুকষ | সর্বজ্ঞ 
পুরুষ সর্বকালের জ্ঞাতা, সর্বকাল তাহার জ্ঞেয় এবং ষে জ্ঞান শক্তি সর্বকাঁল 
রছন্ত এই পুরুষের কাছে প্রকাশ করেন সেই জ্ঞান শক্তিই সর্বজ্ঞ পুরুষের 
শক্তি । এই জ্ঞান শক্তিই শিব শক্তি। ইনিই পুরুষের কাছে ত্রিকাঁল সম্বন্ধীয় 
স্তান প্রকাশ করেন সেই জন্য ইহার নাম কাঁলী। 

আমর যেরূপ আমাদের বহিজগতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ফ্িত দকা দশন শক্তি 
সাহায্যে যুগপৎ দেখিতে পাই সর্বজ্ঞ পুরুব সেইন্ধপ চিদাকাশ রূপ ক্ষেত্রে 
ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের যাবতীয় ঘটনা সগপহ দেখিতছেন । এই 
চিদাকাশের ক্ষেত্রের নামই কালের দ্ষেত্র। এই চিদাকাশের বহম্ত প্রকাশক 
এক্তিই কালী। পূর্বের পন্থা পত্রিকাঁতে আকাশ, মহাকাশ ও চিদাকাশ এই 
কবিধ আকাশের কথা বলা হইয়াছে এই তিনটি কথ। গাঠকগণ বিশেষ করিয়া 


১৬০৮] কাঁলী। ২৪৫ 


দ্রবণ বাখিবেন। প্রকৃতির লীলার দেশ, কাল ৪ পাঁএ এই জিবিধ আকাশ। 
পঞ্চভূতের আদিভূত আকাশ তত্ব প্রকৃতির ক্রিয়ার পাত্র, মহাকাশ দেশ এবং 
চিদাকাশ কালাধিকরণ | ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কহে। এই ত্রিথেধ 
অধিকরণে প্রকৃতির যে ক্রি হইতেছে ভগবতী কালী সেই রহস্য সাধকের 
কাছে প্রকাশ করিলেই তিনি আর অজ্ঞানী থাকেন না, তিনি তথন সর্ববজ্ত 
হই] আপনার স্বরূপ বুঝেন অর্থাৎ কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন। সেইজন্ত 
কালী কৈবল্য দার়িণী। এই কালীবিস্তার পরিচয় তগবদগীতার একাদশ 
অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে । 

অর্জুন ভগবানের ধশ্বরনূপ দেখিতে ইচ্ছুক হওয়ায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট 
উক্তরূপ দেখিবার জন্ত প্রর্থনা করেন । ভগবান বলেন যে-- 


"ন তু মাং শকামে জট মনেনৈব স্বচক্ষুষা | 
দিবাং দদামি তে চক্ষঃ পঠমে যোগমৈশ্বরং ॥+ 


হে অজ্জুন তোমার এই চক্ষ, দ্বারা তুমি সে ূপ দেখিতে সক্ষম হইবে না, 
তোঁমীকেদিবা চক্ষ, দান করিতেছি তুমি আমার এশ্বরযোগ দর্শন কর। 

ভগবান অজ্জুনকে দিব্যচক্ষ, দান করিয়| তাহার যে শ্রশ্বররূপ, যাহা বিশ্ব- 
বূপ তাহা দেখাইলেন। যদি সহস্র সূর্য্য একজে উদ্দিত হয় তবে সেই সহম্র 
সুর্যের জ্যোতির সহিত, সেই রূপের জ্যোতির তুলন! হইতে পারে। এই যে 
জগত অনেক ভাঁগে বিভক্ত হইয়| রহিয়াছে এই সমস্ত জগৎ একস্থ হইয়া সেই 
মহাজ্যোতি সমুদ্রে ভাসমান রহিয়াছে, ইহ! অর্জুন দেখিলেন। এই মস্থা- 
'জ্যোতি দর্শন করিয়া অঞ্জন প্রণাম করিলেন এৰং বিশ্বন্বপ বর্ণন করিয়া স্তৰ 
করিতে লাগিলেন । 


পশ্রামি দেবাং স্তব দেৰ দেহে 
সর্বাংস্তথা ভূত বিশেষ সংধান্‌। 
্রহ্ধাপমীশং কমলা মদস্থং | 
খষীংশ্চ সব্ধানরগাংশ্চ দিব্যান্‌ ॥ 
জনেক বাহদর বক্ত,নেতং 
পশ্ঠাখি ত্বাং সর্বভোইনস্তক্ধপং ॥ 


৪৬ 


স্থা [কাত্তিক। 


নাম্তং নমধাং ন পুনঃস্তবাদিং 
. পশ্তামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ 

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ 

ভেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তং 1 
পশ্ঠামি ত্বাং €নিরীক্ষ্যং সমস্তাৎ 

দীপ্তানলার্ক ছান্টিষ প্রমেয়ং ॥ 
ত্বমক্ষরং শাশ্বত ধর্ম গোপ্তা 

সনাতনন্তং পুরুষে! মভোমে 
অনাদি মধ্যান্ত মনস্ত বীর্ঘ্যং 

অনস্তবাহুং শশিলুর্যযনেত্রং | 
শামি ত্বাং দীপ্ত ছুতাঁশ বক্ত,ং 

স্বতেজন] বিশ্বমিদং তপস্তং ॥ 


দ্যাবাপ্‌খিব্যোবিদমস্তরংহি 
ব্যাপ্তং তবয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ববাঃ । 


ৃষ্টাডূতং রূপমিদং তবোগ্রং 

লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্‌ ॥ 
অমীহি ত্বাং গ্ভর সংঘা বিশস্তি 

কেচীন্তীতা প্রাগ্ুলয়ো গৃণস্তি 


্বস্তীত্যুক্তাা মহর্ষি সিদ্ধসংঘ! | 
বীক্ষত্তে ত্বাং স্ততিভিঃ পুস্থলাভিঃ ॥ 


রূদ্রাপ্রিত্যা! বলবে। যষেচ সাধ্য 
বিশ্বেশ্বিনৌ মরুতশ্চোম্ষপ।শ্চ ৷ 


গন্ধর্ব ষঙ্গণান্ুর সিদ্ধসংঘাঃ | 
নি বীক্ষত্তে ত্বাং বিশ্মিতাশ্চৈব সর্ব ॥ 
রূপং মহত্তে বু বক্ত,নেত্রং 
মহছাবাক্কো বহবাহরূপাদং। 
বচ্দরং বহুদং& | করালং 
দৃ্ট লোকা: প্রব্যথিতাস্তথাহং॥ 
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নভন্পৃশং দীপ্মনেকবর্ণং 
ব্যাসাননং দবীপ্তবিশালনেত্রং। 
দৃ্। হি ত্বাং প্রব্যতিতাস্তরাম্মা | 
ধতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ! 
দংষ। করালানি চ তে মুখানি 
দৃষ্টেব কালানল সন্পিভানি। 
দিশে। ন জানেন লতে চ শর 
প্রসীদ দেবেশ জগন্সিবাস ॥ 
অনী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট স্য পুক্রাঃ 
সর্কে সহৈবাবনি পাল সংজ্বৈঃ । 
ভীম্ম ত্রোণঃ শৃতপুত্র স্তগাসৌ 
সহাস্থদীয়ৈর পিষোধমুখৈঃ ॥ 
বক্ত নিতে ত্বরমান! বিশস্তি 
দংট। করালানি তয়ানকানি। 
কেচিদ্বিলগ্প। দশনাস্তরেয 
সংদৃশ্স্তে চর্ণিতৈ রত্তমানৈ: ॥ 
যথা নদীনাং বহবোশ্বুবেগাঃ 
সমুদ্রমেবাতিমুখাদ্রবস্তি। 
ভথ| ভবামী নরলোকবীর! 
বিশস্তি বক্তাপ্যভিতো জলাস্তি ॥ 
ব্থ। গ্রদীপ্তং জলনং পতঙ্গ 
বিশস্তি নাশায় সমৃদ্ধ বেগাং। 
তখৈব নাশায় বিশস্তি লোক! 
স্তবাপি বজ্ধাণি সমৃদ্ধ বেগাঃ | 
লেলিহাসে গ্রসমানঃ সমস্তাৎ 
লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈর্জলছি। 
তেজোভিরাপূর্ধ্য জগৎ সমগ্রং, 
ভাসম্তরোগ্র! প্রতপত্তিবিষেগ! ॥ 


২৪৮ পন্থা | [কার্তিক । 


আধখ্যাহি মে কো ভবাস্গত্ররূপো! 

নমস্ত তে দেববর প্রসীদ্দ। 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবস্তমাছ্যং 

নহি প্রজানাঁমি তব শ্রবুত্তিং ॥ 


অঙ্দ্ুনের এই স্তব শ্রবণ করিয়। বিশ্বরূপ ঈশ্বর উত্ত করিলেন :-_ 
কালোম্মি, লোকক্ষয় কত্প্রবৃদ্ধো লৌকান্‌ সমাহ্ত,মিহ প্রবৃত্তঃ 7 
ভগবানের এই মহাজ্যোতিস্বরূপ কালনপ দর্শন কত্রিয়া অঙ্জুন ভীতিচিত্তে 
বারবার নমস্কার করিলেন। 
নষঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠ তন্তে 
নমোহস্ততে সর্বত এব সর্ব | 
আনভকীর্যযঃমিত কিক 
সর্বং সমাপ্রোধিততোমি নর্বঃ | 
সাবীর অর্জ,ন ও, এই মহাজ্যোতিবপ অ ধকক্ষণ দর্শন করিতে সক্ষম 
হইলেন ন। তিনি বলিলেন 2--. 
আদৃষ্টপূর্বং হষিতোহশ্রি দৃষ্ট | 
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো! মে 
দেব মে দর্শয় দেব-রূপং 
প্রসীদ দেবেশ জগন্লিবাস ॥ 
ভগবান তথন ঘোররপ সম্বরণ করিয়া শান্ত চতুভূজ মূর্তি দেখাইলেন। 
এই শাস্তমুণ্ি দেখিয়া! অজ্,নের ভয় দুর হইল) তখন ভগবান বুঝাইলেন ষে 
ুতুরর্শ এই যে কালরূপ, দেৰগণ ও এই রূপের নিত্য দর্শন কামনা করেল ।-+ 
বেদ, তপস্তা, পান, ধজ্ঞ এই সকঙ্গ উপায়ে কেহই এই রূপ দেখিবাধ অধিকারী 
হয় না। ধাহার অনন্ত! ভক্তি আছ্ে তিনিই কেবল এই রূপ দেখিতে এই 
রূপের তত্ব বঝিতে এবং শেষে এই রূপের মপো পবেশ করিতে সক্ষম ছন। 
এই বারে আমরা কালীপ্গ্ভা' অর্থ সঝিতে পারিল 1 ভগবান মহাজোযো: 
ছি স্ববগ কালরূপ অজ্ঞ নকে দখ'ছয়াছেন “সই কালপুরুষ সন্বন্ধিনী বিদ্যার 
নাম কালীবিদ্া / যে বিষ্কা লাভ করিলে এই কাঁলরূপের গ্যোতি দর্শন' 
ক্ষমত! জন্মে এবং এই কালক্ষপ দেখিতে, বুবিতে ও এ্ররূপের মধ্যে প্রবেশ 


১৩০৮ কাঁলী। ২৪৯ 


করিতে পারা বায় উহারই নাম কাপীপিষ্ঠ।। পে বিদ্বাটি যে কি ভাঁহা ভগবান 
নিজেই বুঝাইয়াছেন ) অনন্ত! ভক্তিই নেই বিছ্ঞা। যিনি এই ভক্তি লা 
করিঞ্। কালরূপ দর্শন করিয়া শে:ব এ্ীূপের মধ্যে প্রবেশ করিতে পায়েন 
তিনিই ্রঙ্মনিবর্বাণ বা কৈবঙ্গ লাভ করিয়া থাকেন । এই ফোর রৌডেমুর্ঠির 
মধ্যেই ব্রন্দের শান্তি নিকেতন) এই শান্তিধামই পুরুষের পরম ধাম। 

একটি দরীপশিখা। যখন জ্বলিতে থাকে তখন্‌ উহার মধোর নীল বর্ণের স্থান- 
টুকুতে অগ্রির কোন উত্বাপ থাকে না। যাহারা কেখিত্্ী পড়িয়াছেন তাকারা 
ভানেন যে দীপশিখায় এ নীল অংশটুকুর মধ্যে যদি কোন দাহা পদার্থ রাখিয়া 
দেওয়া যায় তবে উহ। জলিয়। উঠে না। কালাগ্রির যধ্যেও ্রব্ূপ একটি শাস্য 
ধাম আছে যেখানে বদিতে পারিলে চরমশাস্তি লাভ কবিতে পারা যায়। ইহা 
চয়্ম লক্ষস্থল। উহাই কালীমার কোল । এই ক্রোডে একবার উঠিত্তে 
পারিলেই ভ্রিবিধ দুঃখেষ পরানিবৃত্তি হয়; উহই মোক্ষধাম) উহাই 
বঙ্ধপদ । তৎ সং । 

গীতায় একাদশ অধাঁয় পড়িয়। আমর! ইহ] বুঝিতে পারি যে কালরূপের 
গ্যোঁতি দর্শন করিতে হইলে প্রথম দিব্যচক্ষু লাভ করিতে হইবে। ভগবৎ 
পদে অনন্তাতক্কি থাকিলে ভগবান সেই ভক্ত্কক এই দিবাচক্ষু দিয়। থাকেন ॥ 
দিব্যচক্ষু লাভ না হইলে কাঁপরূপের জ্যোতি দর্শনের ক্ষমতা হয় না। এই 
ক্ষমতা লাভের চেষ্টার নাম শক্তি সাধন! । 

অন্তঃকরণের শক্ত দিবিধ ; একের নাম বুখান শক্তি, অন্তের নাম নিয়েধি 
শক্তি । বুখ্যান শক্তির প্রভাবে মন বর্হিমুখ হইয়া বাস্ববিষয়ে আক্ুষ্ হয় এবং 
বাহাবিষয় সংস্পর্শঞজনিত ভাব সকল ভাবন! করিয়া থাকে । এই বুখ্যানশক্কি 
অভিভূত হঈয়! যখন নিরোধশক্তির অভ্া্য় হয়, তখন মন অন্তরের জ্যোতি, 
লাজেজ্জ কামনা করিয়। থাকে । মন আঅন্তমুখ হইয়া অন্তর্জোন্তি দর্শনকামী 
হইলে সেই জ্যোতি লাভের পন্থ। পাইবার জন্য পথ প্রদর্শক গুরুর অন্বেষণ 
করিতে থাকে । সদগুরু তখন দীঙ্গণদানে শিষ্ককে সুযুয়ামার্গের পখ 
ইয়া দেন। নিরোধশক্কি সহ মন দ্বিদল পথে উঠিলে ছরনেত্র ২; 
সাঁধক দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন। এইবারে সাধক হৃদয়দহরবাঁস. 1.1: 


মহাজ্যোতি দর্শন করিতে সক্ষম হন। ইহারই নাস শক্তিসাধন।। 
টি 
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অর্জন মহাকালের রূপ দর্শন করিয়া যুগপৎ হট ও ভীত হইয়া, পুলকিত 
ওঁ কম্পিততভাঁবে তগবানকে বার বার নমস্কার করিয়াছিলেশ। এবং শেষে 
শাস্তরূপ দর্শন করিয়া ম্স্থির চিত্ত হুইয়ছিলেন। এইহ্র্য ও ভয়ের মিশ্রিত 
ভাবের পর শান্তরূপ দর্শনে চিত্তের যে জানন্দময় ভাব উহ্বাপ্ঈই নাম ভক্কিভাব। 
এই ভক্তিভাব লাঁতের জন্ত নিরোধ শক্তি সাধন! চাই। কাপরূপ দর্শনের 
পর ভক্তির পূর্নত! জন্মে তাই ভগবান অঞ্জুনকে কাঁলরপ দেখাইয়। তাহার 
পর ভক্কিযোগের কথা বলিয়াছেন 

যে ভ্যেতি সমুদ্রে অনেক, এক হইয়। ভালমান রহিয়াছে, যে জ্যোভির 
প্রথম অন্ুতব হাদয মধ্যে হইয়া! থাকে মহাকালের সেই জ্যোতি হৃদয়ে ভাবির! 
সেই পরমপুকুষকে আমর! নমস্কার করিতে শিখিলেই মহাঁবিদ্বায় স্ফরণ ক্রমে 
ক্রমে হইতে থাকে । আমি কি ছিলাম, আমি কি আছি এবং আমি কি 
_ হুইব, এই ত্রিকালের রহম্ত মহাকাশে অঙ্কিত রহিয়াছে; জদয়ের জ্যোতি 
বিস্তার হইতে আরম্ভ হইয়া যখন বম্‌ শবে নিজের মাথা উড়িয়া! যায় এবং 
জ্যোতি দিগন্তব্যাপী হইয়া পড়ে তখন সেই ত্রিকালের চিত্ত সেই জ্যোতি মধ্যে 
দর্শন হয়। আমি সংসাঞচঞ্জে পড়িয়। যত মুণ্ড আশ্রয় করিয়া অনেক রূপ 
ধরিয়া আসিয়াছি, সেই নেক সুণ্ড একস্থ হইয়! দিব্য দৃষ্টির সমক্ষে প্রকাশিত 
হয়। আমরা এই মুণ্ডমালিনীকে নমস্কার করি । 


জয় কালী কপালিনী ৃ বিশ্বপ্রসবিণী 
হর মন মোহিনী তারিণীমা। 
জয় ভ্রিজগত তাগিণী রিপুকুল মর্দিনী 
নগেক্নন্দিনী শঙ্করী ম1। 
হুর হৃদ্দি সরোবরে ছুই পদে শোভ। করে 
অনুমানি কোকনদ নীলঙ্লে ফুটেছে। 
আহামরি কিবা রূপ একি রূপ অপকপ 


চপলা চকিত যাহে গ্রভাকরে নিন্দিহ্ে। 


কটিতে নাহি বসন নবকরু আচ্ছানন 
নাভিকূপ ন্ুশোভন কিব1 শো! পেয়েছে। 


১৪০৮।  গুটীকতক সাধনার কথা | ২৫১ 





বক্ষে পীন পয়োধর শরিতেটিি 
যাহা পিয়ে দেবনর মুক্তিলাত করিছে। & 


মুগ্ডমাল! গলে দোলে নরশিশ্ শ্রুতিমুলে 
আলুলিত কেশরাশি' রাঙ্গাপায়ে লুটিছে। 
মুণ্ড অসি ব্রাভয় চারি করে: শোভা পায়, 


উলঙ্গিনী হয়ে বামা কালভয় নাশিছে। 


বিশাপাক্ষী মনোরম! কিবা বদন চন্দ্রম! 
শতকোটাী বিধু যেন একত্রিশ হয়েছে। 
জয় কালী জয় কালী ভগবন্তী শশীভালী 


অধম সন্তান তব কাতরেতে ডাকিছে.। 


করাল বদনাং দিব্যাং মুণ্ডমাল! বিভূষিতাং 
ত্বম্‌নমামি বরারোছে মুক্তকেশীং চঙুভুজাং।; 
সৎ। 


শ্রীকষ্ণধন মুখোপাধ্যায় | 


5ভীল্ষভ্ লাশ নাল কক . 


শা এছাতুচ টে গার 





১।----কাম।, 


্ুতবীনবের মন দৈব ঝ| অনৃষ্ট বশতঃ ঈশ্বরে আকৃষ্ট হইলে ধর্মজীবনের 


সুত্রপাত হয়। কি কারণে ঈশ্বরের প্রতি মানব চিত্ত আকৃষ্ট হুয়। তাহা সমগ্া- 
স্তরে বিবেচনা করা যাইবে । কিন্তু চিত্ত আকুষ্ট হইলেই যে লব হইয়! গেল 
তাহা নহে। মানব হৃদয়ের অপরিস্ফ,ট 'আকর্ষণকে স্থির জানে পরিণত কর! 
চাই। ঈশ্বরে ধন যাইলেই আন্তিক হয় না, ঈশ্বয়ের স্বরূপ কতকট! হয়ে 
পরিক্ষট হওয়া চাই। মানব হৃদয়ে ঈশ্বর ভাবের সম্পূর্ণ প্রকাশের যে যৈ 


৫২,  পস্থা। [কার্তিক। 





গ্রতিব্গক আন মকলষগুলির নিয়ম কার্ধ্য প্রণালী প্রভৃতি অনুসন্ধান 
ারিবদ্ধন কষুদ্রজান পরিত্যাগ করিতে পারিলে, আপনা হইতে আত্ম- 
সব রঃ 
_ শ্দয়ে প্রকাশিত হয়। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাম যে অস্তজ্ঞগতে 
এশ্ধ দিম দেখ যাক ম। সেই হন্যই লোকে স্মবুণাছি বধর্দয 
.. ক্ষান্ত হয়। গ্ত্যন্তরীণ প্রতিবন্ধক গুলি দূর করিবার জন্য চেষ্টিত হয় 
18 কিন্ত শ্ররণাদি কার্য্ের সহিত আত্ম স্বরূপ নির্ণয় ও গ্রতিবন্ধক সকল 
দূরীকরণ বিষয়ে চেষ্টা করিলে শীঘ্রই উন্নত হইতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে 
কতকগুলি প্রতিবন্ধক দুর করিবার উপায় দেখাইয়! সেই সত্য প্রতিপাদন 
করিবার চেষ্টা করিব। 
সাধনপথের প্রধান শত্র কাম! কাম অর্থে সাধারণ লোকে যাহা বুঝে 
৩।হা অপেক্ষা বিভ্তত অর্থে শাস্রে ব্যবহার দেখ! যাঁয়। বাস্তবিক জীবের 
সহিত অনাম্ম পদার্থের সংযোগ হইলে, অনাত্ম পদার্থে আসক্তির নাম কাম। 
দবীব আপন শ্বরূপ তত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য সর্বদা চেষ্টিত। কিন্ত ইন্জি- 
মাদি দ্বার রঞ্জিত চিত্ত হইয়। আপনার ভিতরে অনুসন্ধান না করিয়া মায়ার 
ক্ষেত্রে সেই সৎ পদার্থের অনুসন্ধান করিতে যায়। কিন্তু বাহিরে অনুসন্ধান 
করিতে গিয়া বস্থ বা দেহ বিশেষে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এরূপ আবদ্ধ হইলে 
ছুইটী ফল.দৃষ্ট হয়। দেহ বিশেষে আব্দ্ধ হইয়া আপনাকে পঞিচ্ছিন্ন করিয়া 
ফেলে। ও এই পরিচ্ছিন্ন ভাব জন্য অবস্থা অনুসারে আমি দেব, আমি মানব, 
আমি পশু ইন্যাদি মিথ্যা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। আমি সৎ চিৎ আনন্দের 
প্রতিষ্টা ও সেই জন্যই দেহ কর্ম ও প্রাকৃতিক গুণে সকলের অভীত মাক্ষী, 
আমার সহি বস্তু নিচয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, এই জ্ঞান ভুলিয়া গিয়া কোন 
নির্দিষ্ট পদার্থের সহিত আপনার অন্গন্ধ স্থাপন কর|ই মুল ভ্রান্তি। আত্যান্তরীণ 
স্বগ্রকাশমন আমাকে বিষয়ে হারাইয়! ফেলি । বুদ্ধিতত্বের ক্রিয়ার আভান 
আপনার উপর আসিয়া পড়ে । অসীম আমি পদার্থের বুদ্ধিতখ্ডের সঙ্কল্প কাঁধ্য 
নিবন্ধন এক দ্সসীম ভাবে উত্পত্ত হয়। স্বভাবতঃ আমি বা আন্মপ্দার্থের 
স্বরুপ নিত্যপুদ্ধ ও- অপাপ বিদ্ধতাব। একটু বুঝিয়া দেখিলে দেখা যাঁয় থে 
-প্ামি”- পদার্থের বাণ্তবিক কৌন ভাবাস্তর হয় না। সুখে তঃখে, পাপ.পুণো, 
ধঙ্শে অধন্মে, একভাবে . “আমি” পদার্থ অবস্থিত আঁছে। তাজ আম 


১৩৯৮1]. গুটীকতক সাধনার কথ! । ২৫৩ 


পুণ্যাত্মা হইয়া ধর্মাচরণ করিতেছি, কাঁগ হয়ত কত পাপু আচরণ করিয়া, 
ছিলাম। তাই ঝলিয়।কি কল্যকার ও আগ্যকার অহংজ্ঞালেদ -ম্যে কছু 
রিভিজঅত1 আছে! তবে যখন আমর সম্বন্ধহীন আত্মপদ্ার্থকেই বস্জধিশেষের 
সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধের মধ্যে লইক্কা আসি, তখনই শ্বুত্রজ্জানের উৎপত্তি 
হয়। এই সন্বপ্ধ স্থাপনের নাম সঙ্কল। বুদ্ধিতত্বের কাধ্য সম্যগনির্ণয় এৰং 
আ পনাকে বস্তৃবিচশষে সম্যক নিণয় কপার নাম সঙ্কল্ল। সঙ্কল্প অর্থে আপনাকে 
কোন বিশেষ অনা গদাধধের সম্পূর্ণরূপে কল্পনা করা। যতদিন আত্মজ্ঞান 
অপরিস্ক,ট থাকে, ততদিন জীব আত্মন্বরূপ অবগন্ত না হইয়! অথচ আত্ম স্বরূপ 
নির্ণয়রূপ তৃষ্চা দ্বারা প্রণোদিত হইয়। অনাত্ম পদার্থের এতিবিস্ব দেখিয়া!) 
গ্রতি বিশ্বকে আমি বলি নির্দেশ করে। এই নির্দেশের (106167)1702- 
(07) নামই স্বল্প । নিদেশ হইতে সম্যগাসক্তির উৎপত্তি হয়। স্বভাবত 
আপনাকে আপনি খু'জিবার ষে চেষ্টা তাহার জন্য এই আশ্তি। বাস্তবিক 
মানব সব্ধ অবস্থাতেই আপনাকে অনুসন্ধান করিতেছে । পিতাপুক্র, ধন, মান, 
প্রভৃতি সকল পদার্থে আত্মজ্ঞান কতকট। পরিশ্ষ,ট হয় মনে করিয়া, এ সকল 
প্দ|থের সহিত জক্বল্পাস্মক মন্বন্ধ স্থাপন করে। আমি জীব, আমি সখী 
ইত্য(কার সঙ্কল্প হইতে অমার ইত্যাকার জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। নিঃসঙ্গ এবং 
উদাসান ভ!বে আমি থ|কিতে পারি না বলিয়াই, অথবা আমার “আমির” 
উতৎ্পর্ভিগ্কাদ সব্ধদ! অনুসন্ধান করিত বাস্ত থাকি বলিয়। হাদয়ের অভাব প্রত্তি- 
পুরণ করিবার জন্য আমার বাহিরের বস্তনিচয়ে মমতা স্ন্ত-বরি, সুতরাং 
বহিমুর্ী প্রবৃত্তি বা কামের মুলদেশে আমি ক্ষুদ্র, আমি অন্গজ্ঞানী ইত্যাদি 
সক্ল্প।ম্মক মিখা! জ্ঞান! 

ষততক্ষণ পব্যস্ত আমার আমিব সঙ্কল্প ছার! সীমাবদ্ধ থাঁকিবে, ততক্ষণ 
পঠুর্্তই.সঙ্গ ও কাম থাকিবে । কেবল মাত্র বাহিরে নিঃসঙ্গ হইলে হইবে 
না। যতক্ষণ আমি স্ুলশরীরে ধারী এই মায়। কল্পিত মিথ্যা জ্ঞান থাকিবে, 
ততক্ষণ অ।মার আমিও সুলশগারে সঙ্গ ও কামাদি দ্বারা, ও স্থলদ্রগতের নিয়মা- 
ব্লী দ্বারা আবদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন থাকিবে । | 

এক্ষণে বুঝাগেল কামের মূলে সঙ্কল্পা ক মিথ্যা জান অবস্থিত এই 
মিথ্যা জন অপনে।দনের উপার কিঃ এক্ষণে বল বহুল্য ষে এই মিথ্যাজ্ঞানে 


২৫৪. পশ্থা। [ কার্তিক । 


জীব আধিজৌতিক, আবিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক তাপত্রয়ে তাপিত হইতেছে । 
এই সঙ্কর্লই সংসার বৃক্ষের মুল, এই সগ্কল্পই ভগন্দগীতায় উক্ত অশ্বখ হক্ষের 
যুলদেশে আছে এবং ভগবান এই বৃক্ষের নাশের জঞ্ত জ্ঞান-অসিকে অস্ত্র বলিয়া, 
'এর্দেশ করিয়াছেন। এই জ্ঞান অর্থে গভীর গবেষণা ও মন্তক চালন1। স্থুল 
শরীর ঘারা আবদ্ধ চিত্তে জ্ঞানাজ্জণ করিলে সে গান কখনই ফলপ্রদ হইব 
না। একট! মোটামুটি দৃষ্টাস্ত লইয়া দেখিলে এই বিষয় বুঝিতে পারা যাইবে। 

সাধক মাতেরই জানা আছে যে আমি স্থলশরীর ইত্যাকার জ্ঞান লইয়! লক্ষ জপ, 

ধ্যান প্রাণায়ামাদি করিলেও স্থলশ বীরের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় ন!। 

চিন্তাশীল মানব যে খুহ্‌ংর্থ চিত্ত হইতে স্থূল শরীরের জ্ঞান অপপারিত করিতে 
পারিবেন সেই মুহূর্তে তিনি চিন্ত। বাধন! ও গুনার্জান দ্বার! পরিষ্কত, পরিম।- 

ভিত হুম্দাশরীরে সঙ্জানে ও সম্পুর্ণ ছাবে স্মৃতিশক্তির সহিত যাইতে পারিবেন । 

সেইরূপে যেমুহূর্তে চিত্ত পট হইতে আম শরীরী ও ক্ষুদ্র ইত্যাকাঁর জ্ঞান 

তিরোহিত হইয়া আমি অশরীরী ও মহান্‌ ইত্যাকার জান আমি কে, তখনই 

আমি শরীর ভাবের উপরে যাইতে পারিব। ন্ুতরাং তদ্‌সন্বস্কীয় সমুদায় সঙ্কল্ন 
জানের হাত এড়াইতে পারিব। এবিষয়ে ছুইটী কাধ্য আছে। একটা 
শরীর বিশেষের স্থতি অপনোদন, দ্বিতীয়টা কোন মহান অপরিচ্ছিন্ন সব্বার 
সহিত সমন্ধস্থাপন। কেবল মাত্র আমি শরীরী নই এই ৰলিয়! চেষ্টা করিলে 
অথচ আমি পদার্থের ল্মরণ হৃদয়ে প্রতিভাসিত ন| হইলে, শরীর বিশেষের জ্ঞান 
ধাইতে পারে, কিন্তু এ অবস্থায় মানব নিদ্রিতের ন্যায় অজ্ঞান হইয়া থাকে। 
ফোন প্রকার আকম্মজ্ঞান থাকে না। স্থতরাং কেব্ল মাত্র “োহহং' ইত্যাদি 
মন্ত্র্জপ দ্বার! কিছুই হবে না। আমিত্বকে একটী বিষয় হইতে উঠাহ্য়া আর 
একটা বিষয়ে সন্ত করিতে গেলে অন্য একটী বিষয়ে আকৃষ্ট করিয়া উঠাইতে 
হইবে। সে্ইঞ্জন্ত সাধনার উদ্দিষ্ট পদ দ্বারা যদি মানব দয় আকৃষ্ট নহয়, 
যদি & পদার্থকে মানব কতক পরিমাণে ও এমন কি অপরিস্ফ,ট জ্ঞান দ্বারা, 
কথাফ্তভাবে উপল ব্ধনা করে, তাহা হইলে সাধনা দগ্ধবাঞ্ের স্তায় কোন 
ফলদান করে না। মি পদার্থের সছিত সাধ্য পদার্থের সন্বন্ধ স্থাপন না 
করিলে কোনই ফল দেয় না। সেইনস্য সাধারণতঃ লোকে ধ্যান ধারণার্দি 
করিতে গিয়া জুপুত্তি ভোগ করিয়াই ফিরিয়া আইসে। সুতরাং কাম শক্তিকে 


১৩০৮] গুটাকতক সাধনার কথা । ২৫৫ 


একেবারে বিসর্জন করিতে গেলে উন্নতি হয় না। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, 
এই কামই আত্মান্থেষণের একটা ভাব মাত্র। বিষয়/কর্ষণ জনিত ভাবকে সাধাঁ- 
রপতঃ কাম বলা যাঁয়। কিন্ত ঈশ্বর বা আম্ম পদাথযে শক্তিদ্বার1 সর্বাক্ষণে ই 
মানবকে আপনার নিকট টানিতেছেন, সেই আকর্ষণী শক্তিকে ও একভাদে 
কাম বলাযায়। তবে দুষ্ট পদার্থ লইখ! মানুষের মনে স্থিধ! উপস্থৃত হতে 
পারে এই শঙ্কায় ঈশ্বরান্গরক্তিকে প্রেম বলা হয়। সেইজন্ই বৈষব কৰি 
বলি! গিয়াছেন “আগ্মেলিয় প্রীতি তার নাম কাম, কৃঝেেক্িয় প্রীতি তার 
নাম প্রেম” । ক্ষুদ্র আমি ও আমার ইত্যাকার সম্থরে প্রেম কামে পরিণত 
হয় কিন্তু ভগবানে প্রয়োগ করিলে তাহা প্রেমই থাকে! 
সঙ্কলাতঘ্ক মনোভৰ কাঁমকে প্রেমে পরিণত্ত করার নামই কাম জর 

অনেকে ভ্রান্ত হইয়া মনে করেন যে ইন্দ্িয়বৃত্তি দমন করিলেই কাম জয় হয়। 
কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে তাহ! হয় ল|! এবং বাঞ্চনীয়ও নহে) কাহার সাধ্য 
ঈশ্বরেয় আকর্ষণ শক্তির লয় করে। কাহার সাধ্য স্থষ্টির প্রতি ঈশ্বরেয় প্রেম 
স্রোত রোধ করে। এই প্রেম শক্কিই অবস্থানুসারে ও উপাদিভোছে পরমাণু 
মধ্যে আকর্ষণী শক্তিবূপে, গ্রহনক্ষত্রমগ্ডুলে মাধ্য!কর্ষণরূপে, পশু পক্ষীতে 
ইন্দ্রিয় শক্তিরূপে ও মানবে ভালবাসারূপে প্রকাশ পাইতেছে ! তিনি সর্বভূতে 
আপনি রহিয়ান্ধেন বলিয়ই আপনাকে আপনার করিবার জন্ত টানিতেছেন। 
তবে আমর! বস্ত বিশেষের আকার ও গুণ দ্বারা আবদ্ধ হুয়া অভাঁষ্ট বস্তর 
খোলনটা লইয়া খেল। করি,--ভিতরের সং পদার্থ দেখিতে পাই না ও কাজে 
কাজেই ত্রূপ কাঁম উপভোগে, রূপ ইন্দ্রিয়াদি পরিচালনে তৃণপ্ত পাই না। 
অধিকন্ত মোহজালে আবুত হুইয়। পড়ি। এই আকর্ধণী শক্তি পরিত্যাগ 
করিলে মানবচিত্ত গ্যাসহ্ীন বোমযানের নয় হইব! পড়ে। ব্যোনধানে 
প্র্যাস যেমন গ্রাসারণ গুণ নিবদ্ধন আপনার মত আক্ষেপিক গুরুত্ব (5০০180 
£2511) ) বিশিষ্ট স্থানে উঠিতে চেষ্টা করে; ও আপনাকে গ্রসারিত করে, 
সেইরূপ মানবচিত্তে প্রেমরূপী ভগবানের সদা আবির্ভাব বশতঃই যুব সর্ববদ। 
আপনাকে ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বার আত্মজ্ঞান প্রসারিত 
করিয়। আপনার উৎপত্তি ও লয় স্থান ভগবানে পৌছিতে চেষ্ট1! পাইতেছে। 
অতএব কাম জয় করিতে গেলে কামের স্বরূপ প্রনারগ ও আকর্ষণ শক্তি 


২৫৬ পন্থা [ কার্তিক । 


ক্ষু্জ রাখিয়া! মানসিক সঙ্কল্লায়ক ও প্রসারণ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিরোধী ক্ষুদ্রজ্তান 
সকল বিনষ্ট করিতে হুইবে। ্‌ 

তক্কিমার্গে এই ছঃটা,কার্ধ্য বিশেষরূপে সাধিত হগন। একদিকে বিজু, 
সর্বব্যাপী, অপরিচ্ছন্ন, প্রেমময় ভগবাঁনে ভক্তি বা আকর্ষণী শক্তি থাকায় মানব 
চিত্তের পরিচ্ছন্ন ভাৰ পরিতাপের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়| অপরদিকে 
ক্ষুদ্র আমির সহিত ভগবানের সম্পর্ক স্বাপন দ্বারা সক্ষললাত্মক বৃদ্ধির হাত 
এড়াইতে পার! যায় । সর্বেজ্জিয়দ্বার। তাহার তৃপ্তিকাগনায় কার্ধা করিলে 
ও আপনাকে সন্পূর্ণরূশে তীহার ভ্ীচরণে সমর্পণ করিলে, আমি পদার্থের 
কষুত্র5। দূরীভূত হইয়া! গিয়া মানবকে অতি শীঘ্রই ধর্ম্াত্ম! করিয়া দেয়। অথচ 
তাহার আ'কর্ষণী শক্ষি বঝো মানব অল্পে অল্পে তাহার শ্বরূপ বিশুদ্ধচিত দ্বারা 
অনুভব কিয়! ক্রমে উদ্ভানে ভাঁবিত্ হইয়। পড়ে । দেই, প্রেম্মযকে ৫প্রম 
ভাবে ম্মরণপৃর্বক তাহাতে পাপ পুণা, ধর্ম অধর্শা, হথখছুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ সকল 
অর্পণ করিত্তে পারিগে মানব কাম ও কামের মূলীভূত সন্কল্পের হাত এড়া- 
ইন্তে পারে। 

(ক্রমশঃ ) 
অনুস্তরামের গুরুভাই। 


স্ঞর্মেন্ ত্ন্ব ॥ 





বিশ্ববিকাশক বুদ্ধিবিধায়ক, গ্রহকুণ নায়ক দিবাকর । 

তুয়া চরিত মিগম বাপত, গায়নী গায়ত, হাঁমকোছার ॥ 

জনম অনম ধরমাঁধরম করমাকরম ফলকে! আধার । 

তিন হি বাহৃতি ভূ ভূবঃ শ্বঃ ইতি ত্বংহি তদপিপঠি মহিমা! অপার ॥ 
জীন কুরম বরাহ বামন, শ্ীরাম রাম দশ অবতার । 

_. শুগধুগাস্তর মনু মন্বত্তর খেত বার বার সখুখে তোহার ॥ 
অনাখ প্ীনাথ করধোড়ে যাঁচত, করবি কি তাছে নাথ সংলোকগার 
শ্রীনাথ চট্টোপাধায়। 


১৩০৮ 3 সৌোহাম্ৃতলহরী। ২ 
তর্দীভ্রাক্্তভললন্ল্জ্রী [| 


ধঘ সংখ্যার ১৮৪ পৃষ্ঠার পর হইতে। 


(১১) 
সস্যুতখ কৌ পোদী দই বাচন কো গুথ গাথ। 
দৈসে নিরমল আয়সী দই অন্ধকে ভাখ 


মুর্থকে ভগবদপগ্ডণ গাথার গ্রন্থ পড়িতে দেওয়া আর অন্ধের হস্তে নির্ধ্া 
ধর্পণ দেওয়া! ছুইই সমান। 
[ও (১১৯) 
অতি হঠ মনত ধর হট বটে বাডন করিছৈ কোয়) 
জৌ ভ্রৌ ভীটৈ কামনী ডৌ ভৌ ভারী হোয়। 
কোন? বিষে শির্বিন্ধাতিশগ্র প্রকাশ করিও না, কারণ তোমার নির্কাদ্ধ 
বাণ্ডিয়। গেলে তোমার সহিত কেহ বাকালাপ করিবে না, কম্বল যতই ভিজে 
ক্টিতই অধিকতর ভাবী হইয়া উঠে। 
(১১২) 
গাঁগচ হ এসৌ ভলৌ জা দো পুদৈ ভাঁগ। 


চাঁটেছু কছ' ওকে বুঝত কাহুকী প্যাম॥ 


তাঁদৃশই লালস। করা ভাগ সাহা হইতে আশা পূর্ণ হন; শিশির লেহন 
ক্ষারিয়! কখন কি কাহারও পিপাস। শিৰুত্ত হয় । 
(১১৩) 


জৈসৌ গুণ দীন দই তৈতৌ কপ নিবন্ধ। 
যে দোউ কহ পাইয়ে সোনে ওর ন্গন্ধ ॥ 


€ ভগবাঁন্‌) যেমন গুণ দিয়াছেন তেমনি রূপ নিরোধ করিয়।ছেন ) স্বরণ 
ও সুষ্ঠি ্ুই দুই একত্র কোণায় পাইবে 2 (ইহার তাৎপর্য এই যে একা 
ধারে কূপ ও গুণের দিলন বড়ই ছ্ভি। 


চ 


২ মি পস্থ। । [ কার্তিক। 


€ ১১৪) 
প্রেম নিবাহন কঠিন হৈ সমঝ কীজিয়ো কোয়। 
ভাঙ ভখম হৈ স্রগম পৈনহর কঠিন হী হোয়। 
প্রণয় রক্ষা কর! বড়ই কঠিন অতএব অগ্রে বিশেষ বিচার করিয়া মৈত্রী 
করিবে; ভাঙ্গ ভক্ষণ করা (গাজ। বা সিদ্ধি থাওয়া) সহজ পরস্ত তাহার 
মাদকতার উত্তাপ সহ করা বড়ই কঠিন। 
(১১৫) 
এক বস্তু গণ ছোত হৈ ভিন্ন প্রকৃতিকে ভাঁয়। 
ভট! এক কৌ পিত করৈ করত এক কে? বায় ॥ 
প্রকৃতির বিভিন্নতা প্রভাবে একই বস্তর ভিন্ন ভিন্ন গুণ হইয়া থাকে, 
( তাহার নিদর্শন দেখ ) বেগুণ কাহারও বা পিত্ত বৃদ্ধি করে কাহারও বা বাস 
প্রকোপিত করিয়া থাকে। 
(১১৬) 
বিন স্বার্থ কৈসে সহৈ কোড করবে বৈন। 
লাঁত খায় পুচকারি য়েজু হোয় ছুধার ধেন ॥ 
স্বার্থ বিনা কি কারণে কেহ কাহারও কর্কশ বচন সহ্য করিবে? ধে্ছ 
যদি হুপ্ধবতী হয় তবেই তাঁহার পদাঘাত খাইয়াও লোকে তাহার গায়ে হাত 
বুলাইয়া থাকে । 
(১১৭) 
করৈ বুরাঈ স্ুথ চহৈ কৈসেঁ পাবৈ কোয়। 
রোটৈ পেড় ববূল কো! আম কই! তে হোয়॥ 
কুকার্ধ্য করিয়া! কেহ স্থথলাভ করিতে ইচ্ছা করিলে কিরূপে (তাহা) 
পাইবে? বাবল! বৃক্ষ রৌপণ করিলে আত্ম কোথা হইতে ফলিবে £ 
(১১৮) 
হোঁয় বুরাঈ তে বুরো যহ কী নৌ নিরধার। 
খাড় খনে গো ওর কৌ তা কৌ কৃপ তয়ার ॥ 
মন্দ হইতে মন্দই হইয়! থাকে ইহা! স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে রবে যতি 
পরের জন্ত খান! খোঁড়ে সে তাহার নিজেরই কুপ তৈয়ার করে। 
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(১১৯) 
এক ভেখকে আসরে জাতি বরণ ছিপ জাত। 
জঁ হাথীকে পাব মে সব কৌ পাব সমাত ॥ 


একমাত্র ভেকের (সাধু বেশের) আবরণে জাতি বর্ণ সমস্তই ঢাকিয়! 
ধক) (তাহার নিদর্শন দেখ) হস্তীব পদচিহে সকলের পদচিহু বিলাইয়! যায়। 
(১২০ ) 
কন কন জোঁরে মন ভুরৈ থাঁতে নিবরৈ সোয়। 
বদ বুদ সো ঘট ভর টপকত বীতৈ তোঁয়। 


এক এক কণ!। করিম্সা এক মণ পূর্ণ হয় এৰং তাহাই আবার অল্প অল্প. 
থাইভে খাইতে সম্পূর্ণ নিঃশেধিত হয়? বিন্দু বিন্দু জল পড়িয়! ঘট পরিপূর্ণ হয় 
এবং পুনরায় এক এক ফৌঁট। অল নিঃস্হত হইয়! তাহাকে শুন্ত করিষু! ফেলে। 
(১২১) 
শ্রম হী সে! সব মিলত হৈ বিন শ্রম মিলৈ ন কাছি 
লীবী অন্কুরী ঘী জম্যৌ কবহ্‌ নিকরৈ নাহি ॥ 
পরিশ্রম দ্বারাই সকল দ্রব্য নিলিয় থাকে, বিন! পরিশ্রমে কাহারও কিছু 
মিলে না) সরল অঙ্গুরী দ্বার! ঘনীভূত ঘ্বত কখনই নিফাদিত ছয় না। 
(১২২) 
হোত ন কারজ মে! বিনা যঠে কহৈ সো! অধান। 
জহ! ন কুর্কট শব্দ তই ছোত ন কহ। বিহান॥ 
আমা বিন! কাঁজ চলিবে না একথা যে বলে সে অজ্ঞান? যেখানে কুকুট 
ভাঁকে না তথায় কি রাত্রি প্রভাত হয় না? | 
(১২৩) 
যহী বাত সব হী কহে রাজ করৈ সো ন্যাব। 
জ্্যে চৌপর কে খেল মেঁ পাস পরৈ সো দাব। 


"রাজা হাহ) করেন তাহাই স্তাক়'” এই কথা সকলেই বলিয়! থাকেন? যেমন. 
চৌপড় খেলায় পাঁশা। পড়িলেই দাও জিতিবে। 


২৬৯, পন্থা [ কার্তিক । 


(১২৪) 
পর কো অবগুণ দেখিয়ে অপনৌ দৃষ্টি ন হোয়। 
করে উজেরো দীপ পৈতরে অন্ধেরৌ জোয় ॥ 
পরের দোষ দর্শন করিলে আপনার দোষের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, এদীপ 
' অপরকে আলোকিত করে সত্য পরস্ত তাহীর নিজের তলায় অন্ধকার দৃষ্ট 
হয়। 
(১২৫) 
অপথী অপনী বৌর পর সব কে লাগৈ দান । 
জল মেঁ গাড়ী নাৰ পর থল গাঁড়ী পর নাব। 
আপন আপন পর্্য'য় ক্রমে সকলেরই এক একবার সুযোগ মিলে; হলে 
গাঁড়ীকে নৌকার উপর ও হলে নৌকাকে গাড়ীর উপর উঠিতে হয়। 
(১২৬ 0) 
স্থথ দিখাঁয় ছুথ দীভিয়ে খল পণ লরিয়ৈ থাঁছি। 
জৌ গুর দীনে হী মরত ক্রো বিষ দীজৈ তাহি ॥ 
হুথ দেখাইয়া দুঃখ দিবে, খলের মহিত কি শুনা বিবাদ করিবে? গুড় 
দিলেই যদ্যপি মে মরে, তবে কেন তাহাকে বিষ দিতে যাইনা? (ইহার 
তাৎপর্ধ্য এই যে থলের অহিত গ্রাকাণ্ডে মধুর ব্যংহার করা উচিত )। 
( ১২৭ ) 
অনপুছে হী জানিয়ে মুঢ় দেখ মন মাহি। 
ছলটক ওছে নীর ঘট পুরে ছলকৈ নাহি । 

. জিজ্ঞালাবাদ ন| করিয়াই মুর্খকে চিনিয়! শইবে ) মনের মধ ইহা বিচার 
ক্ষবিগ্ঞা দ্রেখিবে যে ঘট খালি হইলেই জল চলকাইয়া পড়ে, পুর্ণ থাকিলে 
চল্কয় না। 

( *২৮ ) 
বিনসত বাঁর ন লাগহী ওছে জন কী গ্রীতি | 
অন্বর ডম্বর সাঝকে জেঁ। বালুকী ভীতি ॥ 
_. নীচ ধ্যক্তির প্রীতি বিনষ্ট হইতে বিলম্ব লাগে না) নীচের গ্রীতি সান্ধ্য 
মেঘের সৌন্দর্যের হ্যয় ও বালুকার ভিত্তির স্তায় ক্ষণস্থায়ী । 
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(১২৯) 
কুল নুপুত জান্তো পরৈ' দেখি নব লক্ষণ গাঁত। 
হোন হরে বিরবান কে হোত চীকনে পাত ৪ 


শারীরিক লক্ষণ সকল দেখিলে কুলপাঁবন স্থপুজ চিনিতে পারা যায়? 
আশাগ্রন ভাবী বুক্ষের পত্র প্ররোহাবস্থ। হইতেই স্ুচিকণ হইয়া থাকে । 


(ক্রমশঃ | ) 
শ্রগে।বিন্‌ লাল বন্দোপাধ্যায় । 


উস আআ 


ওম ১ জন্লে ও গ্রীল 


জা, আজ (১ 





( পুর্ণ প্রকাশিতের পর) 
০৬্নধ'নে দৈবীশক্তি ক্রিয়াশীল হয় তাহার নাম প্লেন। গুল দেছে 


ইহার একটী রূপ, এবং স্ন্খা দেহে ইভার অন্ত রূপ। কারণ দেহে ইহার লা 
হুতরাত্ম() স্থির ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে শবের 
[10159910178 এবং ভাষার 17707659107 এবং সুরের 10007655100 একই 
আধারে কখনই পড়িতে পারেনা । একটা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের হয়ত 
হরজ্ঞান নাই এবং সুরে আনন্দ হয় 'না, কিন্ত হয়ত একটা রাখালবাশকের 
হর-চৈতন্য উৎকর্শ লাভ করিয়াছে, এস্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে উতয্বেরই, 
প্লেন কিনব ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। 

আর একটা কথা, প্রত্যেক প্লেনের কিন্বা দেহক্ষেত্রের চৈতন্য, যুক্ত স্পনন্‌ 
ভাষায় ইচ্ছাঁশক্ি ছারা প্রচারিত হয়। পকরুগাময় তোমার দ্বারে আঙি। 
ভিথারী,”? “ব্দান্জের মায়া এবং সাংখ্োর প্রকৃতি বিভিন্ন'*, “এক চপটাঘাঁতে 
তোর প্রাণ বিনাশ কারব,” এই তিনটা ভাব তিনটী ক্ষেত্রের স্পন্দন অথচ, 
তিনটাই বৈধারি (5০520 ) বাকে ০৫০৫০ হইয়া. একই মুখ নিঃস্থত 
হইতেছে । সুতরাং ইহা ষেন মনে থকে ফে শক্তির দেহ বিশেষে ক্রিয়া 


২৬২ পদ্থা। ... [কার্ভিক। 


উপস্থিত না হইলে ভাষার ফল কেবল শব্দোচ্চারণ মাত্র অথাৎ উহ! চৈতন্তের 
ক্রিয়া নহে! ইহার আর একটা প্রমাণ যে উচ্চক্ষেত্রে চৈতগ্ত শৃন্ত স্বত্বেও যদি 
কেহ প্রবঞ্চন! পূর্বক উক্ত ক্ষেত্রের ভাব ভাষায় প্রচার করেন তাহা হইলে 
অন্ে ভাহাদ্বারা 1011১759594 হয় না। গভীর ভালবাসা না থাকিলে কথায় 
বুঝাইয়! মানব্কে ছলনা কর! যাক না এবং স্ৃদয়ে প্রেম না থাকিলে কোন 
প্রণয়িণী কবিতার চ্ছটায়ু কিম্বা করার ছলনায় মুগ্ধ হইয়! যে প্রেমের প্রতিদান 
করিবেন ইহা আশা করা যায় ন|। 
এইরূপে প্রত্যেক ক্ষেত্রের অহরহম্পন্দনে আম1দিগের ব্যাকরণ শান্ত বাড়িয়! 
যাইতেছে। লট্‌ লুট লুঙ, লং প্রভৃতি কতই রূপ, এবং কর্তা, কর্ম করণ, 
অধিকরণ প্রভৃতি কতই গুণ, আমর! প্রতিমুহুর্ডে দেখিয়া গুনিয়! সহিক্কা যাই 
তাহার ইয়ত্ত। নাই । তাহার উপর আবারস্থার্থসম্বদ্ধীয় আইন কানুন, এবং 
ংসারের বাক্ষার থরচ এবং অধিকন্ত মাসিক পাত্রকার ০:6০1৩এর দাবী, 
ইহাতে যে মানব ক্ষিগু হয় না কেন তাহা ভগবানই জানেন। 
ধাহাই হউক মনের ষে তিনটা সর আছে তাহ! অতি সহজে বুঝা যায়। 
এবং প্রথম স্তরের শক্তির বাহন যেবর্ণ ইহাও দেখিতে পাই, দ্বিতীয় সুরের 
বাছন ভাষা! তাহাও বোধ হয় সভ্য এখন জিজ্ঞান্ত এই যে তৃতীয় স্থরের বাহন 
কে? অবশ্ত কবিত। প্রভৃতি একটা বাহন কিন্ত আমার প্রতিপাদ্য বিষয় এই 
যে সঙ্গীত তৃতীয় সুরের একটা প্রধান বাহন, এমন কি জীমৃত বাহন বলিলেও 
'ত্যুক্তি হয় না, ইহার সহিত উন পঞ্চ।শ বর্ণের স্বন্ধ থাকায় আমি পুর্ব্বেই 
তাহাকে হনুমান বলিয়। স্বীকার করিয়াছি ।--. 
এই তৃতীয় সুরের সামান্ত অংশ এবং দ্বিতীরন সুর এবং প্রথম স্তবের সমান্তয 
ংশ ল্‌ইয়। 10595019109 £8500150610121 0121) এবং 45021015765 নামক 
ক্ষেত্র্বয় স্থাপন করিক্লাছেন। একটু বিচার করিয়। দেখিলে ইহার সত্যত। 
সম্বন্ধে আঁমাদিগের সনেহ থাকে না। নামে কিছু আসে যায় না। যেমন 
চ99002780)7) যন্ত্রে শব্দের 17011655510) রক্ষিত হয় সেই প্রকার 4১5৮1 
ক্ষেত্রে যে. মনের শক্তি রেখ! সকল অস্কিত থাকিবে ইহাতে আশ্চধ্যের কথা 
কিছুই নাই। যদি একটী ইমন কল্যাণ রাঁগিণীকে 2১০10815% পুনর্জীবিত 
করিতে পারে তবে আকাশ (1211)67) হইতে এক একটী দ্ীবেতর মানসিক 


১৩০৮ । ] প্রণব, ছবি ও গাদ। ২৬১ 


ক্রিয়ার ইতিহাপ পুনরার আধার পাইলে ষে আবিরতি হইবে ইহার বিচিত্র 
কি? অবশ্তই মূলগ্রকতি শীযুক্ত এডিসন সাহেব হইতে অধিক নিপুণ কাঁরি- 
কর ইহা! স্বীকাঁ্য | : ্‌ 
অবশ্ত ইহাও শ্বীকার করিতে হুইবে যে গানের শবট1 কিছুই ন1। অনর্থক 
ফীঁক। শব ভাষার, কবিতার কিংবা! গানে ব্যবহার কর। এবং অনর্থক ওস্তাদী 
করিয়া সারে গম প্রভৃতির আক্ষালন দ্বার! তৃতীয় কিংবা দ্বিতীয় শ্থরের কোন 
কার্য্েই হয় না। এরূপ ধ্বনি কেবল পাশবিক ধ্বনি ভিন আর কিছুই নছে। 
তবে অধ্যবসায় পূর্বক সুরের কিংবা ভাষার অনুশীলন করিলে উপাদান অর্থাৎ 
ক্ষেত্রের উতৎকর্ষত। সাধিত হয় ইহা ভিন্ন ইহার অন্ত কোন উপকারি! 
নাই। 
তৃতীয় স্থুরের অর্থাৎ মানসিক ক্ষেত্রের উপাদান যে সুঙ্াতিহুস্ম তাঁহাও 
্বীকার্ধ্য। উপাদান (77215. ) না থাকিলে শক্তির স্বরণ হইতে পারে ন! 
এবং শক্তির আনন্দাবস্থা অতি কোমল | ইহাকেই পুর্বে 2:%055107. ০1 0১9 
5017 বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছি। এই কোমল ভাবের রূপ ও ভাষা জগতে 
প্রতিফলিত দেখিতে পাই। সন্ধ্যার মেঘমালায় হুর্ধ্যরশ্মি প্রতিভাত হইলে 
যেমন অনির্বচনীয় চিত্র গ্রতিফলিত হয় তেমনি ঈশ্বরের প্রেম স্ধায়ে কিং 
ভাষার প্রতিফলিত হইলে সুমধুর সঙ্গীত এবং কবিতায় স্থষ্টি হয়। জীবাস্বা 
কেবল [২০1১:০০৪৫ মাত্র। মানিক ফনোগ্রাফটি সঞ্চালিত করিয়! অষ্টার 
গীত তাহাঁকেও শুনায় নিদ্দেও গুনে এবং অন্তকেও শুনাঁয়। এই ছোট 
থাট 1157০81 5০17০ একটা অদ্ভূত প্রক্রিয়া । 
যখন সন্ধ্যাগগণে হৃর্ঘযাস্তের ছবি দেখিরা প্রাণ উদীস হয় তাহার মূল 
কোথায় ? কি যেন নাই, কি যেন হারাইয়াছি, তবে কি পুর্ব জন্মে আরও 
কিছু ছিল? কি যেন চাই পাই না, তবে কি পুর্বে কাহাকেও দেখিয়াছিলাম।, 
সে কোথায়? স্মৃতি আছে, ভূলি নাই, শূন্য নীড়অভিমুথে পূর্বস্থাতি ছটি- 
তেছে, সেখানে বুঝি জনক জননী আছেন । কোঁথায়ও খুজিয়। পাই না, সে 
গৃহ কোথায় গেল? কতলোকে কত গৃহ দেখায় কিন্তু মন ত মানেন! । 
কাঁহাকে বিশ্বীদ করি? জগৎমান্রেই প্রবঞ্চন।। পূর্বজন্মে প্রবপ্টিত হইয়াহি 
তাই বিশ্বান করি ন!। 


২৬৪ পন্থা। [ কার্তিক। 


আবার সন্ধ্যাগগণের চিত্রের সঙ্গে একটা মধুর স্বর-উ্নিতে পাই । “কাণের 
ভিতর দির। মরমে” বদি বংশী ধ্বনি পশিতে পারে তবে,সন্ধণার ভাব ঈশ্বর 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়| কবির হৃদয়ে সঙ্গীতরূপে কেননা দেখা দিতে পারিবে 
তুমি তাম্পুরা লঞ্ু, আমি চিত্র লই, তৃতীয় ব্যক্তি কবিতা লিখুন একই ভাবের 
সপ্লিকেশে বিভিন্ন রূপ কেবল উঠল পার্থক্য মাত্র। 

ইহার মূলে এই যে মাননিক ক্ষেতে দৈবা প্রকৃতির কিনা ঈশ্বরের শক্তি 
ম্করণ শদ বর্ণ ও রূপ গ্রভৃতি স্শ্মাতিহ্ক্সা উপাদানে গ্রতিভাসিত হুয়। 
বাহার? এই গ্রক্কৃতিক ভাবা অব্লন্থন ন! কারয়। মণ্ছার। রুদ্ধ কষতঃ ধ্যান মগ্ন 
হন তাহারা মূলে একটাই দেখিতে পাঁন, তাহার নাম চৈতন্ত । ধীরে ধীরে 
লুকায়িত ভাবে অন্ধকার গৃছে যেমন নবীণাঁ বধু স্বামী অন্বেষণে মিটি মিটি 
আলোক লইয়1 ঘুরিয়! বেড়ায় সেই প্রকার জীবায্ম। জীবন স্বামীকে অন্সন্ধান 
করে। | 

এই অন্সন্ধানের অপর একটা নাম প্রণব। প্রণব ফাঁক শব্দ নহে, 
ভাষাগত নহে, ইহাদ্বারা দীবাআআা সগুদেছ ভেদ করিয়া ব্যাকুল স্বরে ঈশ্বরকে 
আবাহুণ করে। ইহা দ্বারা প্রত্যেক দেহের ছয়টি চক্র ভেদ করিয়া ছয় শ্তির 
'করষোড়ে বিশ্বনাথের উজ্জ্বল পিংহাঁসণের নিয়ে দণ্ডারমান হয়। দক্ষিণ কর 
জ্ঞান মার্গ এরং বাম কর ভক্তি । ইহাই কর্মের শেষ 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


ববশৌরী হইতে অবতরণ করিয়া! পদর্রজেই পর্বতের পাদ দেশস্থ রাঁজ- 
পুর নগরে উপস্থিত হইলাম, তয় কিছু আহার।দি করিয়া! একবারে দেরাছুন 
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রেল ষ্রেষণে উপস্থিত আরজ দেরাঁছনে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া! প্রাত:- 
কালেই টে,শে উঠিল আমি দেরাঁহন হইতে একবারে হাবড়ার ৪টিকেট 
গ্রহণ করিয়াছিলাম ) টেণে উঠিয়া একবার মশৌরীস্থ বন্ধুবরের কথ! শ্ররণ 
হুইল। তীহাকে কত কর্কশ বাক্যই ন! বলিয়াছি! তাহার পৃজনীয় যোগী- 
বরকে কতই না বিদ্রপ করিয়াছি। যোগীব্রকে ভণ্ড জুয়াচোর গ্রন্থতি 
ব্ণিতেও ক্ষান্ত হই নাই। এই সকল কথা মনে হওয়ায় বাস্তবিক মনে মনে 
বড়ই কট অনুভব করিতে লাগিশাম। মনে করিলাম আমার মনে যাহাই 
থাকুক মুখে যোগীবরকে কিছু না বপিলেই ভাল হুইত। যাহা হউক 
কলিকাতায় পৌছিয়! তাহার নিকট ক্ষমপ্রার্থনা করিয়! এক খানী পর 
লিখিলেই চলিবে | 

নির্বোধ! অতি নির্বোধ! আমি আম্মাহঙ্কারের তেজে উত্তেঞ্জিত হইয়। 
সমস্তই বিপরীত দেখিতেছি! মনে মনে দর্প কারয়া বলিতেছি যোগীবর 
যে কৌশল করিয়া আমার তগ্রীর অবস্থা সম্বন্ধে আমার মনে কতক গ্রলি 
মিথ্যা ধারণা জন্মাইয়াছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি যধন 
কলিকাতায় পৌছিয়া ভ্রীর ও ভগ্লীপতির অবস্থা মঙ্গলময় দেখিব তখনই 
যোগীবরকে পত্র লিখিবার স্থবিধা হইবে । তখন ঘোগীবরের লমন্ত বুজরুকা 
ভাঙ্গিয়! বুঝাক্িয়া দিব যে আমি তোমাদের ন্যায় ভণ্ড যোগীর কথায় অবিশ্বান 
করিয়া কিছুমাত্র অন্ত[য় কার্ধ্য করি নাই। তোমাদের সকল কবাই মিথ্যা । 
আমার ভর্মীপগত, ভগ্রী ও ভাগিনেয়র! বেশ সুখেসচ্ছন্দে বাস করিতেছে। 

টেণের মধো ছুই ঘণ্টা অতিবাহিত না করিতে করিতেই যোশীবর এবং 
বন্ধুবরের শেষ কথ। গুলি ম্মরণ করিতে বাধ্য হইলাম । 

যে দিন মশৌরিতে যোগীবরের প্রণত্ব দর্পণে প্রথম দৃষ্টিপাত করি সেই 
দিন হইতেই বেশ বুঝিতে পার্িতেছি থে আমার ভিতরে তিঠরে কি এক মহা 
পরিবর্তন সংসিদ্ধ হইয়াঁছে। ভগ্ীর অবস্থা ভাবিয়! ভাবিয়! আধার মন অত্যন্ত 
চঞ্চল হইয়াছে; সেই চাঞ্চল্য ও তজ্জনিত অবসাদই এই পরিবর্তনের প্রবান 
কারখ। দিবসের মধ্যে বছবার আমি আম্ম.বন্থত হইতে লাগিলাম। কতিপত্র 
মিনিট ধরিয়া আমি আমার পার্থস্থিত নমস্ত মনুস্য ও পদার্থের কথা একেবারে 
বিশ্বৃত হইয়া যাই হাম) চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইতাম লা । রাতে হগনিজাত 

৪ 
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হইতই না, অধিকন্ত অতি কষ্টদায়ক এবং সময় সময় অতি তয়াবহ বিভীষিকা 
পূর্ণ স্বপ্ন দেখিয়। শিহরিয়া উঠিতাম। সততই মন্ডি্কে মধ্যে গোলমাল 
অনুভব করিতাম; অতি পরিচিত ব্যক্তির ও মুখমণ্ডল দেখিয়াও আতঙ্কে 
আকুল হইতাম এক্ষণে আমার কলিকাতাস্থ জনৈক বন্ধুর মুখমণ্ডল মনে হইল, 
দেখিতে দেখিতে দেখি যে উহার স্কন্ধদেশ হইতে উহার নিজ মুখমণ্ডল 
অপন্যত হইয়া উহার মৃত বৃদ্ধ পিতার মুখমণ্ডল সেই স্থান অধিকার করিল! 
কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!! বন্ধুর কথ! ছাড়িয়া এক্ষণে বন্ধুর মুত বৃদ্ধ পিতাঁর 
কথাই চিন্তা করিতে লাঁগিলাম, দেখি বৃদ্ধের মুখমণ্ডল কি এক অনৃষ্টপূর্বব 
আবরণে আবৃত হইয়া রহিয়াছে । যেন এক অতি নিবিড় কুঙ্াটকার 
দ্বার! বৃদ্ধের মুখমণ্ডল একবারে ঢাঁক। পাঁড়য়াছে! দেখিতে দেখিতে 
ফুজঝটিকান্তর ঘন হষ্টতে ঘনতর হইয়| বৃদ্ধের মুখ একবারে আদৃণ্ত করিয়া 
দিল! টেণের মধ্যে বপিয়। জনৈক তদ্রলোক একটী চোরের গল্প করিতে . 
ছিলেন, মামি ভদ্রলোৌকটির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিব! মাত্র তাহার বর্ণিত 
চোরের পাঙুবর্ণ পাপপুর্ণ মুখম গুল স্পট দেখিতে পাইলাম । আমি এরপ দৃশ্ত 
দেখিয়। প্রথম ছুই একপার কিছুই মনে করি নাই, কিন্তু ক্রমে যখন এই সকল 
দৃশ্ত প্রতি মুহূর্তেই দেখিতে লাগিলাম তখন আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠি- 
লাম। উদ্বিগ্ন হইলাম বটে কিন্তু ইহা আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ভিন্ন আর 
ফ্রিহ্ুই নহে, এ ধারণা মন হইতে দূরীভূত হইল না) আমি অনেক চিকিৎসা 
সম্বন্ধীয় পুস্তকে মন্তিফ বিকৃতি বশত: উপরোক্তরূপ অদ্ভুত দৃশ্থ দেখার বিষক্ 
পাঠ করিয়া ছিলাম । | 
মন্তিজ্ধ বিকৃতিই হউক মার যাহাইহউক যোগীবরের দর্পণে দৃষ্টিপাত করা 
অবধি আমার জীবন ধারাবাছিক মানসিক যন্্ণার আধার হইয়া উঠিয়ংছে। 
আমি চ্ষ মিদ্রিত করিলেই ভয়ঙ্কর দৃশ্ঠনকল প্রতাক্ষকরিয়া অ ঠীত,বর্তমান এবং 
সময় সময় ভবিষ্যৎ সম্বস্কীয় দুঃখ কষ্ট মৃত্যু এবং পাপের চিত্র নিয়ত আমার সুখে 
উপস্থিত হয়। মনে হয় যেন কোনও দুষ্টগ্রক্কতির প্রেতষোনী আমাকে আশ্রয় 
করিয়া, এই ছঃখশোকপুর্ণ অগতে, যাহা কিছু নৈরাশ্তজনক, যাহা কিছু পাপ- 
পূর্ন এবং. যাহ! কিছু বীভত্ম তাহাই দেখাইবাঁর জন্ত তত ব্যস্ত রহিয়াছে । 
আমি. যে সকল ভয়াবহ কুৎপিং দৃশ্ত সকল দেখি সেই সকল দৃত্তের মধ্যে ভ্রন 
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ক্রমেও কখনও সৌনধ্য কিংধ ধর্পের দ্িণজোযোতিঃ ও লক্ষ্য করি নাই 
লোমহর্ষণ হত্যাকাও, বিশ্বাসঘাতকতার বীভৎস চিত্র, কাঁমঞ্রোধত্প্রভৃতি রিপু 
নিচযলের পৈশাচিক ক্রীড়া নিয়তই আমার নয়ন পথে পতিত হয়। কেবল মাত্র 
রিপুপরবশ হইয়া ইন্দ্রিয় সুখ ভোগে মত্ত থাকিলে মনুষ্যের কাম, ক্রোধ, হিংসা, 
ছ্বেষ প্রভৃতি পাপ প্রবৃত্তির ষে দোর্দও প্রতাপ হয় সেই প্রতাপের ভয়ঙ্কর নকার- 
জনক, পৈশাচিক দৃশ্ত সতগ্ছই আমার মানস চক্ষে রা করিয়া! আমাকে এক- 
বারে অস্থির করিয়! তুলে ! ! - 
মোশৌরীস্থ বন্ধুবর বলিয়। ছিলেন অপদেব্তাব। আমাকে আশ্রয় হি 
নানাবিধ বীভৎস দৃশ্য দেখাইবে। বন্ধুবরের কথা সত্য নাকি? মুর্খ আমি! 
কখনই না। নিশ্চয় আমার মন্তিষ্ষের পীড়া উপস্থিত হইয়াছে, নতুব। মনুষ্য 
মনের এরূপ পরিবর্তন কি সম্ভব? একবার কলিকতায় পৌছিতে পারিবে 
হয়; তাহা হইলেই সকল সমন্তার মীমাংসা হইবে। রীতিমত চিকিৎসা 
করাইলে মস্তিষ্ক বিকৃতি আরোগ্য হইবে, সে বিষয়ে বিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
আমার দৃষ্ট দৃশ্যাবলি যে অলীক তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে উহার কেবল 
মাত্র এক শ্রেণীর ঘটনাঁবলিতে পরিপুর্ণ। জগতে যাহ! কিছু মন্দ, যাহ! কিছু 
পাপপুর্ণ কেবল মাত্র তাহারই দৃশ্য আমি দেখিতে পাই! কেন? জগতে 
কি কিছুই ভাল নাই? র্‌ 
আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়] মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম। প্মন্ত্বের মধ্যে 

আত্ম! বাঁ চৈতন্য বলিয়া স্বত্ত্ব কোনও পদার্থ নাই, মন মন্তি্ষ হইতে উদ্ভৃত 
এক প্রকার তেজ ভিন্ন আর কিছুই নয়। মোট কথা চৈতন্য জড়েরই গুণমাত্র 
(£9০০6০০, ০6 02050) | সুতরাং আমাদের মানস চৈতন্য জড় বস্তর প্রতি 
বিশেষরূপ আকৃষ্ট হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?” উপরোক্ত কথাগুলি 
ভাবিতেছি এমন স্যয় দেখি যেন, ষোগীবরের তপদীপ্ত উজ্জ্বল মুখমণ্ডল আমীর 
নয়ন পথে পতিত হইল। আমি যেন ষোগীবরের মুখের কথা শুনিতে 
পাইলাম! যেন যোগীবর বলিতেছেনঃ-_ এ 
শব! মনুষ্য কেবলমাত্র জড় পদার্থের সম নহে। রী মহস্ে 
নঙ্থথে ছুই সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর পদার্থ বর্তমান রহিয়াছে 8 পাও না? 
'অনস্তকা স্থায়ী অবিনঙ্বর প্রেম ও তক্তি, ভগবানের পরমপদ লীভের নিয়ত 





ই গম্থ!। কার্তিক। 


আফাম্ধা প্রভৃতি এক শ্রেণীর বস্ত। ইহাই মনুষ্যে আত্মার গৃঢ় নিহিত চেষ্টা। 
পক্ষান্তরে, অস্থির, অচিরম্থায়ী, ক্ষণভনুর, নিয়ত পরিবর্তনশীল পার্থিব 
পদার্থের প্রতি আপক্তি আর এক শ্ণীর বস্ত। ইহাই মন্ুষ্যের জড়প্রকৃতির 
জড় চেষ্টার ফল। চৈতন্ত ও জড় কখনই এক পদার্থ নহে” যোগীবর আর 
কি বলিতে যাইতে ছিলেন শুনিতে পাইলাম না। ষ্রেষণ কুলিগণের “লকৃ- 
নাউ-উ-উ', “পক-নাউ-উ-উ'* রূপ বিকট চিৎকারে চমক ভাঙ্গিয়। গেল । 
চক্ষু চাহিয়া দেখি, সন্ধ্যা হইয় আসিয়াছে, আমি লক্ষ্ষৌ ষ্টেষণে পৌছিয়াছি। 


অ্থতিলিডিনিিউ০০০০৮ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


লঙ্ষৌ ষ্টেবপে অনেক ক্ষণ গাড়ী অপেক্ষা করে। আমি টেপ হষ্টতে 
অবতরণ করিয়! কিছু জলযোগ করিয়া পুনরায় আসিয়া ট্রেণে বসিলাম। 
দেখিলাম এই ষ্টেষণে সাহেবরা পর্য্যন্ত তাহাদের রাত্রীকালীন আহার শেষ 
করিয়া লইতেছেন। আমি যখন টেপ হইতে অবতরণ করিয়! প্ল্যাটফর্মে 
জলযোগ করিবার উদ্দেশে গমন করি, সেই অবসরে ঢইটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক 
আমার গাড়ীর কামরায় উঠিয়াছিলেন। গাড়িতে ফিরিক়া শুনিলাম তাঁহার! 
_ উভয়েই মোগ্লসরাই পর্যন্ত গমন করিবেন | আমি টেণে উঠিয়। অবধিই 
সহযাত্রীদের সহিত ভালরপ আলাপ করি নাই। স্থুতর!ং উক্ত ভঙ্লোক 
ছুটীর সহিতও বেশী কথাবার্তা না কহিয়! নিজের মনে নানা বিষয় চিন্ত। 
করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আমাদের ট্রেণ লক্ষ ষ্টেষণ পরিত্যাগ 
করিল। কথিত ভদ্রলোক দ্বয় উভয়েই ইংশাজি শিক্ষিত, ত্বাহার। টেণে 
বসিয়া বসিয়া নানা বিষয় তর্ক উপস্থিত করিলেন। অনেক কথার পর 
কুসংস্কার সম্বন্ধে কথা উঠিল। আমার কোনও কথাই ভাল লাগিল না। 
অনেক তর্কের পর একজন ভদ্রলোক বলিলেনঃ-_- 
ৃ এ *১০০]50000 109155 ৪ হা] 2 (90191 
০] রও ইংরাজি ৰথা শুনিয়া বড়ই ভাল লাগিল, কিন্ত কি 
৫ ুহূর্তেই আমার সম্মুখে যেন এক লাইন অগ্নিময় অক্ষর গ্রাতি- 
জছে দেখিতে গাইলাম। প্রথমতঃ অন্গরগুলি কি, কিছুই বুঝিতে 
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পারিল।ম না, কিন্তু অগ্লক্ষণ পরেই অক্ষরগুলি স্পষ্ট আঁকার ধারণ কিল এবং 
আমি দেখিলাম আকাশপটে স্পষ্ট লে! রহিয়াছে £-- 
9/428170 5৫60010150 [08165 17107 10805 
টেণের মধ্যে আমিই কেবল প্রী লেখ! দেখিতে পাইলাম) ত্ধপর কেহ 

দেবিতে পাইল বলিয়া! বোধ হইল না। কিস্ত একি হইল? আমার একি 
অপুর্ব ক্ষমত| লাভ হুইল? মন্গস্যের চিন্তা সকল মৃত্তিপরিগ্রহ করে এৰং 
দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্কির (01517508715) এসকল চিস্তামুর্তি দেখিতে পাঁন। 
প্রত্যেক বস্তই এক প্রকার সুক্ম (উপাদান দ্বারা আবৃত হইয়। আছে! দিব্য 
দৃষ্টি দ্বার! এ বহিরাবরণ স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। এই সুশ্স আবরণকে ওজং 
বা ৫ কহে।* দিবা দৃষ্টিসম্পন্ন ব্ক্িরা প্রত্যেক বস্তর ওজ:শরীর়ে বা 
এতে নানাবিধ সুক্ষ চিত্র দর্শন করিতে পান। কিস্তুইহাত আমার 
পুস্তকে পঠিত গল্প মাত্র। আঙ্জ এ কি হইল? আমি কি দিব্যদৃষ্টিলম্প্ন 
] 01917505571] হইলাম! ছিছি! কি লজ্জা! জাবনের বিড়ত্বন! মধ্যে 
এই আবিষ্কার এক প্রধান ঘটনা। এই অসম্ভব হাস্যাম্পদ ক্ষমতা কেন লাত 
করিলাম? এ ক্ষমত। ত কাহাকেও দেখাইবার নয়। মনুষ্যের কুষ্ঠব্যাধি 
হইলে অন্ত মনুষ্যের নিকট গ্রব্যাধি গোপন করিবার চেষ্। করে; আমান 
নুতন ক্ষমতা গোপন করিরার জন্তও আমাকে সেইপ্রকার চে! করিতে 
হইবে। এক্ষণে আমার মশৌরিস্থ যোগীবর এবং বন্ধুবর উভঝ্বের উপরেই 
বিজ্ঞাতীক্ক ঘ্বণার উদয় হইল বন্ধুবর যদ্দি ভণ্ড যোৌগীকে ন ডাকিয়৷ আনিতেন। 
তাহ! হইলে আর এত লাগন! তোগ করিতে হইত না। দুষ্ট যোগী আমাকে 
অচেতন করিয়! আমার মান্তক্কের কোনও অংশের পরিবর্তন করিয়!, মনুষ্য 
শরীর নিহিত উপরোক্ত অদ্ভূত গুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ করিয়া! দিয়াছে !! হায়! 
হায়! কেন আমার ষোগীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল !! ঢা 

যাহা হউক কল্য সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় উপস্থিত হইব, এবং তখন আমার 
সকল দনদেহ দূর হইরে। আমি টর্িত ভদ্রলোকদয়ের তর্ক শুনিতে পারি- 
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লামা, মস্তক আবৃত করিয়া গাড়ীর মধ্যে শয়ন করিলাম, কিছুক্ষণ পরে 
ঘোর নিদ্রার আবেশ হইল, আমি নিদ্রিত হইয়া! পড়িলাম। নিপ্রাবশে এক 
গপ্প দেখিলাম। 
দেখিলাম' যেন আমার মৃত্যু হইয়াছে। আমর দেহ অসাড় ও সংজ্ঞাহীন 
হইয়! ভূমিষ্তে পড়িয়া চির নিদ্রা উপভোগ করিততছে। আমার সংজ্ঞ! [0০85- 
01057355] এখনও উহার “আমিন্ব” হারায় নাই, “আমি”? বেশ মৃত্যুর কথ! 
বুঝিতে পারিতেছি, এবং কিছুক্ষণ পরেই সমস্ত শেষ হইবে তাহাও জানিতে 
পারিতেছি । আমার বিশ্বাস যে মন্ুষ্যের সমক্ত শদীরের মধ্যে মস্তিষ্ক সর্বশেষে 
তাপনীন হয়, সুতরাং মৃত্যুকালে শরীর অসাড় হইলেও কতিপয় মিনিটের 
জন্ মস্তিষ্ধ সবল থাকে এবং আমরা চিন্তা করিতেও সমর্থ ভই। এরূপ অবশ 
কথায় আমার স্থলশরীরের মৃত্যু হইলেও যে “আমি” এথনও বজায় রহিযাছি 
তাহা তত আশ্চর্যজনক নহে। কি করিয়া শীঘ্রই " আমি” শুন্তে মিশিয়। 
যাইব, কি করিয়া!” আমার ৮» একবারে ধ্বংস হইবে, আমি অত্যন্ত কৌতু- 
হলের সহিত শাহরইঞ্সপেক্ষা করিতে লাঁগিলাম। চিরবিন্থৃতি সাগরে ডুবি- 
বার পূর্বে মনের কি ভাৰ হয় তাহাই সাবধান হুইয়! লক্ষা করিতে লাগিলাম। 
বাঙ্গ্যকাঁল হইতে যাহ! শিক্ষা করিয়াছি ভাহাতে বুঝিয়।ছি যে মৃত্যু হইলেই 
প্তআমার” সমস্ত শেষ হইয়। যাইবে। অগ্য এই মহান সত্য নিজে প্রত্যক্ষ 
করিব ভাবিয়া আনন্দের সঞ্চার হইল। এক্ষণে প্রতি মুহূর্তেই আমার পার্খ্ঁ 
$ স্থিত সমস্ত বস্তই অন্ধকাবাবৃত হইতে লাগিল। প্রকাণ্ড বিকটাকাঁর ছাক্ামুন্ত 
সকল যেন আমার সম্ম,খে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে 
এঁ সকল মৃষ্তিও অন্ধকারে মিশিয়া গেল। চতুর্দিকস্থ অন্ধকার এক্ষণে ঘোর 
কুষ্কবর্ণে পরিণভ হইল। এক্ষণে আমার সম্মে স্থির শব্হীন, স্পন্দরহিত্, 
বিশ্বরক্ধার্দযা পী, অসীম, অনস্ত, ঘোর কৃষ্বর্ণ শূহ্ ব্যতীত আর কিছুই রহিল 
না!! ইহাই কি সেই কুলকিনারাহীন অলঙ্ঘনীয় ভবসমুদ্র ? কই মনুষ্যের 
মন্যিক্ধ ত ইছাপ় পারাবারের কোনই উপায় আবিষ্কার করিতে পারে নাক 
আমর জাগ্রত অবস্থায় যাহা পাইবার আশ! করি কিন্বা ষে সকল বস্তু 
হইতে দূরে থাকিতে চাই) স্বপ্লে সেই সকল বস্তরই ছায়া মাত্র অবন্গোকন 
করিয়া থাকি। আমার জাগ্রত অবস্থায় আমি কখনও মৃত্াকে ভয় করি নাই 
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সুতরাং আমার দ্ষপ্রাৰস্থায় আমি মৃত্ার সময় স্থির হইয়া অপেক্ষা করিতে 
লাগিলাম। ৰরং আমার মৃত্যু হইতেছে ভাবিয়া আনন্দিত হইলাম, কারণ 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমার মৃত্যু হইলেই আমার সকল সন্দেহ ভয়, ও১* 
স্থৃক্য, ভালবাসা, দুঃখ কষ্ট প্রহ্ৃতি চিরকালের!জন্ত আমার নিকট হুইতে বিদায় 
গ্রহণ করিবে । কি আনন! কি মুক্ত ভাব। এখনই দেখিতে দেখিতে আমার 
সমস্ত মনোভাব ও চিন্তাশক্তি দুর্বল হইয়। আপিবে এবং অনতিবিলম্বেই আমি 
বিস্বৃতির অগাধ মলিলে চিরদিনের জন্ত ডুবিয়া ধাইব! মৃত্যু কি স্থখময়! কি 
আনন্দদায়ক ! জানি না মনুষ্য মরিতে কেন ভয় করে? সংসারের সকল 
দুঃখ কষ্ট শোক তাপের হস্ত হইতে মৃত্যুই আমাদিগকে পরিত্রাণ দিতে সমর্থ। 
বাস্তবিক বাথিত্ হৃদয়ের পক্ষে মৃহ্যই একমাত্র পরম বন্ধু ! 
আমি প্রাগুক্ত প্রকারে মৃত্তার গুণগান করিতে করিতে আমার সন্ুখস্থিত 
সংজ্ঞাহীন স্থৃপদেহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, এবং কৌতুছলেয় সহিত উহ! 
পরীক্ষা! করিতে লাগিলাম। চতুদ্দিকস্থ ঘনান্ধকার যেন ঘনষ্র হইয়া! আমাকে 
একবারে চাঁপিয়া ধরিতে লাগিল, এবং আমার সর্বশা বিটি খৃত্যুর নিকট 
পৌছিতে আর বিলম্ব নাই তাহা বেশ স্পই বুবিতে পারিলাম। কিন্ত কই 
আমি যাহা! ভাবিয়া ছিলাম তাহার ত কিছুই হইল না। আমার প্ররূৃত মৃত 
হইলে ত আমার একবারে সংজ্ঞা লোপ পাইন! কিন্ত আমার মস্তি ত: 
পূর্ববৎ সতেজ রহিয়াছে! আমার ছঃখ কৃ ও১ৎস্ৃক্য গ্রতৃতি ত কিছুই কে 
নাই! বরং মনোকষ্ট উত্তরোত্তর হঁদ্ধি প্রাপ্তই হইতেছে 1... "৮ *** সম্পূর্ণ 
বিশ্বৃতি সাগরে ডুবিতে আর কত বিল্ব আছেঃ -* এই যে আমার 
পুল দেহ! ক্ষণ কালের জন্ত উহা দৃষ্টি বছিভূতি হইয়াছিল মাত্র কিন্তু উহ! 
আবার আমার সনুখে উপস্থিত হইল! ওঃ দেহটা কি পাওুবর্ণ হইর গিয়াছে। 
“ক বিকটাকারই হইয়াছে ! ১... অস্তিষ্কত একবারে সংজ্ঞাহীন 
হয় নাই এখনও যে “আমি” আমার অস্তিত্ব বেশ অন্তব করিতে পারিতেছি!: 
ঠাৎ ইচ্ছা হইল যে মগ্ুষোর সম্পূর্ণ মৃত্া হইতে কত নমর লাগে তাহা 
বেশ করিয়া পরীক্ষা রত্ধিব। এই উদ্দেশ্যে আমি আমার মন্তিফ পরীক্ষ/ করিতে 
আরন্ত করিলাম। আশ্চধ্যের বিষয় এই যে মস্তিষ্কের আবরণ স্থল অস্থি ভেদ 
করিস! জনাক্াদে এবং অবাধে আসার দৃষ্টি শক্ি চলিতে লাগিল, অমি ল্য 
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সতাই আমার মাস্তক্ধ দেখিতে পাইলাম, এবং উহাস্পর্ণ ও করিপাম। কি 
রূপে এবং কাহার হস্ত দিয়! মস্তিষ্ক ম্পর্শ করিগাম তাহ! কিছুই এক্ষণে বপিতে 
পারি না। কর্দমধত, আঠাযুক্ত, বরফবৎ শীতল মস্তি স্পর্শে মামার যেকি 
বোধ হইল তাহা গ্রঙ্কাশ কর্তা বলা যায় না। দেখিলাম মস্তিকের সমস্ত রজত 
একবারে জমাট বাঞ্ধিয়! গিয়াছে, এবং মপ্তিক্ষের অংশ সকলের এমন পরিবর্তন 
হষইয়াগিয়া্ছে যে সে সম:য়মন্তিকক মধ্ধে কোনও প্রকার আণবিক কিয়া 
[18016001917 ৪০6০7] সম্ভব নহে ! কিন্তু মস্তিষ্কের অবস্থাই যদি এঈরূপ হইল 
তাহাহইঙ্সে “আমি” চিস্তখ করিতেছি কি করিয়া? তবেকি আমরা মস্তিক্ষের 
সাহাষা ব্যতীত চিন্তা করিতে পার? আমার মস্তিষ্ক এবং আমি” কি 
। স্বতন্ত্র পদার্থ? এ প্রহেলিক] মন্দ্রতেদ কর। আমার সাধা নহে। আমি মার 
চিন্ত। করিতে পারিলাম ন! । 
আমার চতু্দিকস্থ অক্ককার পূর্ব বর্তনান রহিয়াছে, কিন্ত এই অন্ধকারের 
মধ্যে আমি যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছি সেই দিকেই এক প্রকাণ্ড ঘড়ি 
দেখিতে পাইতের্ছি। "ঘড়িতে সাতটা বাজিয়। পাচ 'মনিট হইয়।ছে!! এই 
সময়েই মশৌরিতে যোগীর সম্মখে আমার মর্শ্যাতনা আরম্ভ হয়। আমি 
মশৌরিয় কথা ভাবিব! মাত্র পুনরায় পুর্ব ভম্মীর বৈধবোর চিত্র দেখিয়া 
বাধিত হইলাম। পুনরায় সেই নিমতলার ঘাট! সেই মন্মবিদারক ভয়ঙ্কর 
দৃশ্ !! এক্ষণে আমার মানসিক অবস্থ! অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও একবারে অসহনীয় 
হইয়া উঠিয়াছে। সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর অবস্থা এই যে এক্ষণে "আমি'* একসময়ে 
নানাস্থানে অবস্থিত হইয় নানাবিধ দৃশ্ঠ দেখিয়া একরারে আন্ুল হইয়া পড়ি- 
তেছি। এ কি হইল কিছুই ভাঁবিয়! স্থির করিতে পারিতেছি না! ! দেখিতেছি 
কিছুতেই সময়ের ক্ষয় নাই! মনে করিতেছি এখনই সমস্ত সময়ের অবসান 
হইয়া আমি বিশ্থিতি সাগরে ডুিখ। কিন্তু কই তাহ।ত কিছুতেই হইতেছে 
না!! দেখিত্ছি আমার “সংজ্ঞা কিছুতেই লোপ পাইবে না! “আমি”, 
অমর ! কিছুতেই “আমার” মৃত্যু নাই !! হায়! ইহাই আমার অনস্ককার্ীর 
জন্য শাস্তি ! জড়বাদী সংসারসর্বম্য লোকের মৃত্যু হইলে যে কি ভয়ানক 
অবস্থা হয় তাহ! দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। 
আমার সম্ম,খে যে ঘড়ি দেখিতেছিলাম আর তাহা দেখিতে পাইলাম না 
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সমন্তই অন্ধকারে ডুবিষ্কা। গেল । পরক্ষণেই এক বিষম গণ্ডোগোল আমার 
কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। আমি ঘন্মীক্তকলেবরে উঠিয়া বসিলাম, দেখি 
মাত্র প্রভাত হইয়া গিয়াছে এবং আমাদের ট্ণে বজ্মার ষ্টেষণে আসিয়া 
পে" ছিয়াছে। ৮ 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ। 


০৯ উস 


স্নহা পুলচম্নঙ্গীতশীল, অক্ভিক্ ২ 
আককর্্শ 1 


তসীঁমর এই প্রবন্ধে মহাপুরুষগণের অস্তিত্ব ও আদর্শ এই হঞ্টা 
(বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। পাঁঠকবর্ের মধ্যে অনেকেরই মহাপুরুষগণের, 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান নাই তথাপি মহাপুরুষগণের উচ্চ্ীবনের- মহৎ 
আদর্শ তাহাদের পক্ষে মহ্ামূল্য ও মহাশক্িালী তাহার সন্দেহ নাই। পত্া- 
বিদ্কার্থী সমিতির সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ মহা স্াগণেয অন্তিত্বের বিশ্বাদ 
করেন কিন্তু অনেকেরই এ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান বা বিশ্বাম নাই। বাহিক . 
বিভিন্নতাঁর মধ্যেও মানবগণ এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ আছে ইহ 
ব্যতীত পরাবিষ্যার্থা সমিতির সভাগণকে অপর কোন বিশেষ সতা বিশ্বাস ব। 
হ্বীকার করি! সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে হয় না। স্থৃতরাৎ উক্ত সমিতির মধ্যে 
মহাপুরুষগণের অতীত বা বর্তমান অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বানী ও অবিশ্বাসী এই 
উভয়ব্ধি লোক থাকিবে ইহ! আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্ত আমি* নিগ্গে 

* আমি অর্থে পাঠককে 115, 4001 38520$কে বুঝিতে হইবে। বর্ত- 
মান প্রবন্ধটী তাহার 1185061 85 [2065 20 16915 নামক পুস্তকের 
ক্যুব্বগ্বনে লিখিত 1... | পং সং. 


২৭৪8 পল্থা। কার্তিক! 


মহাপুরুষগণের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাম করি ও এ বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
আছে 1 সেই জন্ত পাঠকগণের নিকট উক্ত বিষয় প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত 
কয়েকটা সায় ও যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি । আশা করি তাহার 
এ বিষয়ে চিন্ত। করিয়! নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। | 
মস্থাপুরুষগণের অস্তিত্ব আলোচনার সহিত তীহাঁদের উচ্চজীবনের মহামূল্য 
আদর্শ আলোচিত হইবে । এক শ্রেণীর লোক আছেন ধাহারা মহাপুরুষ 
এই'শব্দ শুনিব। মাত্র নির্বোধের স্যাষ় হাম্ত করিয়া থাকেন। মানবজাতির 
উন্নতির পক্ষে মহাপুরুষগণের আঁদর্শ বিশেষ প্রয়োজনীয় ও এই প্রকার উচ্চ 
আদর্শের সহিত উক্ত প্রকার উপহাঁস ও বিজ্রপভাব জড়িত থাকিলে আদর্শের 
মহিম। হানি হয় ও তাহাতে সমগ্র মানবজীতির বিশেষ অমঙ্গলের কারণ আছে 
সন্দেহ নাই। জগতে যে সকল ধর্ম বা! বিশ্বাস দ্বারা মানব মনের উন্নতি 
সাধিত হইয়াছে কিন্বা মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক 
উন্নতির সোপান প্রদর্শিত হইয়াছে সেই ধর্মের ব সেই বিশ্বাসের মূলেই 
দেখিতে পাওয়! ষাঁয় যে সকলেই এক ত্রশী ক্ষ্গতাপন্ন মহাপুরুষ স্বীকার করি- 
যাছে এবং স্ব স্ব স্থাপয়িতাকে জগতে আধ্যাত্মিক সত্য জ্ঞানের আনয়নকর্ত। 
বলিয়া পূজা করিয়াছে । অতীত ইতিহাসে যতদুর ইচ্ছা দৃষ্টিপাত করুন এবং 
যে ধর্ম ইচ্ছ। অনুসন্ধান করুন দেখিবেন প্রত্যেক ধর্মই এই এক আদর্শ পুরুষ 
লইয়1 গঠিত হইয়াছে কোন না কোন এক এ্শীশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ প্রত্যেক 
ধর্মের মূলে উপদেষ্টা রূপে রহিয়াছেন শত শত নর নারীর আশ! ভরসা 
তাহাতে জড়িত এবং সমুদয় মানবের চরম ভবিতব্যত। তাহারই আদর্শের 
উপরে কেন্ত্রীভূত হুইয়াছে। মানুষ যাঁদ আধ্যাত্মিক জীব না হইত, আধ্যা- 
স্বিকতার বিক।শ যদি মানুষের জীবনে সম্ভব না হইত মানবজাতির পক্ষে 
পূর্ণত্ব লাভ যে অসম্ভব ব্যাপার বা অলীকন্বপ্রবৎ নহে পরক্ত জলস্তসত্য যদি সে 
বিষয়ে সংশয় থাকিত) অতীত কালে কেহ কেহ ইহ! লাভ করিয়াছেন ইহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ যদি কিছু না থাকিত,পূর্ণ পুরুষগণের নিকট পূর্ণত্ব প্রাপ্তির 
পথ যেরূপ মুক্ত ছিল আমার আপনার ন্তায় ব্যক্তির পক্ষেও &ঁ পথ যে নেইরূপ 
উন্মুক্ত ইহা যদি সত্য বলিয়! বোধ ন! হইত, তাহ হইলে মানবের আশ। ভরসং 
সবই ভিত্তিহীন অসার হইত ) মানবের পূর্ণতা লাভের আশ। আকাশকুনসমাত্রে 


১৩১৮]  মহাঁপুরুষগণের অস্তিত্ব ও আদর্শ. ২৭৫ 


পর্ধযব্িত হইত। মানব জীবন কোথায় অনস্ত অমরত্বের অধিকারী, তাহা 
না হইয়! ক্ষণবিধ্বংসী জল বুদ্ধদের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। মানব যে প্রশী 
শক্তি লাঁভে সমর্থ এই সত্য ও গভীর বিশ্বাস দ্বারাই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষ- 
গণ অনুপ্রাণিত হুইয়াছেন--ইহাই' দারিদ্র নিপীড়িত যাঁতনাময় মোনবহৃদয়ে 
বিমলশাস্তি প্রদান করিয়াছে এবং এই গৌরবান্বিত ভবিষ্যতের দিকে মাঁনব- 
হৃদয়ে যে আশার সঞ্চার করিয়াছে তাহ! অলীক নহে। সেই জন্তই মহজ্জী- 
বনের এই আদর্শ অজ্ঞান লোকের অযথা! আক্রমণ হইতে রক্ষা করাই কর্তব্য। 

মহাত্মা অর্থকি? মহাত্ম! সেই পুরুষ ধিনি পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন-- 
ধিনি ঈশ্বরের সহিত একত্ব লাভ করিয়াছেন--যিনি ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক ভাবের 
সম্পূর্ণ বিকাশ করিয়াছেন এবং আজ আমরা যেখানে কঠিন সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
রহিয়াছি তিনি সেখানে জয়ী পুরুষের ন্ায় 'মচল অটল ভাবে বিরাজ করিতে- 
ছেন। প্রত্যেক ধর্মই ইহার সাক্ষ্য দ্িতেছে- প্রত্যেক ধর্মই এক জন আদর্শ 
মহাপুরুষ সম্মুখে রাখিয়াছে ; বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন নাম: দিয়াছে সত্য কিন্ত 
পারস্তের জোরোষ্টার ( 20:985057) চীনের (1,595 ) ভারতের মনু ব! 
বুদ্ধ, প্যালেষ্টিনের গ্রীষ্ট সকলেই শ্ীশ পুরুয। সকলেই স্বীয় প্রভাবাস্তর্বর্তী 
মানবমণ্ডলীকে শিক্ষা দিয়াছেন যে মানবের পক্ষে পূর্ণতা লাভ অসম্ভব ব! 
অনিশ্চিত নহে। এ হেন মহামূল্য আদর্শ জীবন অধুনা উপহাস ও রহস্তের 
বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এই উপহাস ও বিদ্রপ কতদূর অযৌক্তিক ও অমঙ্গুল 
কর তাহ! দেখাইবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণ|। 

মহাপুরুষগণের অস্তিত্ব প্রমাণ জন্য আমরা প্রথমে দেখাইব ষে মহাপুকুষের 
উৎপত্তি ও সত্ব। প্রাকৃতিক ভ্রম বিকাশ নিয়মান্ুসারে অসম্ভব নহে। অতঃপর 
সাক্ষাৎ প্রমাণ পথে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ দেখাইতে চেষ্টী করিব যে অতীত 
কালে এই মজাপুরুষগণ বর্তমান ছিলেন এবং এখনও বর্তমান আছেন। উপ- 

হারে মানুষের পক্ষে পূর্ণ পুরুষ হওয়া! সম্ভব এবং যে উপায়ে মানুষ এ পূর্ণতা 

লাভে সমর্থ হয় তাঁহ। সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইবে। 

সৌভাগ্যক্ষমে আজ কাল আর কেহ ক্রমবিকাশ নিয়মে কোন সন্দেহ 
করেন না। সকলেই এ কথ। স্বীকার করেন যে মানবজাতি ক্রমশঃই উন্নতির 
পথে অগ্রন্র হইতেছে কালের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহ! জ্ঞানের বৃত্ত 


ই৩ পন্থা । [ কার্তিক? 


বিক।শের উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিন্ছেছে। প্রথম মানব 
স্ষ্টি হইতে এ পর্যন্ত যে বিশাল কাল প্রবাহ চলিম গিয়াছে -তৃন্মধ্যে মানুষ 
আ'স্মবিকাশের জন্ত যে পরিমাণ সময় পাইয়াছে তাহা অবধারণ করিলে আর 
বর্তমান সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে অধিকঢ় বাক্তি ও মানব জাতির সর্ধনিয়স্থ 
অসভা বর্ধর অরণ্যবাপী উভয়ের মধ্যেবে স্বর্গ মর্ত্য গ্রভেদ তানহা চিন্তা করিলে 
বৃঝিতে পারা যাঁর যে বর্তমানে মান্গুষে মান্থুযে যখন এরূপ পার্থক্য রহিয়াছে 
তখন অত্বীত কালে ও কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে ক্রমবিকাশ এত উচ্চে 
আরোহণ করা অসম্ভব নহে । কলতঃ এরূপ অস্ুমান কোন প্রকারেই অদৌ- 
ক্রিক বা অসঙ্গত নহে । আর কেবল ইহাই নহে। অতীত সময়ে মানব 
ভাঁতি আত্স বিকাশের জন্য যে কেবলক্হু বিস্তুত সময় পাইয়াছে তাহা নহে 
আঁজ কাল অতীত সভ্যতার এপ চিহ্র অনেক পাওয়া ধাইতেছে যাহা হইতে 
জানা যার ঘে সহস্র সহস্র বর পুর্বে মানবজাতি জ্ঞান দর্শন নিজ্ঞান ও ধর্ছের 
জত্তি উচ্চ গোৌঁপানে আরোহণ করিয়াছিল। তাদুশ সভ্যতার সময় যে অত্যু- 
₹ত শ্রেণীর মানবের আবিাব ছিল তাহার সন্দেহ নাই। এখন একটু প্রণি- 
[ন করিলেই বুঝা যাইবে যে এই ক্রেম বিকাঁশ নিয়মটা জোড়ার ভাটার খেলা 
নহে একবান্ মীনব সমাজ সভ্যতার উচ্চ শিখরে উঠিল আবার ধবংস হইয়া 
আদিম অসভ্যের রাঁজা হইয়! পড়িল পুনরায় নুতন করিয়া গ্রথম হইতে ক্রম 
বিকাশ আঁরস্ত হইল পূর্বব বিকাশের সব চিহ্বই লৌপ পাইল জ্ঞানের ধারাবাহি- 
কতা কিছুই রহিল ন!। ক্রম বিকাশ নিয়মের ত্রিয়া সম্বন্ধে এরূপ ধারণা 
নিতান্ত অযৌজিক ও ভ্রমাত্বক ইহা বল বাহুল্য । পরস্থ এপ্রকাঁর ঘটন। 
অসম্ভব নহে প্রভাত সম্পূর্ণ সম্ভব যে মহান অতীতের গর্ডে কোন কোন বাক্তি 
ক্রমশঃ উন্নতির পথে প্রধাবিত হইয়াছেন এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপাঁনা- 
বলী দ্বার ক্রগশঃ পূর্ণ প্রাণ্চ হইয়াছেন। উন্নতি প্রকৃতির নিয়ম। অন্ভএব 
'আনবস্থষ্টির প্রীরস্ত হইতে অগ্যাবপি সে বিশাল কাল প্রবাহ চলিয়াছে তাহাতে 
_ ব্যক্কি বিশেষের পক্ষে ভ্রমবিকীশ নিয়মান্ুসাঁৰে পূর্ণতা লাভ কোন ক্রমেই 
 'আসস্তব ব্যাপীর বলিয়া বিবেচনা! করা যাইতে পারে ন|। 
. (ক্রমশঃ). 
. জীব্রজগোপাল গোস্বামী 1 


১৩০৮) র্মবিদ।ারস্থরূপ 'জিজ্ঞাসা। [ও হশক্ষ 
অ্রহ্ষ্বিদ্যান্রক্ষক্ু্প 
ভিদভভাসন। £ 
“১৪৫০ 


িজান্থর আবিষ্টচিন্তে অধ্যয়ন ও 'গভীর চিন্তা ব্যতীত ধর্শা, দর্শন 
ও বিজ্ঞান এ তিনের কিছুরই নিগুঢ় তাৎপধা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে। হিন্দু, 
খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের আাধান্সিক ও বিজ্ঞানাংশ হইতে যে সকল পুস্তক 
রচিত হইয়াছে, সে সমুদয় সাধারণ লোকের বুদ্ধির অবোধ্য এবং দামান্ত 
চিন্তার ব্ষিয় বহিভুতি হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। পূর্বোক্ত ধর্ম সকলের 
একটি চলিত অর্থা সাধারণের বুৰিবাঁর যোগ্য ও আর একটি দর্শন সন্মত ভাব 
আছে! ব্রঙ্গবিগ্বা সম্বন্ধেও তদ্রপ। এই সকলের অতি হুঙ্ম আধ্যাত্মিক তত্ব 
উপলদ্ধি করিতে অসাধারণ বুদ্ধিমানেরও মস্তিষ্ক আলোড়িত হয়। কিন্তু 
ইহাদের স্থল ভাঁবটি সাধারণ মানসিক শক্তির আয়ন্তাধীন--অধিকন্ত ইহাদের 
নৈতিক উপদেশ সুকুমার মতি শিশুগণেরও মনোর্ঞনকারী করিয়া. তোলা 
যায়। | . 
সেই সকল সইজবোধ্য ভাব নীতি ও বিজ্ঞান এই ছুই ভাঁগে বিভক্ত করা 
যায় ; এবং সেই বিভাগদ্বয়ই এই প্রস্তীবের আলোচা। সেই সকল নীতি 
কথ! হিন্দুর শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেবের বাকো, পারশ্তের জোরেস্তার কথায় চীনের 
লাওজির উপদেশ ও পালাষ্টিনের যিুখুষ্টের প্রচ'রে জগতে বহু প্রাচীন কাল: 
হইতে অত হওয়া যাইতেছে । প্রাশুক্ত সকল মহাত্মাদিগের উপদেশই অভিন্ন 
এবং জগজ্জনের অভ্যাস প্রাপ্ত না হইলেও সন্ধিৎ কর্তৃক অঙ্গীকৃত ও তাহাই 
ব্রহ্মবিদ্যা দমাজ কর্তৃক পুনাবৃত্ত হইয়। থাকে মাত্র । কোন মহ্থাযা রলেন-” 
“যিনি সকল জীবকে আপনার স্যায় দর্শন করেন তিনিই পণ্ডিত 1” : অধি- 
কাঁংশ হিন্দু সন্তান শ্রীমদ্ভাগবদগীত1 অধ্যয়ন বা শ্রৰণ করিয়াছেন, তাহ! দিগের 
ল্লিকট শ্রীক্ষ্ণের উপদেশের কথ! বলিতে যাওয়! প্রয়োজনাভাব। তাহার 
পুতনার শ্তনলিপ্ত ধিষ পানে অর্থাৎ তাহার, দোষাংশ ধ্বংশ করগাস্তর, স্বীয় 


২৭৮ পন্থা। .. [কার্ডিক- 


জীবনের জপস্ত দৃষ্াত্ত বারা জগৎকে অপরের দোষ মার্ন। করিতে শিক্ষা 
প্রধান শ্রীমন্ভাগবতের পত্রে পত্রে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। রামায়ণ, মহা 
ভারতাদি অন্তান্ঠ হি ন্দৃধর্্ম গ্রস্থেও জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা বরা সহুপদেশের 
ৃষ্টাস্ত ও অল্প নছে। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন-_-"যিনি আমাকে অকারণে যন্ত্রণা 
দেন, আমি তাহাকে বিদ্বেষশূন্ত বিশুদ্ধ প্রেমালিঙ্গন প্রদান করি ! বিদ্বেষ বিদ্বেষ 
দ্বার পরাজিত হয় না, অকপট প্রেমের নিকট পরাতব স্বীকার করে। কেবল 
দয়াবানই যে আমার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইবে এমন. নছে-+নিটুরও আমার 
কৃপায় অংশ লাভ করিবেন। বিশ্বস্তই ফেবল আমার বিশ্বাদ ভজন হইবে 
এমন নহে--অবিশ্বাপী ও আমার বিশ্বাসের আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে| লোঁভতীকে 
ও'দার্ষেয বশীতৃত কর, মিথ্যাকে সত্য দ্বারা পরাজিত কর। তোমার শত্র- 
' দ্রিগকে গীতি কর, যাহার! তোমাকে ঘ্বণ। করে তাহাদিগের উপকার কর। 
পাপের নিকট পরাভূত হই ওনা পুণ্য দ্বারা পাপকে দুরীভূত করিয়া দাও ।” 
বিষুর শিক্ষা! এইরূপ | যাহার তাহাকে জুশে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদিগের 
মঙ্গলার্থ ভগবানের নিকট প্রার্থনা শুনিলে কোন্‌ পাঁষাণ হৃদয় না দ্রবীভূত হয়। 
এইরূপই মহাত্মাদিগের ভীবনের জীবস্ত উপদেশ। ব্রহ্গবিদ্যা সমাজের এই 
সকল মূল শ্যত্রের অতিরিক্ত বলিবাঁর কিছুই নাই এবং সেরূপ স্পর্দাও করেন 
না। কিন্ত এই সকল সুত্র প্রচার মাত্রে যাহা সম্পন্ন হয় নাই, উক্ত সমাজের 
যুক্তিসিদ্ধ দার্শনিক উপদেশ প্রযুক্ত শক্তি দ্বার তাহা যেন বলপুর্বক করা 


ইসা লয়। 


প্রাচ্য রাজ্যের কথা ছাড়িয়া! দিলেও, ব্রঙ্গবিদা! মমাজের নামের সার্ধকত। 
বর্তমান অবস্থান খুষ্টি় জগতে ও বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। যুদ্ধ বিগ্রহ, 
প্রাধান্ত লাভার্থ উগ্র পরিশ্রম, হৃদয়বিদারক দৈন্য, সহৃদয়ত। শুন্ত গ্রতিদ্বন্দিতা, 
নিষ্ঠুরতা, ব্যভিচার, পানাসক্তি এই নকল দোষ থৃষ্টিয় জগন্তের সর্ধব্যাপক 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ধাহার! অমূল্য জ্ঞানাপি হন্তে মানবের এবং জগতের 
প্রন্কৃতি বিরতি দ্বার! চরমে শ্রেয়া! ল।তের পথ উন্মুক্ত করিয়৷ দেন, মনুষ্য মিত্র 
_ গবং মনুষ্য উন্নতিকামী মাত্রেই, তাহাদিগকে পাঁপ সন্তাপের সহিত সংখ্রামে 
দহ্কাদী ধলিয়! সাদরে গ্রহণ করিতে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন ন!। প্রাচা ও 


১৩০৮] ভ্রহ্গবিষ্ভারখ্বরূপ জিজ্ঞাসা । ২৭৯ 


প্রতীচ্য উভয় রাজ্যকে সমভাবে সাহায্য কারবার “জন্ত যে সকল মহাদ্! 
পূর্বোক্ত সমাজ সংগ্াপনের নিমিত্ত অনুমত্তি করিয়াছেন, তীহাদিগের মধ্যে 
একজন লিখিয়াছেন-*"এই সমাজের প্রথম উদ্দেস্ত সর্বহিতৈষিভা--যথার্থ 
তত্ব জিজ্ঞান্থুই” সর্বহিতৈষী--তিনি জগতের মঙ্গল কামনায় জীবন ধারণ 
রুরেন- স্বীয় ব্যক্তিগত মন্গলার্থ নহে।* এই সর্বহিতৈধিতা। একমাত্র পাঁিব 
সাহায়্যে আবদ্ধ নহে--জ্ঞানাহার প্রদানে উপবাস-সুমূর্ষুমনকে সঞ্জীবিত করাও. 
ইহার অন্তর্গভ ; উক্ত মহাত্মা আরও লিখিয়াছেন-*কারণ এই সর্বহিতৈষিতা, 
দর্শনাঁদি শাস্ত্র সাহায্যে মানবজীবন এবং তাহার প্রহেলিকার আবরণ উন্মোচন 
দ্বার! যথার্থ গন্তব্য পথ প্রদর্শন করে। 


টির পূর্ব ও পরবর্তী অনন্ত সত্বাই গুপ্ত ঝাব্রঙ্গবিষ্ঠার শিক্ষার বিষয়)" 
সেই অনন্ত সত্বাই জগদ্বপে স্থষ্ট ৰা প্রকাশিত। অনস্তদেবের ফুত্কাঁরে অনস্ত 
দেব রূপ অনস্তপাগরে সষ্টিরূপ বুদ্ধদ্‌ উৎপন্ন হইয়াছে পরে ও ইহ! সেই অনস্ত 
সাগরে মিলিয়। যাইবে তখন আর সৃষ্টির চিহ্ন মাত্র থাকিবে না; কেবল সর্ব 
সাক্ষী সেই অনন্ত সত্বাই বিরাজ করিবেন। এই দৃশ্যমান স্থল জড় পদার্থের 
অত্যন্তরে সুক্মভাবে প্রাণ বা আত্মা ওতঃপ্রোত অবস্থিত । বিকাঁশমান জগতের 
প্রাণ ও জড় এই ছুই অবস্থা-_ইহার প্রতি রেগুতে এই ছুই অবস্থা! বি্বমান-_. 
প্রাণ শক্তির জনক এবং জড় আকারের পিতৃস্থানীয়। অথবা প্রাণই শক্তি, 
জড়ই আকার । গিজ্ঞান্থুর চক্ষে এই অবস্থায় ভাঁব অভাব, আলোক অন্ধকার 
পুরুষ নারী এইরূপ যুগ্মবেশে স্বভাবের সর্বত্র সুঙ্গররূপে পরিলক্ষিত 


হয়। 


(ক্রমশঃ ) 


জহীরেজ্জ নাথ চৌধুরী। 


প্থা। কার্তিক |] 
£নস্নাতেলাচল। & 
রর রি নি ৃ | ». ২ & 


২৮019 বট নাও 5009 নানক আন্থের সনে 
অনেক কথী বলিবার থাকিলেও আমরা ইহার সংক্ষিপ্ত সমালোচন[*্করিযা 
জান হইতে বাধ্য হইলাম। এই গ্রন্থে বহুদ'খ্যক একার্থ :3507/725 ) 
ইংয়াজি শব্দের সঙ্গ ভে প্রদর্শন করা হইয়ছে। কুক ভেদের জ্ঞান ন। 
থাকিলে ইরানি শবের নিশুদ্ধতাঁবে প্র-য়াগ কর! স্থৃকঠিন হইয়। উঠে। এই 
জগ এখনকার ছাত্রের! ইংরাজি শব প্রয়ে'গে এত ভ্রম প্রমাদের পরিচয় প্রদান 
শরেন। ইতরাঞ্জি ভাষায় এই বিষয়ে অনেক গ্রশ্থ আছে, সেই সকল গ্রন্থ 
ক্ঞাবলম্বনেই বর্তমান গ্রন্থ খনি রচিত। কিন্ত পূর্ব্েক্ত গ্রন্থ গুলি বিপুলা্গতন, 
ও তাদৃশ নুধপাঠ্য ও নহে। তক্ষন্ত শ্রীবুক্ত বাবু বিনয় ঘোষ 
গীত বর্তমান গ্রন্থের আয়তন ক্ষুদ্র ও ছাত্রদিগের এত পাঠোপযোণী 
'উহ। সর্ধাংশে ভারতীয় ছাত্রবর্গের পাঠোপযোগী ; এমন কি যাহাদিগকে 
ক্বর্ব কাজের নিমিত্ত প্রায়ই ইংরাজি ভাষায় লেখা পড়া করিতে হয় বা ধাহা- 
| ঈদিগকে ভাষান্তর হইতে ইংরাজিতে গ্রন্থরদির অনুবাদ করিতে হয় তীাহারাও 
এই গ্রন্থ হতে বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারিবেন। গ্রন্থখানির প্রশংস! 
পত্রের মধ্যে অনেক গণ্যমান্ত ইংরাঁজের নাঁম দেখিলাম, উহ গ্রন্থের উপাদেয়ত। 
সম্বন্ধে প্রক্ষ্ট গ্রমীণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আশ! করি বিগ্ভালয়ের ছাত্র ও 
অধ্যাপকগণ এই গ্রন্থের এক এক থণগ্ড ক্রয় করিয়া লেখকের উত্সাহ বর্ন 
ও নিজের উপকার সাধন করিবেন। 


৩০০০ 
* ইনার মূল্য ১২। এই পুস্তক শ্রীযুক্ত বিনয়কৃঞচ ঘোষের নিকট, 
এক্জামিনার্দ ডিপার্টমেন্ট এপেলেট সাইড হাই কোটে প্রাপ্তব্য। 


যা টে 





পাতিল লিলি লু্ল্হ্াশ্লশ্শীগীীিটিিুলশশ্্ লু 


৫ম ভাগ। [হি ১৩০৮ সাঁল। | ৮ম সংখ্য। | 


শশা শশা শিক শীত শি শীশশা তিনি লন বি ০০2: 
সক তা 257588528 কার ক টু 


তরতিন্ুুত্ক্নাত্জছেলং 2 


যী স্তোত্রম্‌। 








(১) 
জনমে দেব্যে মহাঁদেব্যে সিদ্ধ্যৈ শান্ত নমোন্মঃ | 
_ শুভায়ৈ দেবসেনায়ৈ ষষ্ট্যে দেব্যে নমোনমঃ ॥ 


£ 
নমি দেবি! সিদ্ধি! শান্তি! ১রণে তোমার 
নমি মহা দেবি পদে নমি বার বার, 

শুতস্রী যিনি দেবসেনা ধার নাম 

সেই ষষ্ঠী দেবিপদে করিম প্রণাম ॥১। 


৯ 


২৮২ 


পম্থ1| অগ্রহায়ণ। 


(২) 
বরদায়ৈ পুত্রদা়ৈ ধনদাট নমোনমঃ 
স্থখদায়ৈ মোক্ষদাঁয়ৈ ষঠী দেব্যে নমোনমঃ | 
বরদ] সথখদা ধন পুত্র গ্রদাযিণী 
পুরাণ মনের বাঞ্। সকলের যিনি 
মোক্ষদাত্রী সেই ষষ্ঠী দেবীর চরণে 
পুনঃ পুনঃ প্রণমিন্ু তক্তিপুর্ণ মনে 1২। 
(৩) 
শক্তি ষ্ঠাং শরূপায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমোনমঃ | 
মায়ায়ৈ সিদ্ধযোগিন্তৈ ষঠীদেব্য নমোনমত ) 
আদ্যাশক্তি শ্রুতির যষ্টাং শরূপিণী 
জননী সিদ্ধযোগিনী যোগমায়া যিনি 
সিদ্ধবিদ্য| সেই য্টীদেবীর চরণে 
প্রণমিন্থ পুনঃ পুনঃ তক্জিপুর্ণ মনে 1৩ 
(৪) 
সাঁরায়ৈ সারদাঁয়ৈ চ পাবাঁয়ৈ সর্বকাঁবি্যে । 
বালাধিষ্ঠাতদেব্যে চ যঠটাদেব্যে নমোৌনম? | 
সারাৎসার। পরাৎপরা সর্ববিধায়িণী 
শিশুজীবনের অধিষ্ঠা্রী দেবী যিনি 
প্রণমি সে যঠীদেণী সারদা চরণে 
প্রণমি অসংখ্যবার ভক্তি পূর্ণ মনে ॥9॥ 
(৫) 
কল্যাণদায়ৈ কল্যাণ্যে কলদায়ে চ কর্মণাং | 
প্রত্যক্ষায়ৈ চ ভক্তানাং ষঠীদেব্যৈ নমোনমঃ ॥ 
কল্যাণী কল্যাণ দাত্রী জগতজীবের 
কর্মফল প্রদায়িণী সর্বমানবের 
তক্তজনে দেন. ধিনি প্রত্যক্ষ দর্শন 
সেই ষষ্ঠীদেবপদে নমি অগণন 0৫) 


১৬০৮] 


স্ততিকৃহ্থমাঞ্জলিঃ ৷ ২৮৩ 


(৬) 
পৃজ্যাৈ স্বন্দকান্তায়ৈ সর্বষাং সর্কর্মন | 
দেবরক্ষণ কারিণ্যে ষঠীদেবৈ নমোনমঃ ॥ 


কার্তিকেয় পত্ী দেব রক্ষণকারিণী 
সবার সকল কর্ধে পূজনীয়া যিনি, 
সেই ষষ্ঠীদেবী পদে করি নমস্কার 
তক্তিপুর্ণ মনে আমি নমি অনিবার ॥৬। 
6৭) 
শুদ্ধসন্থ স্বব্ূপায়ে বদ্দিতা য়ৈ নুণাং সদা। 
হিংসা ক্রোধ বঙ্জিতায়ৈ যঠীদেবো নমোনষঃ | 
শুদ্ধনত্ত স্ববূপিণী জগত পূজিত 
যঠীদেবী যিনি হিংস).ক্রোধি বিবর্জিত, 
চরণ বুগলে তার নমি বার বার 
ভক্তিপুর্ণ মনে পুনঃ করি নমস্করি ॥৭॥ 
(৮) 
ধর্দৎ দেহি যশো। দেহি বিদ্যা দেহি সুপৃজিতে । 
কল্যাণর্ধ জয়ং দেহি ষঠঠীদেনা নমোন্মঃ ॥ 
নপুজ্জিতে তুমি গে। মাএতিন ভুবনে 
বঠটীদেবী প্রণমিয়। তোমার চরণে, 
যাঁচি ধর্ম যশো! বিদ্া বিজয় কল্যাণ 
দয়াকরি দীনহীনে কর ম? প্রদান ॥৮| 
(৯) 
বষ্ঠী স্তোত্রং ইদং পুণ্যং যঃ শুণোতি চ ভক্তিতঃ | 
অপুতো লভতে পুত্রং বরং সুচির জীবিনং ॥ 
স্থপবিত্র এই ষষ্টিদেবীর বন্দন 
আন্তরিক ভক্তিতরে যে করে শ্রবণ 
অপুত্র স্ুচিরজীবী স্থশীল তনম্ব 
নিশ্চয় লভিবে সেই নাহিক সংশয় ॥৯] 
ইতি শ্রীত্রক্ম বৈবর্তে গ্রকৃতিখণ্ডে বত্িস্তোত্রং( (ক্রমশঃ) 
শ্রীগোবিন্লাল বন্যোপাধ্যায় । 


২৮৫ পন্থা । [অগ্রহায়ণ । 
০কপীল্লানিন্ক কম্ধা ॥ 


শকৃঞ্জের জন্ম । 





উরীবামচন্ত্ের আবির্ভাবে জগৎ আলোকিত হইয়াছিল। সেই 
আলোক অন্ুলরণ করিয়া কতলোক নবীন উদ্যমে, নবীন উৎসাহে নব নব 
মার্গে গমন করিতে লাগিল। কত নূতন পন্থা! প্রবর্তিত হইল। দর্শন শাস্ত্রের 
আবিত।ব্‌ ও প্রচার হইতে লাগিল । বোধহয় এই কালের জন্যই ব্লা হই- 
যাছে, “নাস মুনি অস্ত মতংন ভিন্নম্ঠ।। যেমন এক শ্বেত রশ্মি দৃষ্টির আম্ু- 
সঙ্গিক উপাঁধি দ্বার বিভক্ত হুইয) সাঁত বিভিন্ন বর্ণে পরিণত হয়, দেইরপ এক 
উপনিষদ দর্শকের বুদ্ধিতেদ দ্বার। বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দর্শনে পরিণত হয়। 
ভেদ দ্বার কিনা হইতে পারে? ধন্ম কেবল আপন আপন নুদ্ধিতে পরিণত 
হঈল।! সকলে অহঙ্কারে উন্মত্ত হইল। বিরোদী আচাধ্যদিগের শিষ্গণ যেমন 
হইয়া থাকে তাহাই হইল | 

অহঙ্কারের আনুসঙ্গিক ক্রোধ, দর্প, অভিমান, সদ, মাংসর্ষা প্রভৃতি অত্যত্ত 
গ্রবল হইল । আলোর পর অন্ধকার অতি ভীষণ। এরূপ অন্ধকার ধন্মজগতে 
কথনও দেখা যায় নাই। আনুরিক ভাবের এন্ধপ প্রচার, পূর্বে কখনও সম্ভব 
ছিল না। বুদ্ধির বিকাশের সহিত যে আস্থরিক ভাব হয়, তাহা অতি 
হুদা । পৃথিবীদেবী আজ অতি অধীর। তিন পুর্বে কখনও এত আকুল 
হন্‌নাই। অন্গুররের ভার তিনি আর সহা করিতে পারেন না। কাতরা 
পৃথিবী মাতা গোমূর্তি ধারণ করিয়। ব্রহ্মার আশ্রর গ্রহণ করিলেন। ব্রঙ্গা 
দেবগণ ও পৃথিবীদেবীর সহিত ক্ষীর সমুদ্রের তীরে গমন করিলেন এবং সেখানে 
পুরুষ মৃক্ত দ্বার পুরুষের উপাসনা করিলেন। ব্রহ্মা আকাশবাণী অবণ করিয়া 
দেব্তাদিগকে বলিলেন. 

পুরৈব পুংসাবধূতো ধরাজরে! 
ভবস্টিরং বৌ ধরঁছুধুপজন্যতাম্‌। 


স যাবছুর্ব্যা ভরমী করেশ্বরঃ 
স্বকাল শক্ত্য! ক্ষুপয়ং শ্চরেডুবি ॥ 


১৩০৮] পৌরাণিক কথা । ২৮৫ 


ঈশ্বর পূর্বেই পৃথিবীর ছুঃখের কথা জানিতে পারিয়াছেন। ঈশ্বরের ঈশ্বর 
কাঁলশক্তি অবলম্বন করিয়া! যে কালে পৃথিবীর ভার অপহরণ করিবার জন্ত 
পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিবেন, তোমর! তাহার পূর্বেই আপন আপন অংশে 
যছ্ুকুলে জন্মগ্রহণ কর। | 
বস্থুদেব গৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ পুরুষঃ পরঃ | 
জনিষ্যতে তত প্রিয়ার্থং সম্ভবন্ত সুরন্তিয়ঃ ॥ 
বস্থদেবের গৃহে সাক্ষাৎ ভগবাঁন্‌ পরম পুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। ধেব- 
নাঁণীগণ তীঁহার শ্রীতিসাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করুন! 
বাস্থুদেব কলানস্তঃ সহস্রবদনঃস্বরাট। 
অগ্রতো! ভবিতা দেবে হবেঃ প্রিয়চিকীর্যয় ॥ 
বাস্ুদেবের কলাশ্বরূপ সহজ বদন অনস্ত দেব শ্রীহরির শ্রিয়সাধনেচ্ছায় অগ্রে 
জন্মগ্রহণ করিবেন । 
বিষেগর্মায়। ভগবতী যয়। সংমোহিতং জগৎ । 
আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যৃতি | 
ভগবধতী বিশ্বমোহিণী বিষুমায়। প্রভুদ্বারা আদিষ্ট হইয়! তাহার কার্্যের 
জন্য অংশে অবতীর্ণ হইবেন। 
ক্ষীরোদশারী পুরুষ পৃথিবীর রাজা। তাই পৃথিবীর ছুঃখ জানাইবার 
জন্য তাহার নিকট যাওয়া । কিন্তু তিনি একথা বলেন নাই যে আঁমি অবতীর্ণ 
হইব। বরং তিনি বলিয়াছিলেন সাক্ষাৎ পরম পুরুষ তগবান্‌ অবতীর্ণ হই- 
বেন। যাহারা একথা বলে যে শ্রীকঞ্ণ ক্ষীরোদশারী পুরুষ তাহারা ভ্রাস্ত। 
বন্থুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া গৃহ প্রত্যাগমন করিতেছেন । কংখ 
ভগিনীর আনন্দ বন্ধন করিবার জন্য রথবাহী অশ্বের রশ্মি ধারণ করিয়াছেন। 
দৈববাণী হইল “রে কংশ, যে দেবকীকে মূর্থের স্তায় বহন করিতেছ, তাহারই 
অষ্টমগর্ত তোমার হস্তা হইবে।” 
বন্থদেবের ছয় পুত্র ভইল। ছয় জনকেই কংশ বধ করিলেন। সপ্তষ্ষ 
গর্ভে অনত্তদেবের আবির্ভাব হইল। 
তখন ভগবান্‌ যোগমায়াকে সম্বোধন করিয়া আদেশ কিলেন--. 
গচ্ছদেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোন্ডিরলন্কতম্‌। 
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রোহিণী বসদেবস্ত ভার্্যান্তে নন্দগোকুলে। 

আন্তাশ্চ কংশসংবিগ্লা বিবরেষু বসস্তি হি ॥ 

দেবক্য। জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্‌। 

তৎ ন্নিকৃষ্য রোহিণ্য! উদরে সমিবেসয় ॥ 

অথাহুমংস ভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে। 

প্রাপ্গ্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দ পত্ত্যাং ভবিষ্যসি 

অঙ্চিম্যন্তি মনুষ্যান্থাং সর্ধকাম বরেশ্বরীম্‌। 

ধুপোপহার ঝলিভিঃ সর্বকাম বর প্রদাম্‌॥ 

নামধেয়ানি কুর্বস্তি স্থানানি চ নরা ভূবি। 

দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়! বৈষ্বীতি চ ॥ 

কুমুদাঁচ গ্িকা' কৃষ্ণা মাধবী কল্যকেতি চ! 

মায়! নারায়নী শানী শারদেত্যন্থিকেতি চ ॥ 

হে দেবি, হে ভদ্রে তুমি ব্রজ গমন কর। গোপ ও গে! সমূহ দ্বারা সেই ব্রজ 
অলঙ্কত। বন্থুদেবের ভার্ষ্যা রোহিণী নন্দগোকুলে আছেন কংশভয়ে উদ্বিগ্ন 
হইয়া অন্য ভার্ধ্যাগণ ও অলক্ষিত স্থানে বাস করিতেছেন। দেবকীর জঠরে 
এখন যে গর্ভ আছে, তাহ! আমার শেষাখ্য ধাম | সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া 
রহিণীর উদরে সন্নিবেশিত কর। অনন্তর হে মঙ্গলময়ি। আমি অংশভাগে 
দেবকীর পুত্রতা প্রাপ্ত হইব। আর তুমি নন্দপত্ী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিবে। মন্গষ্যেরা তোমাকে সর্বকামবরেশ্বন্ী সর্বকামবরগ্রদ! বলিয়া ধৃপ, 
উপহার ও বলি দ্বার) পূজা করিবে। তাহার তাকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পুজ। 
করিবে ও ছুর্ণা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, 
কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, সারদ! ও অনিক এই সকল নাম দারা 
সম্বোধন করিবে। 
মা, ভগবতি, মহামাঁয়ে, যোগমায়ে মা, একবার ভক্তি ভাবে তোমাকে' 

প্রণাম করি। মা, তোমাকে পূজ! করিয়া, রামচন্দ্র রাঁবণকে ব্ধ করেন। 
তুমি বলদেবকে রক্ষা কর, তুমি যশোদার মোহ উৎপাদন কর, মা, তোমাকে 
অর্চন। করিয়া ব্রজগোপীর! কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়। মা, তোমাকে আশ্রয় করিয়াই 
শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিতে সমর্থ হন্‌। মা, গোপীদিগের সহিত আ্রকৃষ্জের যে 


১৩৮ ] পৌরাণিক কথা । ২৮৭ 


সম্বন্ধ, কেবল মাত্র তুমিই তাহার মূল। মা, তোমার সাহাধ্য ব্যতীত শ্রীকৃষ্ঃ” 
পঙ্গু । তিনি কোন লীলা করিতেও সমর্থ হইতেন না। সেই আম্মারাম, 
মহাযোগেশ্বরেশ্বর, সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ, মায়াতীত পুরুষে তুমিই কামের ভান 
করাইয়াছিলে। মী তাঁহার মৌছন বাঁশি, ও মধুর হাঁসি তুমিই দিয়াছিলে। 
সেই নিগুণ পুরুষকে তুমিই লম্পট করিয়াছিলে । সব তোমারি ভেক্কি, মা। 
কৃষ্ণের লীল! বুঝিতে পারি, ত তোমার লীলা খুঝিতে পারি না। মাযদি এত 
করেছ, ত আরও কিছু কর। মা, আমাদিগকে আর মনের আগুগে দগ্ধ করিও 
না। সেই মনচোঁরা, মা। তোমারি শিক্ষাতে সে এত শঠঃমা। আরসে 
বৃন্দাবন নাই। আর ব্রজগোপী নাই ॥ সে শঠকে বশ করিবার আমাদের 
সাধ্য নাই। মা, তুমিই ইহার উপায় বলিয়া দাও। এস, ভাঁরতবাঁপীগৰ, এস 
কাঁয়মনচিত্তে মা ভগবতীর পূজা! করি। সেই লম্পটেরই এই আদেশ বটে। 
তাহার আদেশ পালিয়া যদি তাহাকে পাই। কে কোথায় আছ সধীগণ। এ 
অন্ধকারে যে কাহাঁকেও দেখিতে পাইনা । ভাই আপনা আপনি দেখ! দিয়ে 
এস সবে একত্র হও । 
কাত্যাক়নি মহামায়ে মহাঁধোগিন্তবীশ্বরি। 
নন্দগোপস্থতং দেবি পতিং মে কুকতে নমঃ ॥ 
সন্কর্ষণ .রোহিণীর গর্ভে আকৃষ্ট হইলেন। তখন তগবান্‌ দেবকী গর্ভে 
প্রবেশ করিলেন। আর জগন্মীত। দেবকীর শোভা দেখে কে? 
সা দেবকী সর্ধজগন্সিবাস 
নিবাসভূত। নিতরাং নরেঙ্গে। 
ভোেন্ত্রগেহেহগ্রিশিখেবরুদ্ধা 
সরস্বতী জ্ঞান খলে ষথ| সতী॥ | 
কিন্ত সে শোভ1 কেবল দেবকীই দেখিতে লাগিলেন। জগতের লোক 
বঞ্চিত হইল। ভোঁজরাজের কারাগারে আজ অগ্নিশিখা রুদ্ধ হইল। জ্ঞান 
বঞ্চক পণ্ডিতের পেটে আজ সরস্বতী রুদ্ধ হইল। | 
আর কংশ! কংশ আজ মহাভাগ্যবান্। তাহার তন্ময্নতা যোগের বীজ 
আজ অস্কুরিত হইল। তিনি শয়নে, স্বপনে, আহারে॥ বিহারে, আজ হইতে 
-শ্রীকৃষ্ণকে চিস্তা করিতে লাগিলেন। 
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আস্বীনঃ মুংবিশংস্তিঠন্‌ তুঞ্জীনঃ পর্যযটন্‌ মহীম্‌ 
চিন্তয়াচুনা হৃবীকেশ মপস্তৎ তন্ময়ং জগৎ॥ 
“ঘেব্তাগণের মহাঁ আনন্দ। ব্রঙ্গা, শিব, নারদাদি খধিগণ ও সানুচর দেব- 
ফাণ মকলেই গর্ভস্থ বালঞের প্ততি করিতে লাগিলেন | 
| সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং 
অত্যন্ত যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে । 
সত্যন্ত সত্যমুতসত্য নে ত্রং 
সত্যাত্কং তাং শরণং গ্রপনাঃ ॥ 
শীকৃষ্ণ, তুমিই সত্য ইঘাতে মার ভুলকি? আঙ্জ গর্ভমধ্যেও পূর্ণ 
তারেক্ধ পরম ভাব দেখিয়া, দেবতার। বিভোর হইলেন। তাহাদের ধদগ্নে 
ভক্তি উলিতে লাগিল। 
ত্বধ্যত্বুজ|ক্ষাখিল সত্ব্নামি 
সমাধিনাবেশিত চেতসৈকে 1 
ত্বপাদ পোতেন মহতকতেন 
কুর্বস্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্‌ ॥ 
হে পদ্মলোচন, অখিল সত্বের আম্পর্দ তোমতে চিত্ত সমাহিত করিয়। 
তোমার সর্বোৎকৃষ্ট চরণতরি দ্বারা কেহ কেহ অপার ভবসমৃদ্রকে গোৌবৎসপদ- 
গামী করেন। তাহার মুক্তির জন্য জ্ঞানের অপেক্ষ। করেন না। “ভজনানু- 
নিষ্পাদিনী তেষাং মুক্তিঃ1” কিন্তু তক্তি বলে কাকে? নিগ্জের ভজনকে 
ভক্তি বলে না। ভক্তের নিজপর নাই। যাহ! ভগবানের রাজ্য তাঁছাই 
তক্তের রাজ্য । ত্ নিজের ভাবনা করেন না, কেবল প্র ভাবনা করেন। 
তাঁই দেবতীর। বলিতেছেন__. 
্বয়ং সমুত্তীর্ধ্য সুছুস্তরং ছ্যুমন্‌ 
ভবার্ণবং ভীমমদত্র সৌহদাঃ 
ভবৎপদাস্তোরুহুনাবমত্র তে 
নিধায়যাতাঃ সদনু গ্রহো৷ ভবান্‌॥ 
হে স্বপ্রকাশ, ন্বপনং এই স্হ্‌ম্তর, ভীম ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইয়াও সকল পানের 
অত্যন্ত সুহৃদ সেই করুণহৃদয় ভক্তগণ তোমার চরণকমলরূপ তরি অন্যের 
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ন্য রাঁখিয়| তাহারা গঞ্জন করেন । ি ভে অস্কুগ্রাহক); োষ্ট 'তোযার 
চরণ তরির এত মহিমা । ৬ *. | 
ভরি, হরি বস। এইব+র ভক্ভিমার্স সম্প্রদায় রি এ হইল ] দা 
জ্ঞান লইয়া জীবন অনিবাহিত্ত করিতে হইবেনা। জ্বীনের, পর তক্তি বড় 
মিষ্টসোগে ৷ দেব্তাঁদের মুখে ফুল চন্দন পড়,ক। আজ ককের আবিষ্ভাবৈ 
দেবতারা ও ভক্ক | | 
এস, এস, একবার দেবতাদের সহিত আমরা জগন্মাতা দেবকীমাত। 
সাম্বনা করি। 
দিষট্যান্তে কুক্ষিগতঃ পরংপুম! 
নংশেন সাক্ষাৎ ভগবান্‌ ভবাসগনঃ | 
মাতৃদ্ছ়ং ভোঞ্পতে মুমূর্ষে। 
গোপ্তা যুনাং ভব্তা তবাম্মজঃ | 
যথাকালে ভগবান্‌ কন্মগ্রহণ করিলেন । দিক্‌ সকল প্রনন্ন হইল। গগণ 
নিম্ল হইল ৷ পৃথিবী মঙ্লভূরিষ্ট হইল । নদী প্রসন্ন সলিলা হইল। পুণ্য- 
গন্ধ, স্থথস্পর্শ বারু প্রবাহিত হইল। অস্থর ভিন্ন অন্ত যাবতীয় প্রাণীর মন 
প্রসন্ন হইল। স্বর্গে ছুন্দুভিনাদ হইল। গন্ধব্ব কিন্নরগণ গান করিতে লাগি- 
লেন। দেবগণ ও মুনিগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । 
দেবক্যাং দেববপিণ্যাং বিষ্ুঃঃ সব্বগুহাশযুঃ | 
আবিরাসীদ্‌ থা প্রাচ্াং দিশীন্টরিবপুষ্ষলঃ ॥ 
দেবরূপিণী দেবকীতে সর্ধ গুহাশয় বিষুত আবিভূতি হইলেন। পূর্বদিকে, 
যেন পুঙ্চল চন আবিভূতি হইল । 
শ্রপূর্ণেন্দনারায়ণ সিংহ। 


বারা ০স্থাগাচি (৫৫ 


তনু চি আ্ি্ি ? 





শ্বীধ্যিশান্ত্রে ভগবানকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলিয়। নির্দেশ করা 
হইয়াছে। 


২৯ পন্থা? [অগ্রহায়ণ 


ঈশ্বর; পরম: কুষ্ঃঃ সঙ্িদানন্দ বিগ্রাহঃ, 
ভাগবত । 
পরমেশ্র শ্রীরুষ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। 
ভগবানের নমঙ্গারে উক্ত হইয়াছে -সচ্চদানন্দরপায় কৃষ্ণায়ক্রিষ্টকারিণে 


সচ্চদানন্দরপ অক্রিষ্ট কর্ম ্ররুষ্কে নমস্কার । অতএব ভগবানের তিন ভাব 
সৎ গাব চিৎ ভাব 'ও আনন্দ ভাব। জীব ভগবানের অংশ অথবা! ছায়া । 
তাতে শ্রীরৃষ্ণ বশিয়াছেন_মমৈবাংশো ভীবলোকে জীবভৃতঃ সনাঁতনঃ। 
জীবলোকে আমারই অংশ অবিন!শী জীবরূপে বিরাজিত। আবার "অহমাম্ম] 
গুড়ীকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ; সকল ভূতের হদয়স্থিত যে ভ্রীবাত্মা সে আমিই। 
যেমন অগ্পি হইতে বিস্কলিঙ্গ উদ্গত হয়, সেইরূপ ভগবান হইতে জীবের 
উৎপত্তি য়। স্কুলিঙ্গ অগ্নি নহে-_কিন্তু অগ্নির সঙ্জাতীয়। অগ্নির যে গুণ, 
শ্ডিমিত তাবে স্কলিঙ্গে ও তাহ1 মাছে; অগ্নির যে তেজ, গুঢ়ভাবে ম্ক,লিঙ্গে ও 
হা বি্যমান আছে। জীব ও ঈর্বরের ও এরূপ সম্বন্ধ । ঈশ্বরে যে সকল মহিমা 
ও ফলাযাণ গুণ সুবাক্ত আছে, জীবে সে সমস্ত অবাক্তভাবে রধ্য়াছে। সেই 


জন্কই শানে জীব ও ঈশ্বরের একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ;-- তৎ' ত্বমসি, 
সৌহং, অহং, হ্ধান্মি। ইত্যাদি | 
জীব যখন সচ্চিদানন্দদপ ভগবানের মংশ, তখন যে জীব ও সচ্চিদানন্দ- 


স্বরূপ তাহ| বল! বাহুল্য । ভগবানের যেমন তিন ভাব,--জীবেরও সেইরূপ দিন 
ভাব. সৎ ভাব চিৎ দ্ভীব গু আনন ভাব। সৃষ্টির মাদিতে এই তিন ভাব 
অব্যক্ত গাঁকে ) স্থষ্টির চরমে এই ভিন ভান স্মুব্যক্ত হয়। তখন জীব ভগ- 
বানের শরূপ প্রাপ্ত হইয়া তাার সাযুভ্য লাভ করে। তখন জীব স্বরাট্‌ 
বিরাট সম্রাট হইয়া ব্রদ্মাণ্ডের অধীশ্বত্ব লাভ করে। ইহাই সৃষ্টির উদ্দপ্তয 
ও ফল। নিগুণব্রঙ্গ নিরঞ্রন--নেতি নেতি তাহার লক্ষণ। তিনি অব্যক্ত 
অনির্দেশ্য । তিনি উপাধি গ্রহণ করিয়া সগুণ হইলে তবেই ব্যক্ত, ব্যাকত হন। 
সেই উপাধি মায়! বা প্রকৃতি । প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইলে, মায়া-উপাধিতে 
হীমান্ধিত হইলে তবেই ব্রঙ্গ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানরূপে প্রকাশিত হঈয়। 
সত্ব রঃ: ও তম: এই গুণত্রয়ের বিভাগে ধিষু বঙ্গ! ও রুদ্ররূপে স্টিতি ্ষ্টি ও 
জয় বাপার সমাণ! করেন । অতএব উপাধি ভিন্ন ঈশ্বরের সৎ ভাব চিৎ তাব ও 
আনন্দ ভাব প্রকচিত হয় না। 


১৩০৮ । মং চিৎ আনন্দ। | ২৯১ 


যেমন ভগ নের, তেমনি ভীবের। দেশ কাল ও নিমিজ্বের সাহাষ্যে 
বঙ্গাংশ জীবের অনাক্ত সচ্চিদানন্দ ভাব উপাশির সহযোগে গ্রকটিত হয়। 
যেন" পপ তাপ ও আলোকের পাহাযষ্যে বটবীজ ৰ্টবুক্ষে পরিণত হয়। 

জীবের সাধারণতঃ তিন অনস্থা_জাগ্রৎ স্বপ্ন ও ন্ুযুপ্তি। ভাগ্রত অবস্থার 
জীব ৮ জগতে ব! ভূলোকে বিচরণ করে? শ্বপ্পাবস্থায় জীব স্গ্য জগত বা, 
ভূবলে?ত* বিচরণ করে; এবং স্ষুপ্তাবন্তায় জীব কারণ জগতে বা শ্বরলোকে 
বিচ গকরে। প্রচোক লোকে বিচরণ করিবার উপযোগী দেহ জীবের অধি- 
কারে আছে। সেই সেই দেহের সাহায্যে জীব সপ শৃঙ্গ ও কারণ জগতে 
বিচরণ করে? মেমন স্থলে জলে এবং অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতে হইলে আর. 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকা যানের বাবহার করি, স্থলপথে গাড়ী, জলপথে নৌকা এবং 
অস্থরীক্ষে বেলুনের বাব্হার করি; “সইবূপ জীব জ্কাগ্রৎ অবস্থায় ভূলোকে 
বিচরণ কর্রখার সময় সুপ দেহ (যাহাকে ধেদাঞ্ছে আমময় কোষ বপে)) 
প্নব্ধায় ভূবলেশোকে বিচরণ করিতে হইলে কুক্ম দেহ (প্রাণময় কোষ) এবং 
অযপ্তাবন্থায় স্বর লোকে বিচরণ করিতে হইলে কারণ দেহ (.মনোময় কোষ) 
সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকে । 

জীব জন্মে জন্মে ভূলেোকে পুনঃপুনঃ এইরূপ করে -জন্মাবধি মরণ 
পর্ষ/স্ত এইরূপ করে। মৃত্যুর পর যখন তাহার স্থুলদেহ বিচ্ছিন্ন ছইয়! যায়, 
তধন সে ক্ষ শরীর অবলথন করিয়া ভূবলোশোকে : প্রেতলোকে ) কক্মান্ুসারে 
বিচরণ করে। সে লৌকের ভোগ অবসান হইলে তাহার সুক্মদেহ (প্রাণময় 
কোষ) বিশ্লথ হইয়। যায় । তখন দ্বীব কারণ দেহ আশ্রয় করিয়া শ্বর্লোকে 
প্রপনাণ করে। সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান কিয়া কর্্দাবপানে আবার মর্ত্য- 
লোকে গিয়া গুলদেহ (অন্নময় কোষ) পরিগ্রহ করে। ক্ষীণে পণ্যে মর্তয 
লোকং বিশস্তি। এইবপ জন্মের পর মৃতু, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু এই 
ভাবে সংসার চক্র প্রবর্তিত করিয়া জীব পুনঃপুনঃ গভাগতি করিতেছে । এষ 
রূপে পুনঃপুনঃ জগতত্রর়ের সহিত সংঘর্ষ করিয়! ক্রমশঃ জীবের বৃদ্ধিবৃতি বিক- 
শিত হয়। এই বুদ্ধির ইংরাজি নাম 17$51160। বুদ্ধি বিকশিত হুইয়া ক্রমে 
স্থল হইতে সুষম শুপ্রতর বিধয়ে প্রযুক্ক হইতে থাকে । তাহার ফলে দীর্ঘ 
কালে বিজ্ঞান (08 7162507) ) প্রক্টিত হইতে আস্ত হয়। ইহাই, 


২৯২ পন্থা! [অগ্রহায়ণ। 


জীবের চিৎ ভাব। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম । যে উপাধি বা কোষ আশ্রয় করিয়া এই 
ভাবের প্রকটন হয় তাহার নাম বিজ্ঞানময় কোষ । এ যুগে সুসভ্য বুদ্ধি- 
মান্‌ মনুষ্যের মধ্যে এই বিজ্ঞানময় কোষ অনেকটা ক্ষত হইয়াছে দেখা যায়। 
বিজ্ঞানের জটিল সমস্ত ও দর্শনের গু রহুস্তের বহুল আলোচনায় দেই জন্য 
তাহাদিগকে ব্যাপৃন্ত দেখা! যায়। যখন এই কোষ সম্পূর্ণ পরিণতি লাঁত 
করিবে, তখনই জীবের যে চিৎভাব__(যাহা ৪১৪৮75৩% (11100101105 ব1 0816 
[৭১০] রূপে ব্যক্ত হয়), সেভাব চরম বিকাশ লাভ করিবে। তখনই 
মন্্য্য--বুদ্ধি দর্শন ও বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্তের উচ্চতম পদবীতে আরোহণ 
করিতে পারিবে। 

জীবের যে আনন্দ ভাব, তাহার গ্রকাশক্ষেত্র আনন্দময় কোষ । সাধারণতঃ 
জীবদে'হ এই কোষ এখনও বড় স্্তি লাভ করে নাই। উপনিষদের 
ভাষায় ইহ! এখনও “নীবারহচবৎ তবী”। অপক ধান্তেক তৃষের সভায় কোমল। 
যখন কাল সহকারে ঈশ্বরে প্রেম ও জীবে প্রীতিরঅন্থশীলন দ্বারা এই কোষ 
প্রত পরিণতি ও স্ফপ্ডি লাভ করিবে, তখনই জীবের যে আনন্দ ভাব তাহ! 
স্ুবান্ত ও প্রকটিত হইবে । তখন “আননাং ব্রহ্ষণো বিদ্বান ন বিভেতি 
কুতশ্চন+ ত্রক্ষের আনন্দ ভাব প্রত্যক্ষ করিয়! জীব কুত্রাপি ভয় অনুভব 
করিবে না। কারণ ভেদ জ্ঞান হৃইন্তেই ভয়ের উতৎ্পত্তি। দ্বৈতাদেব ভয়ং 
ভবতি। যদ! দহবুমন্তরং পশ্যতি তদাস্য ভমুং ভতবতি। যখন পধ্যন্ত বস্তুতে 
বস্ততে অন্ুমাত্র ভেদ দর্শন করে, তখন পর্যন্ত জীব ভয় অনুভব করে। বুদ্ধি ব| 
10061160এর ভিস্তি ভেদজ্ঞান - বস্তুতে বসন্তে পার্থকা নাধন, পদার্থ সকলের 
বিশ্লেবণ, খিচারণ, বিকলন। আর আন:শর ডিও একত্ব জ্ঞান; "মুত্ত পদার্থের 
ুদ্তিগত পার্থক্য তিরোহিত করিয়। তাহাদের সঙ্কলন, বস্তগত অভেদ সাধন। 
এই একত্ব আয়ত্ত হুধলে শোক মোহ, ভয় দ্বেষ সমস্ত তিরোহিত হই 
জীবের যে আনন্দ ভাব,- তাহ1ই অজভ্র ধ.রায় উচ্ছলিত হয়। 


তত্র কঃ শোকঃ কো মোহ একত্ব মন্তুপশ্ততঃ ঈশ উপনিষদ । 
জীবের আনন্দময় কোষ ক্ফ,্ত ও বিকশিত হইলে, সে জগতের একত্ব ও 


জগদীশ্বরের মনস্তত্ব অনুভব করে। এই অনুভবের নাম প্রচ্ভান। আহার ফলে 
জীবের আনন্দৃভ্ব প্রকটিত হয়। কারণ ভমৈৰ স্ুখং নন্পে স্থুখ মন্তি। 


১৩০৮ । সৎ চিত আনন্দ । ২৯৩ 


এইরূপে চিৎ ভাব ও আনন্দ ভাব প্রকটিত হুইলেও জীবের আর একটি 
ভাঁব-_সৎ ভাব, বিকশিত হইতে অবশিষ্ট থাকে । 

জীব যখন বিবর্তনের ফলে ক্রম বিকশিত হইয়া কল্পেরশেষে পুর্ণত। 
লাভের অধিকারী হয়, অথবা যধন দীর্ঘকানব্যাপী যোগ সাধনার বলে 
সাধকের উপাধি সমূহ অপূর্ব স্বচ্ছতা এবং কোঁষ সমূহ অসাধারণ ক্ষতি ও 
পরিণতি লাভ করে; তখন এই সৎ ভাব প্রকঠত হইতে থাকে । ইহার 
গ্রকাশক্ষেত্র হিরন্ময় কোষ। এ ভাবের আমরা এ অবস্থায় কিছুই ধারণ! 
করিতে পারি না। বোধ হয় সেই জন্য শাস্ত্রে এই কোষের অতি যতসামান্ 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই কোষ বিকশিত হইয়। জীবের সৎ ভাব প্রকটিত হইলে, 
জাব ব্রন্ধের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। তখন সে ধষে বামদেবের মত বলিতে পারে-_ 

« অমৃতা অভূমঃ অগন্মস জ্যোতিঃ+ “অমরত্ব লাভ করিয়াছি, জ্যোতি: প্রাপ্ত 

হুইয়ছি। ফলতঃ এই কোষে জীবের যে সর্বোত্তম ভাব তাহাই প্রকাশিত 
হয়। কারণ,_ 

হিরন্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্মনিক্ষলং--পরাত্পর হিরন্ময় কোষে বিরজ্ব 
নিম্ল ব্রহ্ম বিরাজিত। ৃ 

জীব ও ত্রঙ্গ। জীব ও ত্রহ্মের মত শুদ্ধ শুভ্র নির্মল অপাপবিদ্ধ। 

তং বিদ্যাৎ শুক্রমমৃতম্‌। 

জীবের এই সর্বোচ্চ অমল মমেয় অনিস্ত্য ভাব এই ছ্িরন্ময় কোষেই 
প্রকটিত হয়। তখন জীব ও ব্রন্গের মধ্যে যে স্বচ্ছ হিরন্ময় আবরণ তাহ! 
অপস্যত হইয়া সত্যধশ্ন জীব সত্য স্বরূপ “সত্যং জ্ঞানমনস্তং” ব্রঙ্গের সাক্ষাৎ- 
কার লাভ করে আর উপনিষদের ভাষায় বেদমন্ত্রে প্রার্থনা করে - 

হ্রিন্ময়েন পাত্রেন সত্যন্তাপিহিতংমুখং ত্বং তত পূণ অপাবৃণু সত্যধর্শমায় 
দৃষ্টয়ে। 

হিরম্ময় আবরণে সতোর মুখ আবৃত আছে। হে পৃষণ ( জগৎগালক ) 
তুমি সে আবরণ উন্মোচন কর। আঁমি সত্য ধর্ম (সৎ ভাব জামাতে 
বিকশিত হইয়াছে ), আ ম সেই মুখ দর্শন করি | 

শ্রীহীরেক্ত্রনাগ দত্ত। 


মার সস এগ আপস 


২৯৪ . পিন্ভা | টা | অগ্রহাযূণ। 


শ97ীন্কভ্ স্নাশলাল্স কুক 1 


(পূর্ব প্রকাশিত ২৫১ পৃষ্ঠার প। হইতে ।) 
২ রোধ 





বানের রিপু সকলের মো জৌোধ একটী গ্রধান রিপু' কাম 


দ্বারা মেমন মানবচিত্ত পরদশ হইয়া যায়, সেইরূপ কোপ দ্বারা আম্মশক্জির 
সর্বাপেক্ষা মাধিক বিক্ষেপ উৎপন্ন হয়। অতএব ক্রোধ ভয় কর সাধকের 
পক্ষে নিভান্ আনহাক। 

কাম যেমন সঙ্কল্লাম্ক তেমনিই (ক্রোধও সন্কল্পের ফল অংসন্ফি হউডে 
উৎপন্ন হয়? সেই জন্য গীতায় শ্রীতগবান্‌ বলিয়াছেন “কামাত ক্রোপোতি- 
জাতে ।১ এক্ষণে ক্রোধ কি তাহা বৃঝিবার চেষ্টা করা যাঁটক। জ্েগাদের 
মূলে আত্মজ্ঞানের পরিিন্ন ভাব অবস্থিত। বিষয়ে চিত্ত অ'কৃ্ট হইলে কমে 
অহং পদার্থও বিষয়ের সহিত মিলিত হইয়া আপনাকে বিষয়ী ও সীমাবদ্ধ জ্ঞান 
করে। ক্রোধের মূলে এই সসীম ভাব দেখা যাইতেছে । আমি সসীম হুই- 
য়ছি বলিয়া উপাধি বিশেষের ক্ষুদ্র ভ্ঞান দ্বারা আবদ্ধ হয়া পড়ি, এবং উপ ধি 
জ্ঞান ছাঁ”। পরিব্যক্ত অহং জ্ঞানের প্রতিকূল তাবাপন্ন বিষয় উপস্থিত হইলে 
নিজ পরিচ্ছি্ আল্পজ্ঞান রক্ষা করিবার অন্য, এ বিপরীত শক্তির নিরাশ করি- 
বাঁর জন্য ষে বহিমুখী বৃত্তির ক্রিয়। হয, তাহাকেই ক্রোধ বলা হয়। ক্রোধের 
মূলে হুঈটা দিনিশ দেখা যাইতেছে। একটা অপ্রাপ্ত বন্যর প্রাপ্তি আকাজ্ঞ। 
বা যোগ আর একটা প্রাপ্ত বস্তর সংরক্ষণাকাক্রা বাক্ষেম। কিপার্থিব-কি 

আধিদৈবিক, কি নআধ্যাম্মিক পদার্থে উত্ত যোগক্ষেম বৃত্তি সকলের কার্য 

হইলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। জতএব ক্রোধ জের প্রধান উপায় যোগও ক্ষ্ম 
পরিতাগ। সেই জন্য গীতায় শ্রীক্গবান্‌ মিযোগক্ষেমানস্থাকে প্রশস্ত বলির 
গিযাছেন। | 

আরও বিশেষনপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে যোগ ক্ষেম বৃত্তি 
শরূল মহূং জ্ঞানের পরিচ্ছিন্ন ভাব জন্ঠ উৎপর হু 1 ঘহাছার আয়জন-ঘত 


১৩০৮ | গুটাকত সাধনার কথা ৯৯৫ 


পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষু তা্ার তত শন্ভাব, হ্বতরাং তাহার পক্ষে ততই ক্রোধ বুদ্ধির 
সম্ভাবন1। অভএঞব যোগ ক্ষেম চ্যাগ করিতে গেলে জীবকে আপনাতে 
সন্ধষ্ট হইতে হয়। যতক্ষণ অভাব থাকে, ততক্ষণ জীব সন্তষ্ট হয় না, পরস্ত 
সঙ্কোষ থাকিলে আত্ম প্রসাদ: জন্ত কোন অভাব পরিলক্ষিত হয়না। এন্ছণে 
ভীবের এই সন্তষ্ট ও ম্রাম্মারাম ভাব আনয়ন করাই ক্রোপের মহৌষধ । 
দেবত দি পূক্ন ও অভাব দূর'করণার্থ বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের অবলম্বন দ্বার! 
এই মভাবের আত্াস্তিক নিবৃত্তি হয় না। ফারণ এই অভাব বাস্তবিক পক্ষ 
বিষয় জন্য নহে । আমি সর্বদা আমার ম্ববপভূত ঈশ্বরের অনুগন্ধান করি- 
তছি, তবে কোধ বিশেষ দ্বার। আবদ্ধ চিত্ত ছইয়। এই আত্মানুসন্ধীন বিষয়াঁ, . 
গুল্ধানরূপে প্রতীয়মান হয়। হ্ৃর্যোর শুভ্র ক্রিণ রঙ্গিল কাচের ভিতর দিয়! 
গ্রমন করিলে যেমন কাচের রঙ্গ পাণ্ত হয়, সেইকপ ঈশ্বরের সহিত আম্মার থে 
নিতা ধারাধাঁহক আত চপিতেছে দেই আোত উপাধি বিশেষের মলিনন্ত! জন্ত 
কাম ও অভাবরধপে দেখা দেয়। সুতরাং নম্ততঃ পক্ষে আমরা বিষয়াভি*াাষী 
নই বলিয়াই কামন| দ্বার! উপলন্ধ বিষয়ে পরিতৃপ্ণ হইতে পারি না ও হৃদয়ের 
শুধ! নিবৃত্তি হয় না । যতক্ষণ পর্যাস্থ গামর| সেই পরম বস্তু লাভে সক্ষম না 
হুইব, ততক্ষণ পর্ধান্ত কাম ও ক্রোধের সম্ভাবনা আছে। ঈশ্বর বা ভগবানের 
সহিত সন্বন্ধ স্থাপন নিজের ক্ষুদ্রতা দূর হইলে আর ক্রোধ আসিতে পারে না। 
যেবস্ত লাভ করিলে আর কোন পদার্থে মন আকৃই হয় না ও যাহার লাছে 
সকল পদার্থ ই নুলহ হয় সেই বস্ত লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে চেষ্রিত 
হওয়া উচিত । 
সংসারে আন্দ অজ্ঞ জীবের পক্ষে এই ভাব একেবারে আইসে না। এই 
ভাব মানিতে গেলে অল্পে মল্লে সাধনা করিতে হয়। প্রথম স্ামি যে 
জগৎ হইত পৃথক ও অন্য জীবের এবং ভগবানের সহিত সম্পর্ক বিহীন এই 
ভান সাধনা দারা অন লে ত্যুগ করিতে হইবে। যদি সমস্ত জগং ঈশ্বরদয় 
দেখ। যাঁর, যদ্দি সর্ধভূতে তাহার "ন্বিকাশ অনুভূত হয়, "তবেই মামার স্বাতন্ব 
রূপ তেদ জ্ঞান দূরাভৃত হয়| শরীরের একতাজ্ঞান নিবন্ধন শরীরের কোন 
ঘশ অপর অংশকে হিংসা ছেষ করে না, পরন্ধ গ্রতোক অঙ্গ গ্রতাঙ্গ আপন 
আপন অধিকারন্ত হইয়। আপন আপন কর্তবা সম্পাদন পূর্বক শরীরের একস 


২৯৬ পন্থা! | [অগ্রহায়ণ 


প্রতিপন্ন করে। সেইক্পে জীব আপন অস্তিত্ব স্বতন্ত্র ও পৃথক বলিয়! অনুভব 
করিলে কাম ক্লোধের উৎপৰ্বি হয়। কিন্ত বিশ্বত্রন্ষাণ্ডের সহিত জীবের সম্বন্ধ 
স্কাঁপন হইলেই জীব যদি আপনাকে ব্রক্ষাগডুবপে ধিদ্যমান ভগবানের বিরাট 
শশীরের মপ্ো অবস্থিত ও উক্ত শরীরের মন্তান্ত অবয়বের সহিত নিগুঢ় সম্পর্ক 
আন্জ বলিা বিব্চেনা করিতে পারে তবে কামচারিতা ও ততৎসঙ্গে ক্রোধের 
উপশম হয়। চক্ষ কোন শভিনব রূপ সন্দ্শন করিলে ত'ভাতে কর্ণের সহিত 
কোন বিবাদ উপস্থিত হয় না। কারণ উতয়েঈ কেবল শাপনাদের স্বত্ব 
কার্ষোর অন্য শ্বষ্ট নহে? শরীরীর সুখের জন্য উভয়েই বর্তমান, উভয়েই 
শরীর কার্ষে__নিযুক্ত। সেইকপ জীব ব্রহ্ষাণ্ডের কেন্্রভৃত স্তরাস্থা ঈশ্বরের, 
দেশ. কাল ও পাত্র অনুসারে, প্রকাশের জন্য শ্সিত। এইবপ জ্ঞান হইলে, 
জীবের মধ্যে পার্থকা ও শ্বাততন্ত্র দূর হইয়! যাস, এবং ধরূপ বিশ্বজনীন গরম 
দ্বারা চিন পণ্ত্রীকূত হইলে ঝট্টি জীবের শ্বতম্ব চেষ্টায় সমষ্টি জীবের কার্য্য 
সম্পাদন তয় ও বিচব্রঙ্গাণ্ডের নিয়ন্তা ঈশ্বরের অন্থকৃলে কার্যয হওয়াতে 
উক্ কার্য কাহারও প্রতিকৃপ হয় না। স্থতরাং ক্রোধের ও সম্ভাবনা 
নাই। 

এই মূল তব হৃদয়ে প্রতিভাত করিতে গেলে সর্ব প্রথমে জীবের একতা 
ও বিশ্বজনীন ভ্রাভৃভাবের অনুভূতি হওয়া আনশ্ঠক। উক্ত একতা ও ভরা 
ভাব অগ্জভব করিতে গেল, বাষ্টি জীব সকলের মধো কোন প্রকার এ্রক্যত! 
্কাপন করা চাই। এক দেশে বা] প্রদেশে বাস করিলে যে একতা হয়, এক 
রকম শরীদরর গঠন হইংল যে একতা হয়, বাঁ এক রকম মনোবৃত্তির অনুশীলনে 
জীবের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপন হয়, তাহা দ্বারা ক্রোপেয় আত্তপ্তিক নিবৃত্তি 
হইতে পারে না। কারণ পরী প্রকার একতা তাৰ সর্বদ! পরিণামী, স্বাভাবিক 
ক্ষযবুদ্ধিশীল, দেহ বিশেষের আপান্প্রতীয়মান একতাঁর উপর নির্ভর করে। 
অনাত্ম পদার্থের দারা আশ্ার শ্বভাবজ একস্ক্ুব সম্প ুকপে উপলব্ধ হইতে 
পারে না। সুতরাং যে তব লাঁভ করিলে মার শ্বতন্ন ঠা স্থানথাকে না, 
যে জ্ঞান প্রকাশ হইলে শরীর সকলের পরিচ্ছিন্ন তাৰ দূর হয়, যাহা পাইয়া 
যোগগণ আয্মারাম হইয়া আাছেন, সেই ক্ষয় অপবর্গ শৃন্ট নিত্য, শাখত, সর্বদা 
একভাবে অবস্থত, ভূবন সবশের প্রকাশক ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রত্বরপ ঈশ্বরগুত্বের 


১০৬৮] 


মা 


এক খানি পক) [হর্ন 


উপলব্ধি দ্বারা, কাঁম তশ্মুলক স্বতন্ত্র চেষ্টা, ও উত্তয়ের অবস্তন্তাবী ফল স্বরূপ 


কোধের আতান্তিক নিবৃত্তি হয়। 


প্রশ্ন । 


| উত্তর। 


:. ( ক্রমশঃ: ) 
অনভ্তরামের গুরুভাই। 


আআ 


ঞন্ক আনি সেভ £ 
*৯€€€ 
শ্যামা। 


তব নন্তক্মপিণী কালী, বিশ্বসংসার জননী 


কেহ কি বলিতে পার কোথা, তার অধঃউদ্ধসীমা ? 
অশাধার বাহিরে ধর, জেযোতিঃ অন্তর আকাশে 
অপরোক্ষ অনুভবে পাবে, জগত জননী শ্যামা ॥ 


কিরূপ সে অনুভব যদি তা জানিতে চাহ 

হৃদয়গ্রস্থি সমূলে কাটি, চল সমাধি মন্দিরে ॥ 
বুঝিতে পারিবে তবে, হৃদয়ের গুহা মার 

নার আননা শান্ত তরঙ্গ, হাসে ভ্যোতির দাগরে ॥ 


নাদ মধ্য জ্যোর্তি. কণা, আননরসের দানা, 

একটি কণ! তোমার রূপ, অখগ্ুরস শ্তামা মা ॥ 

জ্যোতিরপোহ্মৃতং ব্রঙ্গ, শ্তাম। ব্রদ্দের স্বরূপ, 

বিশ্বব্যাপী সে অরূপ বূণ, বুঝ শ্াধার মহিম1 | 
৮১ 


২৯৮৮ পন্থু। | [ অগ্রহায়ণ 


হম! ম| যে ব্রহ্মযোনি, জগজ্জোতি প্রসবিনী। 
তার গর্ভরসে ভাসে বিশ্ব, কল্পান্ত পধ্যস্ত কাল ॥ 
কল্প শেষ হবে যবে, রবেন! বিশ্ব ব্রহ্মা 

জাব জত্ঞম্থাবর জঙ্গম, বিনাশিবে মহাকাল ॥ 


তবে অক্ষর পুরুষ গ্ররুতিকে হদে ধরে 
মহাশ্মশানে ঘোর নিশাতে, প্রেমে করেন বিহাক ॥ 
মহাপ্রেমানন্দ রস এফে মার কালীরূপ 


ইহা বুঝে ভক্তি আছে যার, মাতৃপদে নমস্কার ॥ 


পুরুষেবু ম্হাতেজ) শ্ামা করিল ধারণ, 

প্রলয় নিশা হইল শেষ, নিস্তেজ পুরুষ, শব ॥ 
আরম্ত মতন কল্প, প্রকৃতির গর্ভে বিশ্ব, 
বীজযোগে হইল প্রকাশ, ধ্যানে কর অনুভব ॥ 


গর্ভোদকে তেজোবিন্দু, ক্রমে ক্রমে প্রসারিল, 
কালজলে আলো মিশে গেল, গর্ভ হইল বিস্তার । 
এই যে লক্বোদরী রূপ এই মার ভারারূপ 


ইহা! বুঝে, ভক্তি আছে যার, মাতৃপদে নমস্কার ॥ 


ঠা ০. ও 


ভাই, 
তোমার কবিতার গ্রথম কথাগুলি অবলম্বনে আমি একটি কবিতা 


লিখিরাছি তাহা তোমাকে পাঠাইলাম। 
কে জানে কালী কেন? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর £--- 
অশাধার বাহিরে ধর, জ্যোতিঃ অস্তর আকাশে 
অপরোক্ষ অনুভবে পাবে» জগত জননী শামী ॥ 
ভগবান গীতায় বলিয়াছেন | ্‌ 
যা নিশ! সর্ববভূতীনাং তন্তাম্‌ জাঁগর্তি স্ঘমী 
যন্ত।ম্‌ জাগ্রতি ভূতানি সং নিশা পশ্যতোমুনেঃ॥ 


১৩০৮] এক খানি পত্র। ২৯৯ 


যাহা সর্ধভূতের রাত্রি সংযমী পুরুষ সেই খানে জাগ্রত থাকেন এবংয'হাতে 
ভূতগণ জাগ্রত থাকে জ্ঞানী মুনির কাছে উহাই রাত্রি। 

জ্ঞানীর কাছে বাহাক্সগৎ অন্ধকারময় রাত্রি এবং অন্তর্জগৎ আলোকষয় 
দিবা । মন বাহৃজগতে ফতকাল আলোক দেখিবে, বাহাজগতের বিষয়স্রথে 
যতদিন সখ অনুভব করিবে, ততকাল অন্তরের জ্যোতি দেখিতে সক্ষম হইবে 
না। সেই জন্য সাধনার প্রথম কথা 

আধার বাহিরে ধর, জ্যাতিঃ অন্তর আকাশে 
অপরোক্ষ অনুভবে পাবে, জগতজননী শ্যামা । 

মা, সমাধি গম্যা। মন যতক্ষণ বহিমু্খী থাকিবে ভিতক্ষণ কেহ সেই 
আদি কারণকে উপলব্ধি করিতে পারে না। আপনার বাহিরে জগৎকাঁরণকে 
খুজিতে যাওয়া মহাত্রাতি ॥ অত্তরের অতরে যে সফাধি মঙ্গির আছে সেই- 
খানে গিয়া মীকে অন্থভব করিতে হয়। এই মন্দিরে প্রবেশের পুর্বে হুদয়- 
গ্রন্থি সূলে ছেদন করিতে হইবে। হ্ৃদয়গ্রস্থি কথার অর্থকি তাহা বলি। 
বিষয়াশক্তি এক এক গাছি স্তার স্তায়; এক একটি হৃতা ছ্বারা মন এক এক 
বিষয়ে সংযুক্ত হয়। এইরূপ অসংখ্য স্থতা একটি গ্রন্থিতে বদ্ধ হইয়া মনের 
সহিত দৃঢ় বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । রঙ্জ,র এই গ্রস্থিটি হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছে 
তাই বিষ্য়কামনার আ্রোত ধ্দয় হইতে বাহিরে শিঃসারিত হয় এইরূপ আমর! 
অনুভব করিয়া থাকি। অসঙ্গ অর্থাৎ অনাসক্তিন্ূপ অস্ত্র অবলন্বনে এই গ্রন্থি 
সমূলে ছেদন করিলেই সমাধি মন্দিরের দ্বার খুলিয়া 'যায়। অন্তমু্থী মনের 
নামই সমাধি মন্দির । হৃদয়ের গুহ। এই মন্দিরের স্বান। এই মন্দিরের 
মধ্যে হিরম্সয় জ্যোতি প্রকাশিত আছেন ইহা! বুদ্ধিতত্ব। এই জ্যোতির 
প্রত্যেক কণ। এক একটি জীব (0107050)1 প্রত্যেক জ্যোতিকণার মধ্যে 
আবার আর এক পদার্থ আছে; সাধক যখন সেই পদার্থ আম্বাদ "করেন 
তখন পরম আনন্দ অন্থভব করেন) এই পদার্থ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরদ। এই 
রসের অন্ুভব হইলে যত জ্যোতিকণা সব এই এক আনন্দরস সাগরে ভালমান, 
বলিয়া! উপলব্ধি হয়, জ্ঞানীগণ এই কথা বলেন। প্রত্যেক জ্যোতিকণ। এই 
এক অখগ্ড রসের দানার ন্যায়, এই উপমা দেওয়া যাইতে পারে। অথবা 
আকাশে ভংসমান তুষার কণার সঙ্গে উপম! দেওয়া যাইতে পারে। 


৩০০. পশ্থা। [ অগ্রহায়ণ 


এই মগংখা জ্যোতিকণাঁর মধ্যে একটি কণা তোমার বূপ; উত্তর অস্তরের 
স্পন্দনই নাদধ্বনি। এবং এ যে অখণ্ড আনন্দরদ উহাই তোঁমার মা শ্যাম! 
মা। ইহাই বুদ্ধিতত্বের অস্তরস্থ তুরীয় আকাশরূপ অবাক্ত প্রধান পদার্থ. 
ইনি প্রকৃতি তত্ব। এই যে আনন্দ রস উচ্াই শ্যাম] মা, কথাটা ঠিক হইল 
না; এইই আনন্দবস বাহার গর্ভোদক, সেই চিন্ময়ীর নাম শামা মা। 
এই শ্যাম মা অজা; ইহার গণ অসংখ্য ভীব, অসংখা প্রজা কলের 
প্রারস্তে জন্মগ্রহণ করে এবং কর্পশেষে সব সাকার পদার্থ সেই কাণজলে 
লয় হইয়া যায়। রসের দানা রসে গলে যায়। কেবপ ধাহার] গভমুক্ত হন 
প্রলয় নিশায় তাহার সব এক হয়! জাঁগিদা। থাকেন। 
য1 নিশা সর্বভূ-ানাং তশ্তাম্‌ জাগর্তি, সং্যমী। 
এই মুক্তাত্মাগণ তখন যে তাবে লীন হইয়া থাকেন উহাই অক্ষর 
পুরুষ ভাব। 
এইবারে কালীরূপ ও তারারূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহ! 
ধুবিয়া লউন। 
ইহ বুঝে, ভক্তি আছে যার 
মাতৃপদে নমস্কার । 
প্রীতি প্রাথা 
শ্রীকষ্ণধন-_. 
পু 
আমি যে তুরীয় আকাশ শব্দটি ব্যবহার ক্রিগাছি তাহার অর্থ এই । 
তুক্নীয় শবের অর্থ চতুর্ধ। তিনটি আকাশ পার ছয়ে যে আকাশকে ধরা যায় 
উহ্থাই তুরীয় আকাশ। তিনটি আকাশের নাম এই £--ভৌতিক মবাকাশ 
মহাকাশ ও চিদাকাশ । আমাদের পাঞ্চতৌতিক দেহ যে জাক'শ মধ্যে 
ডুবিয়৷ মাছে উহা ভোন্িক আকাশ, হৃদয়ের গুহ, ধেখানে অত্তমূ্ধী মানস 
মন্দির আছে উহ মহাকাশ; এ মন্দিরের মধো যে আকাশ উহ11 চাকাশ 
এবং জ্যোতিবিন্দুর অস্তরস্থ আকাশ তুরীয় আকাশ। 


হধংধন। 
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ঈশ্বিল্োস্াসিনন্না 





( পুর্বগ্রকাশিহের পর ) 


ছাত্রঃ উপাধি সকলের সাতগ্র সম্পাদন করিতে গেলে কি আবশ্তক 
তাহা আর একটু বিশদ কথিয়। বঝাইয়1 দ্রিন। 

শিক্ষক-_ প্রত্যেক উপাধি কর্মাতন্য। উপাণিস্থ জীবভা বকে পরিপুষ্ট করি- 
বার ভ্তন্ত তাছ।র! স্থষ্ট হুইয়াছে। একথা তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি। উপাধি 
বিশেবে প্রতিবিশ্বিত অয পদার্থের সহিত অনাজ্ম পদার্ধের গার্থকা দেখাই! 
অথচ প্রতোক ভ্রবোর অভ্যন্রস্থ আত্মভাব দ্বারা জীবাক্মার আত্মজ্ঞান পরিপুষ্টি 
সাধন জন্ত উপাধির আবগ্ক। মনেকর তোমার অভ্ন্তরগ্থ সচ্চিদানন্দময় 
আমি পদার্থ আছে এক্ষণে দেই আমি পদার্থের আনন্দভাবের পরিপুষ্টি কি 
করিয়। হয় স্ত্রী, পুত্র, ও আত্মীয় বন্ধুগণের উপাধিসকলের “ভিতর দিয় যে 
আনন্দজ্যোতি: নিহত হয়, সেই জ্যোতিঃ দ্বার! আমর। আমাদিগের আনন্দমক্ 
তাৰ কতকটা উপলব্ধি করি। নিজ শরীরস্থ সুগন্ধি কোপ! হইতে আসি- 
তেছে ইহ অনুভব করিয়! মুগ যেমন খু'জিয়া বেড়ায়, সেইরূপ আমরা বতক্ষণ 
আপন সরূপ অনুভব না করিতে পারি, যতক্ষণ আমাদিগেয় অপরোক্ষান্ুতুতির 
শক্তির বিকাশ না হয় ততক্ষণ সেই অভ্যন্তরস্থ আনন্দময় ভাবের পণ্রপোষণ 
করিতে গিয়া বহির্,খি বৃত্তির সাহাষ্যে প্নেহ ভালবাসা ও প্রেমের পাত্র আন্ু- ্‌ 
সন্ধান করি। ্দিও সেই প্রেম বাস্তবিক আঁমাদিগের নিন্দেরই স্বরূপ তথাপি 
শিশুর হ্যায় আমর! দর্পণ ও দর্পণস্থ প্রতিবিশ্বের সাহায্য ব্যতিরেকে সে প্রেম 
অনুভব কঠিতে পারি না। আর এক কথা, আমাদের উপাধি মকণ সাধারণতঃ 
সুগঠিত (078501550 ) নছ্ছে সেই প্রন্য উপযুক্ত করণ ঝ। ইন্্িয়াদর অভাবে 
ভি 5রের স্বরূপ ভাব বাহিরে প্রকাশ পায় না বলিয়াই উপাধিগুলির সংগঠন 
হওয়া আবশ্তক। এই সংগঠন প্রক্রিয়াতে তিনটা জিনিস আবশ্কক। প্রথমে 
ভিতরস্থিত সচ্চদাননদময় পদার্থের বাঁজরূপ ভাব যাহাকে শাস্ত্রে জীবাস্ক। বলে, 


৩০২ প্থা 1 € অগ্রহাষণ | 


দ্বিতীয়তঃ উপাধিগুলির তৎ তৎ কার্ধ্য করিবার শক্তি প্রশক্তভাবেও থাক! 
চাই। তৃতীয়তঃ বাহির হঈতে উপাধিগুলির ভিতরে প্রস্তৃপ্ত শক্তিকে উদ্দি-। 
পীত করিবার জন্য বঠহিজগতের তর্বন্ুরূপ শক্তির আব্শীকতা আছে। আর 
একটি প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। শরীর বা! উপাধি সহিত অভ্যন্তরস্থ জীবাত্মার 
সম্পর্ক থাকা চাই। 

ছাত্র উপরোক্ত বিষয়গুলি একে এক ভাল করিয়৷ বুঝাঁইয়! দিন। 

শিক্ষক--জীবাত্মার আনশ্তকতা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হইবে ন। সাধনা বা 
ঈশ্বরোপাপন। জীবাত্মারই 'কর্তবা। জীবাত্মা পরমাত্মা মধ্যে অভেদভাব 
আমদিলে আর সাধনের আবশ্তকতা থাকে না। বিশেষতঃ প্রত্যেক কাব্যে 
ও ভাবে এই এক অহং রূপী পদার্থ অন্ুশ্যত হইয়া! আছে ইহ! চিত্তবৃত্তির 
বিশ্লেষণ করিরা দেখিলে বুঝা যায়। দ্বিতীয় কথা বুঝিতে গেলে একটি দৃষ্টাস্ত 
বইতে হয়। মনে কর চক্ষু উপাধির কার্য কিদ্ধপে হইবে । বহি'জগৎ হইতে 
আলোকম্পন্দনের (1581) 510156975 ) গ্রহণ শক্তি না! থাকিলে চক্ষু দার! 
দেখিতে পাওয়। যায় না॥ এই জন্য পাশ্চত্য দার্শনিকগণ চক্ষুর গ্রহণ শক্তির 
পরিমাণ (110)1601£60500151 ) স্থির করিয়াছেন। এই পরিমাণের 
শান্্ীর নাম "মাত্রা" (15455: ) এই মাজার মধ্যের স্পনদনগুলি সাধারণতঃ 
চক্ষু গ্রহণ:করিতে পারে । | 

নিচের ব। উপরের ম্পন্দনগুলি গ্রহণ করিতে ন। পারাতে আমরা সে সব 

গুলিকে অন্ধকার বলিয়া দেখি । 1১০7651 বা আছ নামক তেজভত্বের 

 যেলম্পন্দনগুলি আছে সে গুলি মানব চক্ষতে এ পধ্যস্ত গ্রহণ করিতে পারে 
_ন। স্থৃতরাং উক্ত 30255 এর আবিষ্কারের পুর্বে তাহা আমাদিগের নিকট 
' অন্ধকার বলিয়! প্রতীয়মান হুইত। এইরূপ সকল উপাধির সাধারণতঃ 
স্পন্দনের মাত্র! নির্দি্ই আছে। সাঁধন। ছার। এই মাত্রা (14018 0£ ০০০- 
:919850955 ) বাড়ান যাঁয়। সেই জন্য যোগীগণ স্থুল চক্ষুকে সর্বপ্রকার 
স্পন্দন গ্রহণ করিতে তৈয়ারী করিতেন বলিয়াই স্থূল চক্ষুর সাহায্যে আজকাল 
পাশ্চাতা বিজ্ঞান আবিষ্কৃত যন্ত্রাদির সাহায্যে যে সকল বিষয় দেখা যায় তাহ 
দেখিতে পাতেন। দুরদৃষ্টি শক্তি এইকপে বুঝিয়! দেখিলে চক্ষুরিক্ট্রিয়ের_ 
উৎকর্ধের উপর নির্ভর. করে । এমন কি আঙগকাল আমেরিকায় এমন অদ্ভুত 
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শিশুগণ জন্মিতেছে যাহারা স্তল চক্ষে [২০11৪17 [৪9 স্পদনগুপি- গ্রহণ 
করিতে পারে। চক্ষুতে স্পন্দন গ্রহণ শক্তি না থাকিলে কখনই উৎকর্ষ দ্বারা 
এই অভিনব কার্য্য করিতে পারিত না । স্থধু এইরূপ তাবে বুবিপে বুঝা যায় 
যে স্তল চক্ষুতে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞ।নের অতীন্ত ও এমন কি অচিস্ত্যনীয় একটি 
শক্তির ক্রীড়া হইতেছে। এই শক্তি কি পরে বুঝ! যাইতেছে । এক্ষণে স্ধু 
স্পন্নন গ্রহণ শক্কি হইলেই হইল না। সেই স্পদ্দন গুলিকে মনোবৃতিকপে 
পরিণত না কিতে পারিলে ইন্দ্রিয় বা উপাধির দ্বার। কখনই জ্ঞান সম্ভবে ন!। 
স্থল ্পন্দনকে মানবচিত্বের নিকটে বৃত্তিশ্বরূপে গ্রাকাশ না! করিলে প্রবূপ, 
স্পন্দনে আমাদের কোনরূপ জ্ঞান হয় না। পাশ্চাত্য দর্শনে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি 
ইন্দ্িয়ের উপর কার্য করিবার জন্য বচ্টিজগৎ হইতে স্পন্দনের আবশ্তকত! 
প্রমাণিত হইয়াছে । কিন্ত ম্পন্দনের স্থিতি কাল ও ব্যপ্তি (৮৪৮ 1626) ) 
ভিন প্রতোক হন্ছ্রিয়ের জন্য বিশেষ কোন বিভিননতা দেখা যাঁয় না। তবেকি 
করিয়। আলোক স্পন্দন (11206 ৮1019090) হইতে ্ধপ করনা হয় আর 
কেনই বা শব্দ কল্পনা হয় না। আরো দেখ স্কুল ম্পন্দন হইতে চিততবৃতির 
(70465 01 00105010991:995 ) কিরূপে উদ্ভব হয়? এই ভন্ত হিন্দুরা 
প্রত্যেক উপাধিতে তত্বৎ অভিমানী দেবত। কল্পন1 করেন। এই সকল দেব- 
তাঁর সাহায্যে ভিন্ন ভিন প্রকারের স্পন্দনগুলি ভিন্ন ভিন্ন চিত্তবৃত্তি বূপে পরিণত 
হইয়। মানবক্ষেত্রে প্রতিভাদিত হয়। মানবের যাক প্রজ্ঞাবান (০০97501,49) দেব 
শক্তি আছে বলিয়াই মানব স্থল স্পন্দনকে মনোময়্ ভাবে দেখিয়া তদ্বার। আপ- 
নার ভিতরস্থ চৈতন্তের সহিত সন্মিলন করিয়া! জ্ঞান লাভ বা ক্রিয়া করিতে 
সক্ষম হয়। মনে কর একটী শিশুকে 41865 শিখ|ইতে হইবে শিশু স্থূল 
ভাবে গণন1| করিতে পারে কিন্তু স্থল বস্তগুলির পরিবর্তে ক, থ, গ, ব্যবহার 
করিতে গেলে এমন এক শিক্ষকের আনহক তিনি ক, থ, গ, র সহিত বস্ত 
- বিশেষের সম্পূর্ক জানেন। এরপে স্থ লম্পন্দনের পরিবর্তে মনোময় ভাবগুলি 
বাবহার করিতে শিখিবাঁর পুরে শিক্ষকরূগী দেবশত্তি থাকা আবশ্তক। এক 
দিকে জড়, আর এক দিকে চৈতন্য এই ছুই পদার্থের সম্পর্ক স্থাপন করিতে 
গেলে উভয়াআ্ক শক্তির আবশ্তক। মনে কর আমি ফরসী ভাষ! ভিন্ন অন্ত 
ভাষ| জনি নও তুমি ইংরাজী তিন অন্য ভাষা জাননা । এক্ষণে ছই জনে 


৩০৪ পশ্থা!। (অগ্রহাঁষণ 


মিপন হইতে গেলে একজন ফরাসী ও ইংরাঁজীবিৎ দ্বিভীষীর আবশ্ক। ও 
ঙাহার লাহযধো আমরা পরস্পরকে বুঝিতে পারধি। এরপ কুটস্থরূপে স্থুল 
জগতে দ্রব্য স্পন্দনরূপে পরিব্যক্ত ঈশ্বর চৈতন্যের সহিত জীবাত্মা রূপে পরিবাক্ত 
ঈশ্বর চৈতন্তের সন্সিলন হইতে গেলে প্রাকৃত ও বৈকাঁরিক উভাম্মক দেবস্থষ্টির 
আব্গ্তকত! প্রতিপন্ন হয় ॥। এই জন্য পান্ত্রে স্বত্ব গুণ হইতে দেবতা, রজঃ গুণ 
হইতে ইঞ্জিয় ও তমগুণ হইতে তত স্যষ্টি উল্লেখ আছে আকাশ তশ্ব তমোগুণ 
হইতে। শ্রোত্র অর্থাৎ শ্ত,ল শবম্পনানকে শবজ্ঞানে পরিণত করিবার শক্ত 
বজ:গু৭ হইতে উদ্ভব এবৎ শব্দাঁভিমানী দেবতা সত্ব গুণ হইতে এককালে 
উদ্ভুত হছন। এই তিনের সমন্বয়ে জীবের চিত্তে শব্বৃত্তির ছবি পড়ে ! 

এক্ষণে উপাধি বিশেষকে গঠন করিতে গেলে পূর্বোক্ত কয় তত্বের 
আবশ্তক আছ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ। শ্রোত্র দেবতাভিমানী দেবত! 
বিরূদ্ধে শর্দ কল্পনা হয় না, বা শ্রোত্রর শত্তি সীম! অতিক্রম করিলে শব 
জ্ঞান ভয় না ও বাছিরে শবাজ্ঞানের উদ্রেক কারি পঞ্ষীকৃত বা অপঞ্ষীকত 
যে ভাবেই হউক ন। কেন আকাশতত্বের আবশ্তক। বহিক্গগতে এই তিনের 
সমন্বয় (5800১511001) ) ঈশ্বর হইতে হয় এবং ভিতরে এই তিনের 
লমন্বয় অহৃং নামণেয় জ।বাত্ম। হইতে হয়। সেই জন্য এই পমন্বয় কারী জীবাত্ম! 
ভাছে বলিয়াই |বভিষ্ন ইন্দ্রিয় ও উপাধি অভিমানী দেবতাগণের দ্বারা 'প্রকা- 
শিত ভিন্ন ভিন্ন_চিত্ববৃত্তির মধ্যে এঁক্যত1 দেখা যায়। কিন্ত স্থধু এই তত্ব 
বুঝিলেই হইবে না। কর্ণের ঃবস্তক তা আছে। 


(ক্রমশঃ | ) 
অনস্তরামের গুরুভাই । 


লশ্লাভ্ন ভ্হাজ্জবাঙ্ালা | 


ইঞ্ারা পরমাতমারই প্রতিনিধি-জীবর হিতের জন্য ইহার! এই জগতে 
বাঙার যেখানে প্ররোজন তিনি সেইখানে ছদ্মবেশে বাঁস করিতেছেন--এবং 
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ভীবের হিত সাধনে রত রহিয়াছেন। ইহাদিগকে বদ্ধ জীবগণ চিনিতে পারে 
না-যে হেতু ইহার! বহুরূপী। কোন খানে কেহ বপিয়। মুচী সাজিয়া জুতা! 
দেলাই করিতেছেন, কোন খানে কেহ পাগল সাজিয়া পথে পথে ঘুরিয়া | 
বেড়াঙতেছেন, কেহ বা ভদ্র লোকের ন্যায় বাবু সাজিয়া ষে সেস্থানে গমনা- 
গমন করিতেছেন, কেহ বা বাজ কার্ধ্য চাঁলাইতেছেন। এ বিষয়ের একটী 
জলন্ত উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । কোন পময়ে কোন স্থানে একটী যুবক 
তাহার পিতার মৃত্যুর পর অক্তুল সম্পত্তির অধিকারী হয় কিছু দ্রিনের মধ্যেই 
কতকগুলি 'মণ্যাবাদী, তোসামোদী, চোর এবং ব্মায়েস আনিয়া তাহার বন্ধু 
কপে দেখা দিল এনং অল্প দিনের মধ্যেই তাহাকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া 
আপন অ/পন পণ দেখিল। যাহারা এ*টু ভাকিতে না! ডাকিতে কুকুরের 
স্তায় দৌড়িয়া আপিত তাহারা এক্ষণে কোনস্ত্রে সাক্ষাৎ হইলে তাহাদের 
অতি প্রিয় বন্ধু সুবক কে পাগল ও ব্দ্মারেস বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। 
জগতের এই গতি দেখিয়া যুবা আপনাকে ধিক্কার দিয়া কহিল যে এ সংসারে 
সকণেই অক 5জ্ঞ--এ €গত কুস্তাপাক নরক হইতেও অধম । এক্ষণে আর দিন 
চলে না, ক্রমে উপবাস হইতে লাগিল_-আর সহ্য হয় না তখন একমাত্র 
মভাতেই সর্বব যদ্বণার অবসান ও শাস্তি হইবে স্থির করিয়! যুব কিছু আফিঙের 
যোগাড়ে চলিল। যাইতে যাইতে পথের মধ্যে একজন মুচী তাহাকে ডাকিল-- 
“বাবু জুতাটা একেবারে 1গয়াছে আস্তন গেলাই করিয়া দি।ঠ' যুবক উত্তর 
করিল-_-“থাক আর সেলাইয়ে কাজ নাই” ৷ মুচী পুনরায় বলিল--“তাহাতে 
ক্ষতি কি? আমি আপনার নিকট মূল্যাদি চাহি না। বরঞ্চ আমি 
আর ও কিছু আপনার উপকার করিতে ইচ্ছা করি ।' উপকারের কথ! শুনিয়। 
যুবক পাগলের স্যার হাদিতে লাগিল এবং বলিল “উপকার”! তৃমি আমার 
কি উপকার করিবে? তুমি আমার উপকার.করিতে চাহ কেন? আমি 
কি তোমার নিকট শে আগরাধ করনাছি? বং গালি দিতে সেও ষে 
তাল ছিল কিন্তু তুমি উপকারের কথা বলিলে কেন? তোমার কথা শুনিয়া 
আগার. লজ্জা ও দ্বপা হহতেছে,. তুমিও কি শেষে আমায় ফাঁকি দিতে আফিলে? 
তখন সেই মুচী করযোড়ে কহিল “মহাশয়! তবে নহয় আপনিই আমার 
এবটী উপকার করুদ--আমাক একখানি পত্র লইয়া এই পথে যাঁন কিছু 
৪ 
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দূর যাই! বটবুক্ষ তলে একজন জটাজুটধারী সাধুকে "দেখিতে পাইবেন। 
তাহাকে এই পত্র থ্মনি দিয়! আমায় বাঁধিত করুন। এই বলিয়া মুচী একটা 
খোলার উপর কি হিঞ্জি বিজি লিখিযা দিল যুবক সাত পাঁচ ভাঁবিয়। সেই খোল! 
থানি লইয়া সাধুর উদ্দেশে চলিল এবং অল্প ক্ষণের মধ্যেই তথায় পহুচিয়৷ সেই 
তেজোময় মহাত্বাকে দণ্ডবৎ কারয়া খোলা খাঁন তাহার হস্তে দিয়! দগ্ডায়মান 
রছিল। সাধু পত্র পাঠান্তে মধুর বাক্যে বলিলেন.বৎস! উপবেশন কর। হে 
প্রিয় দর্শন! যাহা আসে তাহ! যায়, যাহার আরম্ভ আছে তাহার শেষও আছে 
অতএব এ সমস্তই নশ্বর, তোম!র এ দ্র্দশ! সহা করিতে হইবে । আত্মহত্যার 
চেষ্টা করিও ন1,| তোমার ভরণপোষণের ভার তোমার প্রালব্ধের হাতে আছে 
তাহার জন্য এত ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন কি? এই বলিয়া সাধু ধুনি হইতে 
একটি ন্বর্ণথণ্ড লইয়। যুবককে দিয়! বলিলেন__বৎস ! সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া যাও 
এই স্বর্ণথণ্ড লইয়! গিয় পুনরায় উপধুক্তু সংসারী হও । আর এক কাধ্য করিবে। 
যদি তুমি পুর্ণমার তিথিতে ছুই প্রহর রাত্রের সময় অমুক শ্মশীনে যাইতে 
পার তাহ! হুইলে তুমি সুখী ও কৃতার্থ হইবে। যে তুমি আজ সামান্ত ছঃখে 
হুঃখিত ₹ইয়া আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছিলে, সেই তুমি তখন ছঃখের 
নাম শুনিয়া হাসিবে। সাধুর কথা সমাপ্ত হইলে যুবক প্রণামপূর্ববক বিদায় 
লইয়। বাড়ী গেল। সেই শুভ পুর্ণিমা তিথির অপেক্ষা করিতে লাগিল। অল্প 
দিনের মধ্যে সেই পূর্ণিমা তিথি সমাগত হুইল। যুবক যথাসময়ে রাত্রিযোগে 
সাধুর কথিত সেই শ্মশান উদ্দেশে যাত্রা করিল । . 
শ্মশানে যাইয়। সে যাহ] দেখিল তাহাতে সে একেবারে সৃস্ভিত হইল। দেখিল 
শ্বশানের প্রান্ততীগে কতিপয় জ্যোতিম্মান্‌ মহাপুরুষ একত্রিত হইয়। মু গম্ভীর 
রবে পরম্পর কথোপকথন করিতেছেন । মহাজ্সাদিগের এই নির্জন স্থানে 
সন্মিলনকে দরবার বলিয়া থাকে । এই দরবারে যুবঙ্চ সেই পূর্ব পরিচিত মুচী- 
বেশধারী মহাঁত্স| এবং বটবক্ষতলবাসী সাধুকে দেখয়! তাহাদের চরণ প্রাস্তে 
গ্রণত হইয়। ভূমীতে পড়িয়া রহিল । তথন সেই মুচী বেশধারী মহাত্মা যুবকের 
প্রতি প্রসন্ন হুইয়া বলিলেন--বৎস! উঠিয়া উপবৈসন কর--তুমি অনেক 
ছুঃখ ও ক্লেশ পাইতেছ বলিয়! জীবন বিনাশ করিতে পার না। কারণ জীধন 
তোমার নহে ইহা পরমাত্বার তাহার জিনিস তাহার চরণে অপর্প করা 
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উচিত-_অর্থাৎ ভগবানের শরণাগত ছওয়াই একমাত্র উপায়। সে যাহা 
হউক তোমার ভাগ্য প্রনন্ন হইয়াছে আর তোমায় পািব ঃখে ছুঃখিত্ত 
হইতে হইবে না। ভুমি ভাগ্যবলে এই দরবারে আসিয়! এই মহায্মাদের 
প্রসাদ লাত করিতে পারিয়াছ। তোমাকে উপদেশ প্রপঙ্গে একটি আঁধায়িক! 
বলিতেছি তাহা মন দিয়। শ্রবণ কর। একদা দেবর্ষি নারদ ভগনানের নিকট 
নিবেদন করিয়াছিলেন-»*নাথ! তোমার কোন একজন বন্ধুকে 'দশিতে 
আমার বড় সাধ হইয়াছে” দৈববাণী হইল -পভাঁরতবর্ষে উত্তর! খণ্ডে হিমগিরি 
পর্বতের গুহাতম গুহাতে আমার এক জন* বন্ধু অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি 
সেই স্থানে যাইয়া তাহ র দর্শন লাঁত কর।” নারদ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া 
ভগবানের বন্ধু দর্শন উদ্দেশে সেই পর্বত প্রদেশে গমনপুর্বক অন্বেষণ করিতে 
কপিতে দেখিতে পাইলেন একটি গুহার মধ্যে এক খণ্ড পাধাণোপরি গলিত 
কুষ্ঠ পীড়িত ।কস্কালাবিশিষ্টপ্রায় এক ন্যক্তি নয়ন মুদিত করিয়া! পড়িয়! 
রহিয়াছে তাহাকে দেখিলে একটা শব ভিন্ন জীবিত মানুষ বলিয়া কথন 
প্রতীয়মান হয় ন।। নারদ এ ম্তান অপর কোন ব্ক্তিকে দেখিতে না 
পাইয়া ক্রমে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন এ শবাকার মানুষের অধবূভাগ যেন 
নড়িতেছে, যেন সে কিছু বলিতেছে। তখন নারদ তাহার মুখের কাছে কাণ 
পান্তিয়। শুনিতে লাগিলেন--সে অতি ক্ষীণ শ্বরে তগবানকে ধন্যবাদ দিতেছে, 
নারদ ইহ শুনি! উচ্চৈঃস্বরে বিয়। উঠিলেন-_-হে মহাভাগ! আপনাকে 
ভগবান এমন কি দয়! করিয়াছেন যে তজ্জন্ত আপনি তাহাকে ধন্াবান প্রদান 
করিতেছেন ? ভগবত বন্ধু বলিলেন- দয়াময়ের দয়া ব্যতিরেকে কে কোণায় 
মুহূর্ত মাত্র জীবন ধারণে সক্ষম হয়? তাহার দয়ার সীমা নাই তিনি একমাব্র 
দয়ার আধার তাহার দয়ার সমুচিৎ ধন্যবাদ প্রদান করে এমন সাধ্য কাহারও 
নাই। আমি যে তাহার অপরিসীম দয়! প্রাপ্ত হইয়াছি আমার কি সাধ্য ষে 
তাহার পমুচিৎ ধন্যবাদ প্রদান করি। নারদ এ গলিত কুষ্ঠ ব্যক্তির প্রমুখাৎ এবন্িধ 
সাধু বাকা শ্রবণ করিয়া একেবারে হতজ্ঞান হঈলেন এবং কৌত্হলাক্রান্ত 
হইয়! গ্রিজ্ঞীসা করিলেন মহাভাগ ! আমিত বুঝিতে পারিতেছি না আপনি 
আবার ভগবানের কি দয়া প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেই শবাঁকার মন্তম্য উত্তত্ু 
করিল আমি তগবানের ষে সমস্ত দয়। প্রাপ্ত হুইয়াছি তাহা বর্ণনা কর৷ যাঁদও 
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আমার পক্ষে অসম্ভব হখাঁপি আপনার এতাদৃশ আগ্রহ দর্শনে সংক্ষেপে বলিতে 
হুইল | অপাপদয়ার সাগর ভগবানের ছুইটী অমোঘ দয়ার আমি বিশেষরণপে 
ধন্যবাদ এ্রদান করিতেছি। প্রথমটী এই যে তিশি কদাচ আমাকে এক মুহ্‌- 
তের জন্তশ ভুলেন না--দ্বিতীয়টী এই যে তহারই আশীর্্বাদে আমিও 
তাহাকে এক মুহূর্তের জন্যও কদাচ ভূ।ল.ন। । ইহা শ্রবণ করিয়া নারদ পুনরায় 
জিজ্ঞান| করিলেন ভাল, আপনি এই অবস্থায় এ স্থানে কত দিন আছেন? 
সেই পীড়িত লোকটা উত্তর কিল আমি ত কালের সংখা করি নাই তবে 
অগ্নমানে বলিতে পারি বোধ হয় ৪» বত্সর হইবে । লাণ্দ গনর্াল তিজ্ঞাসা 
করলেন আচ্ছ। এখ স্।খ ক।পেস মতে পেহ ভিএবৎ 1৮৬1 ব্যত।ঙত কি 
আপনার মনে অপর কোন লালসা উদয় হয় নাই? সে উত্তর করিল ছুইটী 
বিষয় আমার মনকে চঞ্চল করিয়াছে ভাহার মধ্যে প্রথমটী এহ যে দেবর্ষি 
নারদের সাক্ষাৎ লাঁভ অপরটী এককু সুশীতল বাঁরি পান করিবার ইচ্ছা । 
এখন নারদ ধুঝিলেন ইনিই ভগবানের কথিত বন্ধ! অহেো! লীলাময়ের 
কি লীলা! যিনি সর্ব শক্তিমান দয়ার আধার তাহার বন্ধুর এই ছুর্দশা, 
গলিত কুষ্ঠ, কৃমি কীটে জজ্জরিত কঙ্কালবিশি্ট সামান্য শীতল বারির জন্ত 
লালাঘ়িত। নারদ এইন্সপ মনে মনে আন্দোলন ক.রয়া সেই ভগবৎ বন্ধুকে 
বাললেন-_-মহাভাগ ! আজ আপনার ছুইটা অভিলাসই পূর্ণ হইল, আমারই 
নাম নারদ আমি আপনার জন্য শ্মশীতল বারে আনয়ন করিতে যাইতেছি, ইহ? 
বলিকা! নারদ বারি অন্বেষণে স্থানান্তর চলিয়! গেলেন । অনেক অনুসন্ধানে ও 
কষ্টে বরণ হইতে পাতার দোনায় করিয়া জল লইয়া আসিলেন। তখন যাহা 
দেখিলেন তাহাতে নারদ বিম্ময় বিহ্বল হুইয়। গেলেন। দেখিতে পাইলেন 
ভগবদ্‌ বন্ধু ইহ জগত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াগিয়াছেন এবং তাহার মৃতদেহ 
কুকুর ও শুর্গালে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে ৷ ভগবদ্ধন্ধুর এইরূপ পরিণাম 
দেখিয়া নারদ কাতর স্বরে ভগবানের উদ্দেশে বলিতে .লাগিলেন। নাথ | এ 
জগতে যে যাহাকে ভাল বাসে সে তাহার সুখের জন্য কিন! করিয়া থাকে ? 
ঘে যাহাকে ভাল বাসে সে সেই ভাল বাপার পাত্রের সন্তষ্টির *নিমিত্ত নান! 
উপায্ এবং কৌশল অবলম্বন করিয়| থাকে । তুমি দেব সর্বশক্তিসান্‌ তোমার 
বন্ধুর এই দুর্দশা! দৈববাণী হইল নারদ! তুমি আমার কিছুই জান না 
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এবং কেহই কিছু জানে ন। আমি যাহাকে ভাল বাসি তাহার সহিত এইরূপ 
ব্যণহার করিয়া থাকি | আমার আশ্রিতের কিসে মঙ্গল হইবে তাহ! আমি 
ভাঁল জানি । তুমি আমার বন্ধুকে দুর্দশা গ্রস্ত মনে করিয়াছ ইহ তোমার ভূল । 
অগ্লক্ষণ পূর্বে তাহার মুখে কি শুনিয়াছিলে? তিনি কি বলেন নাই যে আমি 
তাহাকে কখন ভুনি না ইহা কি দুর্ীশাগ্রস্ত লোকের কথা? কিন্তু আমার 
বন্ধুর আচরণ আজ আমার বড় ভাল লাগে নাই । কারণ সে আমার বন্ধু হইয়া 
অপরের নিকট অভাব জানাইয়াছে, এই নিমিত্ত আজ আঘি আমার বন্ধুকে 
মৃুতলোক হইতে তুণিয়া লইয়াছি। তুমি তাহাকে মৃত জ্ঞান করিতেছ 
আমাতে যাহারা বিশ্বাস স্কাপন করে তাহারা কি কখন মরে। এ দেখ 
আমার বন্ধু আফিতেছেন, নারদ দেখিলেন একটা জ্যোতিঃপু্জ পুরুষ একদিক 
হইতে আর এক দ্রিকে চলিয়া গেলেন | এখন তাঁহার শরীর পঞ্চতৃতের নহে 
সে সপবপ কগের বর্ণনা! হয় না, যেন অদ্ভূত জ্যোতিররয়। নারদ দেখিবামাত্র 
চিনিলেন তিনিই সেই ভগবত বন্ধু) তখন নারদ মনে মনে বলিলেন-_ভূম! 
মহান পরমায্মার বন্ধু কেন এপ হইবে না। ঠাকুর যে ষোল আনা প্রাণ 
চান একটী পাঁই ও বাদ দিতে চাঁন না ইহা অজ জানিতে পারিলাম। এই 
বৃত্তান্ত শুনাইয়! সাধু কহিলেন পুত্র! রোগ, শোক, ছুংখ দারিদ্র এ জগতে 
যাহা কিছু মাপিয়া থাকে সে সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য । ভগবান যাহাকে 
ভাল বাছ্ন, তাহাকে চোখে চোখে রাখেন এবং তাহার সামান্ত মাত্র ক্রুটা ও 
তিনি সহ্য করেন না সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করিতে থাকেন অত্তএব গ্রত্যেক 
সংশোধনের মধ্যে তাহার অতুল পরম দেখিয়া তাহার কপ।পাত্রের। অতুল 
আনন্দে গদ্গদ্ধ হইয়া "মতি তয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে ও তাহাকে ধন্যবাদ দিতে 
থাকেন তখন বিপদ আর বিপদ বলিয়া বোধ হয় নাঁ। যেমন যুবতীগণ 
নবজাত শিশুর মুখ দেখিয়। প্রসবের সমস্ত কষ্ট অনায়াসে ভুলিয়া যান তদ্বপ 
ভগবানের মঙ্গল অভিপ্রায় :সমস্ত ঘটনার মধ্যে দেখিয়া তাহার আশ্রিতগণ 
সমস্ত ছুঃখ ভূলিয়া যান কিছু মনেই করেন না। ইহা শুনিয়া যুবা ভূমিষ্ঠ 
হইয়! প্রণাম পূর্বক কহিল অ'মিও আজ দেবভাদের আশীর্বাদে সমস্ত ছুঃখ ও 
ক্লেশ ভূলিয়৷ গেলাম এবং যথার্থ সখী হইলাম। আর এ দরবার ছাড়ি 
কোথা 9 যাইব ন। দাদকে চরণারবিন্দে আশ্রয় দিতে আজ্ঞা হউক এবং যে 
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ত্রক্তে দেবতারা ব্রতী হইগ়াছেন আমাকেও সেই ব্রতে দীক্ষিত কর হউক । 
দেই রাত্রে সেই শ্শানক্ষেত্রে যুবক দীক্ষিত হইল । যে ব্যক্তি এক দিন 
সংসারের জালা জর্জরিত হইয়া আত্ম হত্যা করিতে গিয়াছিল সেই লোক 
দয়াল মৃহাআ্াদের আশীর্বাদে অনেকাঁনেক ত্রিহাঁপগ্রস্ত জীবকে আত্ম হত্যা 
হইতে পরে রক্ষ। করিতে সমর্থ হইয়! ছিল, আহা ভগবানেৰকি অপার 
মহিমা । | 

জনৈক রিনা । 


পাল কতেলন্ জ্ালাঙ্প £ 
( ৬ সংখ্যার ২৪০ পৃষ্ঠার পর হইতে) 


রা 





(১৪৩) 
স্ব ব্রদ্ষময়ি! স্বকৃত কর্মফল গুলি একে একে যদি সকলি 


ভূগিতে হইল তবে আর তুই কি করিতে রহিয়াছিস্? সন্তান পাপানলে 
পুড়িয্' ছাই হইয়! গেল আর তুই দশহাত নিয়ে টো হয়া দাঁড়াইয়া রহিলি, 
তিনটা চক্ষুর মাঁথ! খাইয়! একবার দেখিলি না! এই কি মায়ের উচিত কার্ধ্য 
হইলে? 
| (১৪৪) 
প্রাণকে তুষার শীতল না করিতে পারিলে এভবদনদহনে রক! পাওয়া 
ভার। 
(১৪৫) 
মা, আমার বিবেক শান্তি ধৈর্য্য ক্ষম! প্রভৃতি দকল স্ুুভান শুলিই একে 
একে মরিয়া স্বধয় শ্বশানে পরিণত হইয়াছে, কাম ক্রোপাদি দৈত্য দানব ভূত 
পিশাচ সদাই মহানন্দে নৃত্য করিতেছে, অন্থুতাপ অনল অবিরাম হু হু আলি- 
তেছে; তুই মা, ধাণ্য' ভালবাপিস্‌ সকলি ত হইমাঁছে তবে কেন মা শুশান 
বাগিনি! এখনও আমার হৃদয়ে মাসিতেছিস্‌ না? | 
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(১৪৬) 
বিচ্ছেদ বড় কষ্টকর; এমন যে মহাশক্র জর তাহারও বিচ্ছেদ কাঁলে নিদা- 
রুণ যাতনা হয় এবং এমন কি কাহার কাহার প্রাণ পর্যান্ত বহির্গত হয়; তাহ! 
হইলে না জানি প্রিয় বন্ধুর বিরহে আরও কত গুরুতর যাতন1 হয়; দয়াময় ! 
প্রাণের প্রিয়তম সুহৃদ তোমার সঞ্গে যাবজ্জীবন বিরহে আমরা যে কি কষ্টে 
কাল যাপন করিতেছি তাহ] কি তুমি অন্গমান করিতে পার না ? 
(১৪৭ ) 
মায়ের আমার কোন্টা ষে রূপ তাহা নির্ণয় করা যেমন কঠিন কোনটী 
যে তাহার রূপ নয় তাহা নিণয় কর। তদপেক্ষা কঠিন । 
(১৪৮) 
ছযাকরা গাড়ীর ঘোঁড দিবারাত্রি কতশত দিকে ঘুৰিয়! ফিরিয়া পরিশেষে 
ষখন আন্তাবল অভিমুখে ফিরে তখন সে এত পরিশ্রান্ত ভইয়া পড়ে যেআর 
তার পা উঠে না, শেষের খেপ্টাছ্ছেই তার প্রাণ বহির্গত হইয়া যায়; সেইরূপ 
আশীলক্ষ খেপ অবিরাম গতায়তের পর অবশেষে মন্্রষ জনমেই জীব অত্যন্ত 
কাতর ও অধীর হইয়! পড়ে। এখন সে আস্তাবলমুখ ঘোড়া, গোভরে এক 
দিকে চলিয়াছে কিন্ত তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। 
(১৪৯) 
দয়ীময়! সন্দেশের ভারই দাও আবু বিষ্ঠার ভারই দাও আমি ত ভারী 
আমার পক্ষে দ্রইই সমান। সুখেই রাখ বা ছুখেই রাখ সংসারের ভার ত 
তাহাতে অণুমাত্র কমে না। 
(১৫০) র 
লোকে বলে সন্গ্যাসী হইতে হইলে স্ত্রা পুত্র ঘর বাড়ী টাক কড়ি সংসার 
ধন্দ সমস্ত ত্যাগ করিতে হয় । আরে পাঁগল! ডোমার কি আছে যে তুমি 
ত্যাগ করিবে? তুমি যখন পৃথিবীতে আসিয়াছিলে কি সঙ্গে করিয়া আনিয়া 
ছিলে? আবার ষখন যাবে কি লইয় ঘাঈবে? তুমি আবার সংসার ত্যাগ 
করিবে কি? ত্যাগ গ্রহণ করিবাঁর ক্ষমত! সংসারেরই হইতে পারে, যেখানে 
ধনস্তকাল ধারয়া তোমার মত কত শত লোক প্রতিযুছুর্তে সাসিতেছে ষাই- 
তেছে। তুমি যে মনে করস্ত্রী পুত্র ধন জ্ঞান সকলি তোমার স্বোপার্ডিত 


৩১২ পন্থা! । [ অগ্রহায়ণ 


তাহ! তোমার সম্পূর্ণ ভ্রম। ভিখারীর আবার অধিকার কিসে? সেই রাজ 
রাজ্যেশ্বর যাহাকে যে কয়দিনের অন্য যাহা দিয়াছেন সে তাহাই পাইয়াছে ও 
ভোগ করিতোছ, ধাইবার সময় আবার সেগুলি রাখির| যাইতে হুইবে। সংসার 
ও তাহা সমশ্ত ভোগের বিষয় চিরদিন|থাকিবে, তুমি আমি কত শত আপিব 
যাষ্টব। ইতিহাসে দেখাযায় এক দেশ কতবাঁর কত নূতন নূতন রাজা অধিকার 
করিল, মনে করিল বুঝি তাহাঁরি হইল আবার তাহারা কোথায় চলিয়! গেল ; 
যে দেশ সেই দেশই রহিল তাহার এক পরমাণুও ত্রাস বৃদ্ধি হইল না পরস্ত 
রাজাদের স্মৃতি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইল। স্ত্রী পুত্রটাঁকা কড়ি তুমি সঙ্গে আন 
নাই, সঙ্গে লইয়াও যাইবে না, ভবে তাহারা তোমার কিরূপে হইল? ষাহাতে 
তোমার শম্পূর্ণ আঁককান নাই তাহার ত্যাগ সংগ্রহ তোমার ইচ্ছাধীন নয়। 
 ষাহার সামগ্রীতিনি যখন য,ইচ্ছ। করিতে পারেন, আমরা কড়ার ভিখারী । 
(১৫১) 

শুধু পোনায় গড়ন হয় না তাহাতে রৌপ্য বা তাত খাদ দিতে হয়। সেই- 
রূপ সত্বে রজঃ ও তমঃ স্বর্ণে রজত ও তাজের ন্যায় যথাবিখি পরিমাণে মিশিত 
হইলে মনের গঠন হয়। 

(১৫২ ) 

দেখ হাই, মঙ্গলময়ের কি সুন্দর বন্দোবস্ত, শখের পর ছু'খ, খের পর 
স্থখ। একপ না হইলে স্থখের শ্ুথত্ব থাকিত না। স্বখছু:খ পরস্পর পর- 
স্পরে পরিচ্ছিন্ন, তাই ছুইটী অবস্থাই স্থন্দর। তৃষ্ণা ন। থকিলে জলের শ্বা 
কে পাইত? ছুঃখ হয় বলিয়াই স্কুণের আঙ্গাদন অত মধুর নতব্‌ চিরদিন 
ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিলে ছায়ার মন্ত্র কি বুঝিবে ? রৌদ্র উতপ্ না হইলে 
ছাঁয়ার শীতলতা! কোথায়? ক্ষুপা না হইলে তৃপ্তি হইবে কিসের? দ্রিনের 
পর বাতি, রাত্রির পর দিন, পূর্ণিমার পর অমাবস্যা অমানন্তার পর পূর্ণিমা, 
গ্রীষ্মের পর শীত. শীতের পর শ্রীল্স, ক্ুধার পর তৃপ্তি তৃথ্ির পর ক্ষুধা 
এইরূপ প্রবাহ আবহমান থাঁকিবেই থাকিবে, ইহা খুব চতুর লোকেরই বন্দো- 
বস্ত। হঃখের সময় সাস্বনার ব্ষিয় আর কিছু ন! থাঁকিলেও পুর্বসথথের স্মৃতি 
ব। ভাবী স্থথের কল্পনা আছেই । অতএব সুণদুঃখে বিচলিত হওয়া উচিত 
নয়। মানব জীবনে এই অবিচ্ছিন্ন দ্বন্বের হাতত এড়াইবার বে লাই। ইহার! 


১৩০৮ ] আ্ীমদ্ভগবদ্‌ গীতা ৩১৩ 


একই জিশিষের ছুঈটী দিক মাত্র, যেমন একই টাকার একদিকে ব্রাঙজার সুখ 
অপর দিকে জীকা জৌকা লেখা বস্ততঃ টাক! একটীই, মেইকপ ; যেমন নদীর 
ক্ষোয়ার ভাটা. সেইরূপ; যেমন দিন রাত্রি সেইরূপ সুখ আর ছুঃখ। 
( ১৫৩) 

আবির পলক, শ্বাস প্রশ্বাস, হৃংস্পন্দন, রক্ত সঞ্চালন, ভূক্তানের পরিপাক, 
বাহে প্রস্রাব, দেহের ক্ষয় বুদ্ধ ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়ার উপর 
মানুষের যতটুকু হাত যতটুকু ক্ষমতা, সংসারের জুথ দুঃখ, বিপদ সম্পদ, মান 
অপমান, ক্ষতি বুদ্ধি প্রভৃতি কোনও বি্ষ্য়ের উপর ভাহার তাহ। অপেক্ষা 
একতিলও শেশীক্ষমহ| নাই। যে মানুষ হাঁঞ্জার চেষ্টা করিয়া দেহের এক 
গাছি রোম বুদ্ধি করিতে পারে না, তাহার স্াতন্থ্য ত'হার স্বাধীনতা শাহার 
কর্তৃত্ব কোথার। বেশণম্পুর্ণ পরবশ যে সমস্ত বিবয়ে পরাধীন, তাহার কর্তৃতা- 
ভিমান বাতঙুলতা মাত্র। 

(দমশঃ) 
শ্লগোবিন্লাল বন্দ্য।পাধ্যায়। 


সরল ৮ ০. কলে ১৬০ 


উমীক্বদ্ভ্গ্ান্বদ লীভা ॥ 





বে ও পাযেন্ 


দিতীয় অধায়। 
সাঙ্যযোগ । 


( ৬ষ্ঠ সংখ্যার ২৩৮ পৃষ্ঠার পর হইন্ডে) 


শত পদার্থ যেন, হেন লক্ষে কেহ 


দেহী'রে ; কেহ বার্তার বর্ণনে তেমতি 
অন্তত পদার্থ দম; কেহ আক্র্ণনে, 


অত রৃহস্ত বা, স:র তস্থ কথা; 
£ 


পস্থা | [ অগ্রহায়ণ 


লক্ষি, বর্ণি, আকর্ণিও নাহি বুঝে ভারে 

কেহুই [3 দেহীর তত্ব দুর্জয় এমতি ]1 ২৯) 
হে ভরত বংশপর 1 সর্ব জীব দেহে 

সে[ নিত্য নিরবয়ব ] দেহী কোন ক্রমে 
নহেন্‌ বধের বসন্ত 1 তেই সর্দবভূতে, 

[ ভীক্মাদ্দি কেবল কেন,--জীব সাধারণে ] 
উদ্দেশি, উচিত নহে অনুশোক তব ॥৩০॥ 


[আরে বলি ;] শ্বধর্মও দৃষ্টি করি এবে] 
ন। হও বিচল, নহে, এ উচিত তৰ; 

ক্ষত্রিয় সন্তান পক্ষে ধন্মাযুদ্ধাপেক্ষা 

নাহি শ্রেয়; কন্ম অন্য [ জগতে ]যে হেতু ।॥৩১1 
হেন যুদ্ধ, অনিরুদ্ধ স্বর্গ দ্বার বূপ 

বিনা যত্বে লব্ধ; পার্থ । এ যুদ্ধ যে লভে 

ক্ষত্রিয় সম্তান হয়ে, সেকি নহে সুখী? ॥৩২॥ 
আর যদি [ মোহবশে)] থাকিবা বিরত”, 

এ ধশ্া সংগ্রামে তুমি, তবে, [ ক্মদোষে ] 
ধর্ম কীত্তি বিসজ্ঞনে অর্িবে পাতক ১1৩৩ 
ঘুষিবে অকীন্তি তব সর্বভূতে সদা, 

মানীর অকীন্তি[ ভবে] মুত্যুর অধিক ॥১৪॥ 


ভয়ের কারণে রণে তঙ্গ দিলা বলি 

ভাবিবেন [ কুরু পক্ষে ] মহারথ যত [ ৮ 
কর্ণ--ছুর্যোধন-_ আদি ], ধীদের গনণে 

[ স্বগুণে ] গৌরবান্বিত হইপাও তুমি 

[ একাষে কাষেই এবে ] পাইণা লাঘন ) 

নিন্দি পরাকুম তব, কহিবে [ অবাধে ] 

বিবিধ অবৈধ ভাষা শক্র পক্ষে তব; 

এ নিন্দার ছুঃখাপেক্ষ। হুঃখতর কিবা? ৩৫--৩৬ 


১৩০৮। ] শ্ীমদ্ভগবদ্‌ গীত] । ৩১৫ 


জি নলে ভূক্রিবা মহী, যরিলে লিবা 

শ্বর্গ পদ; উঠ তবে, [তাজ অবসাদ, ] 
বুস্তী সত, যুদ্ধে ( শত্র অবশ্য ক্ষিনিব, 
মরিব লতুব। |]'কর নিশ্চয় এমতি ] ॥:৭|| 


সথ চুঃখ লাভালভ জয় পরায় 

সম করি, সমরিতে বাধ পরিকর 

[ কর্তৃবা বুদ্ধিতে শুধু, কর্তনা সর্ব 

ক্ষত্রিয় সন্তান পক্ষে ধন্য যুদ্ধে রতি ]) 

ইথে না হইবা তুমি “পাপাত্রি »» [ কড়ু ]1৩৮॥ 


সাংখা তত্বে৮) (--পরমার্থ বস্তর বিবেকে 
করিব] এমতি বুদ্ধি [যাঁ] কহিন্ তোম। £ 
| এ বুদ্ধি লভিবা যাহে, হেন] কম্মযোগে 
[ কিন্ব!, অন্ত শবে বলি, কর্ম-_অন্ুষ্ঠানে 
করিব! ] যেষতি বৃদ্ধি এবে শোন [ কি 
বিবরি ], তেমতি বুদ্ধি, পার্থ, পরিগ্রহি 
এড়াইব কর্শবন্ধ (৯) [_ঈশ্বর প্রসাদে ]। 0১৯1 


[নিষ্ষাম ] এ কর্ম্মযোগে নহি ঘটে কভু 
ক্রিয়ো্চমে নিস্ষলতা [,-বিস্র হেতু বথ! 
কৃষি ও বাণিক্গ্য কার্ষে। ঘটে নিক্ষলতা ])) 
নাহি প্রশ্ুবায় কোন অঙ্গ হানি হেতু 
বৈরি কী ক্রিয়াতে ষথ। বৈগুণ্য ঘটন। ] £ 





(৮) “সাংখ্য তত্বে” সাংধো- সম্যক খাত, প্রকাশিত, বস্ততত্ব 
ধা কর্তৃক, তাহ! সংখ্যা, সম্যগ, জ্ঞান; সেইজ্ঞানে প্রকাশমান আত্মতত্বকে 


সাংখা কছে। চ্হ 
(৯) * কর্শবন্ধ ” কর্্বন্ধং_কর্মাত্মক বন্ধন। ( স্বামী )॥ 


কর্শ নিমিত্ত বন্ধ । মধুহ্দন ॥ 


৩১৬ 


পন্থা] । (অগ্রহাযণ 


এ ধর্ম অতান্পমাত্র [ অগ্ষ্ঠিত যদি 7, 
মহাভয়াব্ভ ভবে নিস্তারে [ মানবে ]1 08০) 


| ঈশ্বর তক্তিতে ফব নিষ্কৃতি লভিব 

এমতি ] নিশ্চয়াঝ্মিকা এক নিষ্ঠ। বুদ্ধি 

ঘটে, কুরুকুল[নন্দ, ইহ [ শ্রেয়োমার্গে ]) 
যারা কামী, [ফল কামে কম্মে রত সদা, ] 
অনস্ত তাদের বুদ্ধি, অনন্ত যেহেতু 
কাঁমন1) সে বুদ্ধিপুনঃ কম্মফলভেদে 
গুণকল ভেদে তথা) ) বহু শাখা ধরে। ॥৪১॥ 


কামনা প্রবণ নরে মোহি নেদবাদে, 

[বেদ উক্ত কর্ম পেক্ষা] নাহি [ সেব্যতর ] 
অপর [ ঈশ্বরতত্ব ],--কহে [ অসঙ্কোচে ], 
গণে পুরুষার্থ, পার্থ, স্বর্গ সুখ ভোগে । 
মুঢতাঁরা ! সুপৃষ্পিতা [ বিষলতা যথা 
আপাত মধুরা কিন্ত আস্তে ভয়ঙ্করা, 

তথ! ফলশ্রুতিমতী কম্ম কান্তময়ী] 

যে বেদৌক্তিত ফা বিধানে, অশেষ বিশেষে 
ভোনপর্যানিদ্বিহেহে িয়াবিতি লহ, 

[ তেই 1 যাহে ঘটে জন্ম, কর্ম্ম। কর্মফল, 
তাহে পরমার্থ পর। বলিগ্া বাখানে। ॥৪২। ৪5॥ 


উৎ্স্থক অতীব, ভোগ--এখর্ধ্য লভিতে 
কামীনরে, সে 1 পুষ্পিতা ] বেদৌক্তির মোহে 


থাকে অভিভূত [ সদা 1) তা সবার চিতে 
[ কাষেই ] নিশ্চয়াত্বিক। বুদ্ধি নাহি দ্ব,রে। 11881 


শ্বকামকন্্ীর পক্ষে সেদের বিধান £ 
হে অর্জুন! হও ঝুমি নিফাম [ সর্বথা 1) 


১৩০৮ | 


শ্রীমদ্ভগবদ গীতা । ৩১৭ 


সহদন্দ [--সবিরোধী পদার্থ যুগলে 
«““ছুন্দ'' কি, দন সখ ছঃখের নিদান, 
যথা, শীত--উষ্ণ মান-_-মপমান আদি--]) 
ধর সত্বগুণে সণ; ত্য যোগক্ষেম 
[--অপ্রাপ্ত অজ্জঞনে “ যোগ,” প্রাপ্ডের রক্ষণে 
ক্ষেম কহি 5 যোগ ক্ষেম গ্রধান জনের 
শ্রেয়োমার্গে গড় রতি সতত ছুষ্ষর -.] 3 
বিষয়ে অপর বশ করহ মানসে ! 0৭৫1 
ক্ষুদ্র ক্ষদ্র জলাশয়ে [হ্নান--পান-আর্দি 
মানব] যাবৎ কার্য [সাধে ভিন্নাধারে 
ভাগক্রমে ], তা সমস্ত [একাধারে ] যথ! 
[ সাধিত ] মহান্‌ হদে, তেমতি অখিল 
বেদে ভাগ্যক্রমে কর্মফল যাবতীয় 
[ বিহিত, ] তা [ব্রহ্মানন্দে ], লতেন্‌ সকলি 
নিশ্চয় লক্ষণাঁবদ্ধিযক্ত বশ্গনিষ্ঠ [১ 
ব্রহ্মানন্দে শিনিমগ্র ক্ষুদ্রানন্দ যত 1115৬ 

[ তব্ব-_জ্ঞান--মর্থী তুমি ; তেই ] কর্মে শুধু 
[দিত্তের শোধক বলি,] অধিকার তব, 
কন্মফলে [অধিকার ] নহে কোন ক্রমে £ 
না করিহ কর্ম্মফলে | প্রবৃত্তির ] হেতু 
| কর্মের করণে তবে 17; অথচ যেমতি 
কণ্ম অকরণে সঙ্গ (১০) নাহি ঘটে তব ॥8৭॥ 
যোগস্থ করহ কর্ন সঙ্গ(১১) পরিহরি 
ধনঞ্জীয়, হও সম সিদ্ধি-_অসিদ্ধিতে [-- 


(১০) দিসঙ্গ। সঙ্গঃ-্রীতিঃ) শঙ্কর । নিষ্ঠা । স্বামী) 
(১১) « সঙ্গ »সঙ্গং-_ফলতৃষ্জ|ং শঙ্কর। কর্তৃত্বাভিনিবেশ ; স্বামী। 


( ক্রমশঃ: ) 
অমহেশচন্ত্র বস্তু! 


পন্য । [অগ্রহায়ণ 
ীভ্ড 
স্টিট+9 ৫৫ 


ত্রিপথগামিনী ভ্রিতাপগারিণী দ্রাময়ী তুহি অয়ি মাগঙ্গে 

গৌরব মাহাত্মে কোন্‌ দেবতীর্ঘে করি মা তুলন! তোমারি সঙ্গে 
এক মোক্ষপদ শুনি বিষু পদে সে পদ সম্ভবা ত্বংহি মোক্ষদে 
অনস্ত জড়িত ধূর্জটার জটে বিহর জননী কতই রঙ্গে 

পতিতে তারিতে আপন! হারালি দয়া পরবশে দ্রবীভূত হলি 
নিঝ৭ণী রূপে তাই ম! ঝরিলি পবিত্র গোমুখে হিমাদ্রি শৃঙ্গে 
তাই হরিম্বারে চেরি মা এখন যোগুক্ত মুক্ত ভক্ত যোগীঞ্গন 
কাটাইছে ধ্যানে পবিত্র জীবনে স্নান পানে তব কথ প্রসঙ্গে 
হেবিয়! তোমাকে প্ররাগে মামিতে চপল চরণে হিমাচল হতে 
্বরদতী ফেনে যমুণারি সনে মিশাইল অঙ্গ তোমারি তে 

তাজে বৃন্দাবন যমুনারি তটে বেণুতে মাধব ত্রিবেণীর ঘাটে 

সারি গা মানি নিধাপ্প| ধৈপতে গাইতেছে তব স্তব ব্রিভঙ্গে 
তাগ্সিয় কৈলাসে ঘোগ যোগেশ্বর তব তে কাশীবালী কাশীখর 
বোম বোম গালে থিয়। থিয়া ঙাঁলে নাচিতেছে হর হেরে তরঙো 
স্বপত্ী বিদ্বেষে নয়ন রক্তিম! হেরিয়া তোমার ওই পাবনী শক্তি মা 
কালীঘাটে ফিকে দেখ দেখি গী। ম1 অসি করে শ্টাম। আছে কি রঙ্গে 
কারণ সলিলে কারণ শরীর আর্ধ/বর্ধে হৃক্মদেহে লীলা! তোর 

রা দেহথানি ভানালি জননী অনস্ত সে স্থল নাগর সঙ্গে ॥ 

চাই চাহিবারে পারিন। চাঁহিতে পাতকির প্রাণ কাপে মা ভয়েতে 
অজ্ঞান অভক্ত অনাথ শ্রীনাথে শেষের সে দিনে হেরে অপ্জে ॥ 


শ্রী ব্রীনাথ চ্ে।পধ্যায়। 


১৩০৮1 সমালোচনা । ৩১৯, 


ভলহ্বানেোলোচলা | 
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ভি সদিপদদ ও শিল্প 


শ্াদশ পুরাণ গুলির মধ্যে ভাগবত পুরাণ (অথবা যাহাকে লোকে 


সচরাচর শ্লীমন্তাগবৎ বলিয়া! জানে) উচ্চস্কান অধিকার করিয়। আছে। ভক্ভি- 
শান্সের মধ্যে বহিথানি অমুলা রত্র। উপনিষদে যে সকল আধ্যাত্মিক ষৃত্য 
অপ্রক্টভাবে রহিয়াে দর্শনাপিতে যে সত্য প্রমাণিত হইয়ীছ। সেই সকল 
মুল সতা সেই সকল হিন্দুধর্মের ভিত্তিস্থিত সত্যগুলি ভগবান বদণায়ণ পুরাণা- 
কারে গল্পচ্ছলে গ্রকাশ করিয়াছ্ধেন। সেইজন্য পুরাণাদি দর্শন, উপন্ষিদ 
অপেক্ষ। সুখপাঠা এবং সুখবোধ্য। সর্বপুরাণ মধ্যে ভাগবৎ পুরাণে সেই 
সকল নিগুড় সত্যগুলি ষে প্রকারে বিবৃত আছে এমত অন্যত্র দেখা যায় না। 
পূর্ণেন্দু বাবু পদ্থ'র পাঠকগণের নিকট অপরিচিত নহেন | গদ্থায় তাতাঁর 

“পৌরাণিক কথা” পড়িয়া সকলেই তাহার নিকট খণী আছেন। এক্ষণে 
ভাগবৎ পুরাণের উপর শীর্ষোক্ত পুস্তক থানি প্রকাশ করিয়া তিনি আমা 
দিগকে কৃতজ্ঞতা পাসে বদ্ধ করিয়াছেন। পুরাণাদিতে গল্পচ্ছলে কিরূপে গু 
আধ্যাত্মিক সত্য নিহিত আছে তাহ! তাহার পুস্তক পাঠে স্পষ্টই বুঝিতে পারা 
ফায়।' দেবস্য্টি ভূতস্থষ্টি ও মানবস্ষ্টি রূপ গ্িসর্গ ধষিগণের কার্ধা কাপ 
প্রণালী ভগবানের অবতার প্রয়োজন দশাবতার কথ! প্রভৃতি সকল বিষয়ই 
তিনি অতি বিসদভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। পুরুষোত্বম শ্ভগবান প্রীকঞ্চের 
লীলাঁমৃত অতি সুললিতভাবে ও ভক্তিপূর্ণভাবে বর্ণিত করিয়া গ্রন্থকার আমা- 
দিগের ধে কত্ত উপকার করিয়াছেন তাহ! বল। যায় না । আজ কাল আধ্যা- 
কমিক ব্যাপার আ্োতে ভগবদূলীল! রূপক মধ্যে গণ্য হইয়! আমিতেছে। কিন্ত 
পূর্ণেন্দু বাবু শ্রীভগ'ণনের লীলার €স ভাবে বর্ণনা করেন নাই। ভগবান হিন্দু 


চিত পন্থ/(। ( অগ্রহায়ণ। 


মাত্রেরই হৃদয়ের ধন। পর্ব্ব কার্ধো সর্বভাবে তাহাকে দেবা করাই হিন্দুর ধর্ম! 
স্থৃতরাং গ্রন্থকার অমৃতময়ী ভগদৎ লীলাকে ভক্তিরসে সজীব করিয়। তক্তি 
- প্রয়াদী সাধক বুন্দের পরম উপকার সাধিত করিয়াছেন। পুস্তকের কলেব 
প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠা, মুল্য ও কম। মাত্র ডাক মাশুল ব্যতিরেকে ২।০ ছাপা ও 
বাধাই উত্তম। | রি 
পুস্তক খানি 130178165 70160501১1102] [১01151)1) 95০0161$ অথবা! 
176 86102] 11)69501)1)1091 5০০1615 28/2 71)8179181050 1506) 


091005, অথবা পন্থ। আফিসে প্রাপ্তব্য। 


চিত্রা ও গৌরী ্িগরাণ চন্দ্র রক্ষিত প্রণীত মুল্য--৮০ আনা 
কলিকা। ২১ নং কর্ণ ৪য়ালিষ ই্রাট, বেঙ্গল মেিকল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। 
| হারাণ বাবু বঙ্গ সাহ্ভ্ো বিশেষ সুপরিচিত । কিন্তু উপরোক্ত গরস্থে 
তিনি যে নূতন উপায় অবলম্বন করিয়া:ছন ইহাতে আমরা বডই প্রীত হুই- 
য়াছি। আন কাল নাটক নভেল হুংরালী জীবনের অনুকরণে লিখিত। 
হিন্দু জীবনের বিশেষত্ব সে গকল উপান্যাসে দেখা যায় না। মানবের স্থল 
দেহ ও তৎসন্বস্ীয় জ্ঞানকে আধার করিয়। প্রায়ই উপস্তান লেখা হয়। ও 
তাহাতে স্ব.ল দেহাতিরিক্ত কোন ভাব দেখা যাঁয় না। হিন্দু পক্ষে স্তল দেহে 
জীবন অতি অকিঞ্চিংকর তাহার চক্ষে আধাাম্মিক জীবনই সত্য জীবন। 
হারাণ বাবুর পুস্তকে আমরা আদ্যান্সিকতার আবিভাব ও শুক্স কারণাদির 
অনুশীলন চেষ্টা দেখিয়| বড়ই আহলপিভ হইয়াছি। হিন্দুর উপন্যাস হিন্দুর 
মত ও হিন্দু জীবনের প্রতিরূতি হওয়া চাই । না হইলে সুধু ইঞ্জিয়জ 
প্রেমের চিত্র হইতে হিন্দু সমাজের উপকার সাপিন হয় না পরস্ত বিশেষ 
আপকার সাধিতকরে। আশা করি হারাণ বাবু ভবিষাতে হিন্দুর প্রাণের 
পদার্থ অতীব্ত্রি়্ জীবনের চত্রাঙ্কন্‌ করিয়া হিন্দু সমাজকে আবে! ৰাধিত 
ফরিবেন। তাহার “চিত্রা ও গৌরী' প্রত্যেক -তহ্াস্কসন্ধানে প্রক্কত হিন্দুর 
অবস্ত পাঠ) ছইয়াছে। 





মাসিক পত্র? 


রক্কঞ্চধন মুখোপাধ্যায়। এম এ, বি-এল্‌, ও শ্রীহীরেন্ম নাথ দর 
এম-এ, বি-এল্‌ সম্পাদিত। 
১২৩1২ নং মস্জিদ্বাড়ী স্ট্রীট, কলিকান্ত', হইতে 


শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত । 


বিষয় । লেখকগণ পত্রাঙ্গ 
১। স্যোত্রপুষ্প!ঞলিঃ। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞজন মিত্র মজুমদার। 
২। ঈখরোপাসন!। অনন্তরামেরগুরুভাই | 5০৪ 
51 ঠৌঙামৃতলহরী। . শ্রীযুক্ত গোবিন্পাল বন্দোপাধ্যায় বি-এ | ৩২৯ 


৪। পোরাণিক কথা। শ্রীযুক্ত পুর্ণেন্দুনারায়ণ পিংহ এম্‌ এ+ বি-এল, ৩৭৩ 
৫ |) মরণ গ মরণাঞ্তে। শ্রীবৃক শ্দর্শন দাস বি-এল। | 


নারীধর্ত্ম (সমালোচনা শ্রীঘুক্ত গোবিন্দলাল দন্ধ। ৫৩ 
॥। জীবন-রহন্ত (গল্প) শ্যুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ। ৩৬৪ 
৮| গাঁন। শ্রীবুক্ু শরতচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। 
৯। গান। . শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 


“পন্থার” বাধিক মুলা কলিকাতায় ১০-__মফঃম্বলে ডাকমাশুল সমেত. 
নগদ মূল্য %* ছুই আনা, মান্র। 


শী পিিশিিতিল তিততিশিলি তা শিশিরে 


56545554225 ধা 19174 বিনে 
81. 81151800942 20৮93, 
7:5:6417220 2886 00/422%, 





পপ সপ পাশাপাশি শিপ শিশীপশশি  শ্্কোপদ পপি 


ভ্ালনা ॥ 
*সর্ববোতৎকৃন্ট সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনী। 
সম্পাদক-- শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুণ এমৃ্‌-এ, 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদার নাথ কাব্যতীর্ঘতর্কতার্থ |? 


আুজীমৎ শ্বামী ধন্মানন্দ মহাভারতী, নিখিল নাথ ক়্ায় বি, এল, কালী- 
প্রসন্ন ধন্দোপাধার বিএ, রমণী মোহন ঘোষ বি, এল, বেণোয়াপী লাল 
গোশ্বামী, শ্রাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জোতির্ঘয়ী ত্রক্মচারিণী, হেমেন্দ প্রলাদ ঘোষ 
প্রভৃতি গ্রধান প্রধান লেখকগণের অমরলেখণী প্রস্থ ত ধর্ম, সমাক্ত, সাহিতা, 
দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ইতিহাস প্রশ্ন তত্ব, জ্োতিষ, উপন্যাস, গল্প কবিতা 
ইত্যাদি বহুবিধ সারগর্ভ সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ সমূন্ধে প্রতিমাসে স্ধার কলেবর 
পণ্পুণ থাকে । 
স্থধার চিত্র সমূহ এবং কাগজ ও মুদ্রঙ্ষণ পৌন্দর্য্য অতুলনীয়! বিপ্বা্ত 
'আটিই ইউ বায় বিএ মহাশয় কত হাফটোল চিত্র, কুস্তলীনের ছাপা 
ও কনাবের পন্ুধা? এক অপূর্ব বস্ত! প্রতোক খাতনামা বাক্তি ও সংবাদ 
পত্র সমূহে একবাক্যে প্রসংশিত স্বধার বাহুল্য পরিচয় নিশ্প্রয়োজন! একপ 
উচ্চশ্রেণীর লেখকগণ দ্বার! পরিচালিত, এরূপ উৎকৃষ্ট চিত্র কাঁগজ ও মুদ্রান্কণে 
পবিশোভিন্ত মাধিক পত্রিক! এত অল্প মুল্য এ পর্যাস্ত কি সহরে কি মকঃস্বলে 


শর নাই-_মূল্য অগ্রিম বার্ধক ছুই টাকা মাত্র ১ডাক মাশুল নাই; 
নমুন। চাছিলে সাঁড়ে চারি আনার ডাক টিকিট পাঠাতে হয়। অর্ডার 
গিলে কাগজ ভিঃ পিঃ তে ও পাঠান হয়। সকলে সত্বর হউন।-_- 
নৃধা কার্য্যালয়, মুর্শিদাবাদ। ্ুদক্ষিণারঞজন মিত্র মজুমদার | 
সুধা প্রকাশক । 


শ্রীভভাগবত মুল। 


প্রপ্রীধবস্থামি কৃত ভাবার্থ দীপক টীকা, দীপনী নামী টিপ্পনী, শ্রীসনাতন 
গোম্বামা কৃত তোষণী, শ্রীজীব গোস্বামী কত ক্রমসন্দভ, শ্রাবিশ্বন;থ চক্রবষ্ঠি 
কৃত সারার্থ দশিণী টাকা, এবং সরল অন্বয় ও বাঙ্গালাঅনুবাদ সহ শ্রীমহেন্্রনাথ 
তাগবত রত্ব কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত । সাধারণের সুবিধার জন্য ডিমা 
৮ পেজী উত্তম কাগজে ছাপা; প্রতি ফর্মার মুল্য ১০ অদ্ধ আনা, এবং প্রতি 
ঘণ্ড ৮ ফর্দায়।১০ সাড়ে চারি আন মুলো বিভ্রয় করিতেছি। মফ:স্বলে 
পাঠাইতে হইলে পৃথক ডক মাশুল দিতে হইবে। 
পুগ্কক পাইবার ঠিকানা । কলিকাতা--১ নং নিমুগোনশ্বামীর লেন । 
সম্পাদক- ঞ্মহ্ল্রেনাথ ভাগবত বত । 
« এবং আমার নিকট প্রাপ্তব্-_-শ্আঘোরনাথ দত্ত, 
পন্থা আঁফুস, - ১২০২ মস্জিদ্বাঁড়ী গ্রীট, কলিকাত|। 
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৮ টু শি সে স্‌ শস্ শিশ শী শীত শিশিশশীশশশিত ৩ 


লা 


৫ম ভাগ। পৌষ ১৩০৮ সাল । ৯ম সংখ্যা । 


০ত্ঞাজ্ঞ সুস্পাঞ্তিল; & 
শিবাষ্টকম। 


(১) 

৩ ভুমীশমনীশ মশেব গুণং 
গুণহান মহীশ গরলাভরণম । 
রণনিজ্জিভ ছুক্জয় দৈত্যপূরং 
প্রণথমামি শিব শিব কল্সতরুম ॥ 








সর্বাদেব শ্রেষ্ঠ যিনি, ঈশ্বর সবার ) 
সষ্টিস্থিতি প্রলয়েতে ধার অধিকার) 
(ধিনি) সত্ব রজ তমগ্ুণত্রয়ের অতীত, 
ভূজঙ্গ হারেতে ধার ক বিস্ুষিত, 


৩৩৩ 


পন্থা । 


জিনেছেন যিনি দৈত্য বিভীষণ রণে,-. 
নমি সেই কল্পতরু শিবের চরণে ॥১) 
(২) 
গিরিরাজ সুতানিত বাম মং 
তন্গ নিন্দিত রাজিত কোটবিধুম্। 
বিধি বিষু শিবস্তত পাদযূগং 
প্রণমামি শিব শিব কলপতকুম্‌ | 
গিরিরাজস্কতা ধার বামে শোভা পাঁন, 
দীপ্থিমান কোটিচন্দ্র জিনি তন্ুখান, 
ভগতপালন কর্ত। বিষুণ্দয়াময় 
আর বিধি মহাতেজ। ইহারা উভয় 
সতত এ্রণত ধাক্ু যুগল চরণে, 
নমি সেই কর্পতরু শিবের চরণে |২॥ 
(৩) 
শশলাপ্রিত রাজিত সনুকুটং 
কটিলঘ্থিত সুন্দর কৃত্তিপটম্‌। 
স্থরশৈবলিনী কৃত জুট পুটম্‌ 
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্‌ ॥ 


বাহার মন্্রকোপরি মুকুট শোভন 
বঞ্চিত সুধাণশু করে সে শশলাগ্থন, 
স্ুশে!ভন বাথছাল ধার নিরন্তর 
শোঁভাকরে কটিতটে কিবা মনোহর ! 
জাহুবীর বাস ধার জটার বন্ধনে.-- 
নমি সেই কল্প তরু শিবের চরণে 0৩1 
(৪) 
নয়ন ত্রয় ভূষিত চারুমুগং 


মুখপদ্ম বিরাজিত কোটিনিধুম্‌। 


( পৌষ। 


১৯৩৯৮ 1 


স্তোত্র ুষ্পীঞ্জলিঃ | 


বিধুখণ্ড বিমণ্ডিত ভালতটং 
গ্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্‌ ॥ 


সুটারু বদন খানি বিভূষিত যাঁর 
তিনট নয়নে,_দীপ্ত বিশাল আকার, 
জীমুখ কমলে ধার কোটি সুধাকর 
বিরাদ করয়ে অতি স্থখে নিরন্তর, 
পলাট মগ্ডিত ধার অমিয় কিরণে,_ 
নমি সেই কলতরু শিবের চরণে ॥৪| 
(৫) 
বৃষরাজনিকেতন মাদিওকং 
গরলাসনমাজিবিঘাণ ধ্বস । 
প্রমথাধিপ সেবক রঞগ্জনকং 
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্‌ ॥ 


বুষশ্রেষ্ঠ মহাবল ধাঁহার বাহন, 
রণেতে করেন ঘিলি বিষাণ ধারণ, 
সমুদ্রমস্থনে যেই উঠেছিল বিষ 
করেছেন তাহ! পান যে মহাঁযোগীশ, 
ভূতাধিপ, ধিনি রঞ্জেন ত ক্তগণে,_- 
নমি সেই কল্পতর শিবের চরণে ॥৫| 
(২) 
মকরধ্বজ মভ্তমাভঙ্গ হরং 
করিচর্মীভিরাশুনিরোধকরম্‌। 
বরদাভয় শুলবিষাণ ধরম্‌ 
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতকুম্‌ ॥ 


বারণ চর্দেতে গাত্র আচ্ছদিত করি' 
ৃত্যেতে বিবদ যিনি পুলকে শিহরি,' 


৩৩১ 


৩৩২ 


পন্থ। | [পৌষ 


বরাঁভয় ভাবময় বিষাণ ত্রিশূল 
ধারণ কেন ধিনি তেজেতে অতুল, 
দহিলেন দিনি ম্মর প্রমন্ত বারণে 
নমি সেই করতরু শিবের চরণে ॥৬ 
চপ 
জগহ্দ্ধব পালন নাখকরং 
কৃপয়ৈব পুনস্ত্িূপ ধরম্‌। 
প্রিয়মানব সাধু জনৈক গজিং 
প্রণমামি শিবং শিব কলিতরুম্‌ ॥ 
এবিশাল জগতের উৎপত্তি পালন 
আর বং সদ!নিনি করেন সাধন, 
কুপাবেশে বার দ্বার! মদাধৃত হয় 
থক যু নাস এই বেদমুণ্ডি্রয়। 
একমাত্র ভকতের গতি বিডুবনে 
নমি সেই কল্সীভরু শিবেন্ধ চরণে ॥৭) 
(৮) 
নদেয়ং পুম্পং সদাপাপচিত্তঃ 
পুনর্জন্ম হঃখাৎ পরিত্র।হি শস্তে।। 
ভঙ্গতে!হ খিল দুঃখ সমৃদ্ধি হরং 
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্‌ ॥ 
গ্র্ণ অপ্পিয়]। পদে তব আরাপন 
না] করি গো নাথ! আম অতি অভার্জন, 
সদা পাপেমত্তি ) শস্তে!! আজি নিজগুণে 
পুনর্জনাক্রেশ হতে তার এ ছুঙ্জনে | 
সকল দুঃখের নাঁশ যে পদ ভজনে 
নমি গেই কল্িতর শিবের চরণে ।৮। 
শীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মছুমদার। 
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| ঈম্রল্রোস্পাসননা ॥ 





(৮ ম সংখ্যার ৩০৪ পৃষ্ঠার পর হইতে ) 


ভ্ী 8 অহংবীজ জীবাম্মার স্বাতন্ব্য কিরূপ ও কি প্রকারে হয় ?-. 
ভাহার উদ্দেশ্য কিঃ এই সকল বিষয় ভাগ করিয়া বুঝাইয়| দিন! 

শি। অহংবীকগ বাজীবাম্ম। ঈশ্বর চৈতন্যের ছায়া বা বীর্য | প্রকৃতির 
গর্ভোদকে এই বীর্ধ্য স্থাপিত হয় এবং প্রকৃতির গুণ জাত কন্মের দ্বার পরিপুষ্ট 
হইয়| জ্রমে সবর 1ান হইয়! গর্ভ হইতে বাহির হইয়। মুক্তচৈতন্তের স্বরূপে 
অবস্থান করে। ঈশোপণিষত্তে উক্ত আছে-_. 

“আঅবিদ্ধয়। মৃত্ুং তীত্ব1”--  স্থ্টির মূল উপাদানসঁত অজ্ঞান বা প্রকৃতির 
ছবার। গ্রতিবিষ্িত ঈশ্বরের চিদাভাঁদ জীব ও কেন্দ্র স্বরূপ ঈশ্বরে অংশ ভূত জীব, 
অজ্ঞান (15110105097) দ্বারা ক্রমে ক্রমে আপনার শ্বব্ধপ বুঝিতে পারে। 
ঈশ্বরের জীবশান্ত দ্বারা উপাধিতে প্রতিবিস্বিত চৈতন্য কণ। মায়াবিক হইলেও) 
ঈশ্বরের তুলনায় তাহার স্বতদ্ধ সত্ব! না থাকিলেও উপাধিতে গ্যন্ত হইয়। স্বতন্ত্র 
ভ।বাপন ও কতক পরিমাণে স্বতন্ত্র সত্বা হয়। যেমন সুর্যারশ্মি দ্বারা সরবরা দিতে 
সুষ্যমু্তি প্রতিবিদ্বিত হয় সেইন্ধপ এক অদ্বিতীয় সঙগাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ- 
শূন্য ঈশ্বর চৈতন্য হইতে উপাধিতে জীব ভাবের প্রতিবিশ্ব পড়ে । 

কঠোপনিষতে উদ্ত হইয়াছে _ 
অগির্যধৈকে। ভুবনং প্রবিষ্টো। 
বূপং রূপং প্রতিরূপো বভৃব। 
একস্তথ! সর্বভৃতান্তরা স্ব! 
রূপং রূপং প্রতিরূপো! বছিশ্চ ॥ 

যেষন একই অগ্নি প্রকাশবপে ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহা পদার্থ তেদে 
যেমন তন্তত্দূপ প্রাপ্ত হন সেইবপ এক সর্বভূতের অন্তরাআী দেছিভেদে 
বহুরূপ হইয়াছেন এবং সকলের বাহিরেও অবস্থান করিতেছেন। 


৩৩৪ পন্থা । [ পৌষ । 


এরূপ ঈশ্বরও সর্ধভূতের ভিতরে বাহিরে বিরাজমান হুইয়া রহিয়াছেন। 
গ্রতোক প্রতিবিষ্বই তাহার মুর্তি ঝ| গ্রতিষ্ঠা। তিনি ভিন্ন বাস্তবিক পক্ষে 
প্রতিব্ষ্ব সকলের স্বতন্ত্র স্বত্বা নাই কিন্তু যেমন কাঁচ প্রভৃতির ছ্বার! প্রতিবিস্গিত 
হুর্যযমূর্তি ঘরের দেয়ালে পড়িলে & প্রতিবিশ্ব আলোক তাপাদি হুর্ষ্যর গুণ 
সকল কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ করে সেইরূপ জীবও ঈশ্বরের সচ্চি্ানন্ন গুণত্রয় 
ও তাগার স্বাতন্থ্যভাব কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ করে। 

_ এই প্রতিবিষ্ি ত চৈতন্য কণার অস্তুপিহিত শক্তি পরিক্ষ,রণ জন্য উপাধির 
আব্শ্তক। গর্ভস্থিত পুংবীর্ধ্য গর্ভের অভ্যন্তরে খাকিয়। মাঠার সহিত এক 
ভাবাপন্ন হয় ও এ প্রকার এঁক্যতা নিবন্ধন মাতৃদেহস্থিত সুশ্মভাবে অবস্থিত 
খাদ্ভাদির দ্বারা ক্রমে ক্রমে ইন্্িয়াদির সহিত স্থুলদেহ প্রস্তত করে সেইরূপ 
জীবও উপাধি বিশেষের সহিত একভাবাপন্ন হইয়! আভ্যন্তরিক আত্মজ!নেন 
প্রকাশ ও প্রণার (11271155190192) 200 6য%19517510 ) সাধন! কপ্িয়া 
আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। যেমন মাতৃগর্ভগ্থ শিশুর স্থূল 
শরীর পরিপুষ্ঠ এবং স্থগঠিত হইলে শ্শুগর্ভ হইতে বহির্জগতে আগমন করে 
তদ্রপ জীব৪ উপাধি বিশেষের পাহার্ধ্যে আপন স্বরূপ জ্ঞানের পরিপুষ্টি সাধন 
করিয়। উপাধি হইতে আপনাকে শ্বতন্্ জানিয়া মুক্ত হয়। যতদিন উপাধি 
গুলি আভ্যন্তরীণ আত্মজ্ঞান প্রকাঁশ করিতে সক্ষম ন। হয়, যতদিন সুগঠিত 
(0185159 ) হইপা স্বাধীনভাবে কার্ধ্য করিতে উপাধিগুলি সক্ষম ন! হয়, 
যতদিন পর্যন্ত উপাধিগুণল জীব চৈতন্য ও বহিরগৎস্থিত ঈশ্বর চৈতন্য ছার! 
অনু প্রাণত হইয়া কেবল জীবের ঈক্ষণ মাত্রে জীবের জন্য আপন আপন অধি- 
কারতুক্ত কর্ম সুচারুরূপে সম্প্রর করিতে সক্ষম না হয় ততদিন অহংপদার্থ 
উপধি বিশেষের দ্বার! পরিচ্ছিন্ন থাকিবে । 

আর এক ভাবে খুবিয়া দেখ। ব্যক্ত জগৎ ঈশ্বরের স্মৃতি মুলক প্রক্কৃতি- 
বা মায়া অবলম্বনে ব্রঙ্গ। দ্বারা কলিত এজন্ত শাস্ত্রে কহিয়্াছেন “যথ। পূর্ব্ষমকল্প- 
যত” । যেমন পূর্বকল্পে ছিল সেই প্রণালী ব! ঈশ্বর স্থৃতি অবলম্বনে ব্রহ্গ। সৃষ্টি 
করিয়াছেন। সেই জন্ত ভাগবতে উক্ত আছে যে ভগবান করল গ্রারস্তে ব্রহ্মার 
'হদয়ে এই সৃতি প্রকটিত করেন। পুর্ব কল্পের জ্ঞান (45080 1010৮ 
158০ 24১ 786007 ) এই কৃল্পে বেদবধপে প্রকাশ হইগ়াছে। সমস্ত জীব, 
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আবক্গন্ততস্ত পর্ধ্যন্ত প্রকাশ মান চৈতগ্যকণ! সকল এই পুরাতন স্বৃতির অধীনে 
স্থ্ট ও তদ্বার৷ পরিচ্ছিন্ন। যেমন একজন 1597)6715. এর মনঃ কল্পিত চিত্র 
গুল 715770715৩0 ব্যক্তির মানসে রূপ ও গুণ বিশিষ্ট বস্তরূপে প্রতীয়মান হয় 
এবং এমন কি স্থল বস্তবপে বাহিরে প্রতাক্ষীতৃত হয়, সেইবপ ঈশ্বর চৈত্যান্তর 
লীলাময় স্থৃতিশুলি তন্মাত্র, তব, স্বশ্মভৃত, স্,লভূত ও অবশেষে পঞ্চীকৃত প্রতাক্ষ 
জগত্রূপে ব্যক্ত হইয়াছে এবং আমরা সেই পুরাতন যাঁতৃকরের মোঞ্িণী বিস্তার 
গ্রভাবে মন্ত্রমুদ্ধের ন্যায় থাকিয়া স্থখ ছুঃখ ভোগ করিতেছি । 71577611560 
ব্যক্তি যেমন নিজ হইতে এ শক্তির অন্যথা! করিতে সক্ষম হয় ন! এবং যেমন 
1657)11501 এর অবস্থা! প্রাপ্ত হইলে এবং তাহ'র সহিত একতানে আপ- 
নাকে মিলিত করিলে 21691707157) দ্বার] গ্রাকাশিত মনো ময় স্থষ্টিকে বুঝিতে 
পারেন সেইরূপ জীব সাধনার দ্বারা ক্রমে ক্রমে ঈগর শক্তিবপ দেবগণের 
সহিত সমভাবাপন্ন হইয়া ও ভক্তিদ্বারা ঈশ্বর চৈতন্যের সহিত একতানে সুর 
মিলাইয়। দেহ ইন্দ্রিয়াদি ভূতনিচয় প্রভেদে মিথ্যা পরিচ্ছিন্ন ভেদজ্ঞানের হস্ত 
হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃতরূপে ঈশ্বরকে বুঝি প্রাণের সঙ্গে উপাসন! করিতে 
পারেনা । তখনই তিনি দেহাণদ হইতে স্বতন্ত্। এইজন্য গীতায় বলিয়াছেন 
“দৈবী হোষাগুণময়ী মমমায়! ছুরভায়া। মামেব থে প্রপদ্থান্তে মায়া মে তাম 
তরন্তিতে। 
ছা। দেহাদি স্বাতগ্র্য কি করিয়! হয় ও তাঁহার প্রক্রিয়া কি? 

শি। যদি প্রক্রিয়া অর্থে কোন বিশিষ্ট কর্ম বুঝ তাঁহী হইলে বলিব কোন 
প্রক্রিয়া নাই, তবে যোগ শাস্ত্রে যে সকল প্ররক্রিয়৷ উল্লেখ আছে সেই সকল 
সূলতখ তোমাকে বুঝাইয়। দিতেছি। ন্েহাদির স্বাতন্ত্রয আনিতে গেলে 
প্রথমতঃ তাহাদিগকে আত্মশক্তির সাহার্যে সজীব ও সুগঠিত (017£8156৫ ) 
করা চাই। এখানে আস্মশক্তি অর্থে জীবরূপে ভিতরে ব্যক্ত ভগবত শক্তি ও 
কূটন্থরূপে বাছিরে বিরাটভাঁবে প্রকটিত ঈশ্বর শ্কি এই ছুইটাকে বুঝিতে 
হুইবে। পূর্বে বলিয়াছি যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রতিকূলে মানব ঘর তৈয়ারি 
করিতে পারেন কিন্তু সে ঘর কখনও স্থায়ী হয় না। জীবও ক্ষুদ্র অহংকারের 
দ্বার! পরিচ্ছি্ধ আত্মশক্তিব দ্বার। দেহাঁদিকে সজীব ও কার্যযক্ষম করিতে পারেন 
1কন্ত বাঁহর্জগতে দেব্তাগণিরূপে পরিব্যক্ত ভগবৎ শক্তির সহিত সামঞ্জস্য ন! 


৩৩৬. পশ্থা। ্‌ পৌষ ॥ 


থাকাতে এ দেহ মাপনা আপনি কার্য্যক্ষম (45060772009 হয় না পরজ্ধ . 
তঃখের আকরম্বপ হয়। ম্বাতন্ধা শিক্ষা করিতে গেলে সব্ধ প্রথমে দেহ- 
গুলিকে ভিতরের জীবাম্াশক্তি নিচগ়ের সহিত ও বাহিরে ঈশ্বর শক্তির সহিত | 
একতানে গঠন করা চাই। | 


সেইজন্য সর্ঝ প্রথমে দেহগুলি ও তাঁহাদের অন্তনিবিষ্ট শক্ষিগুলির জীবাঁ- 
আর সহিত সমতান ও এক্যত। সম্পাদন করা আবশ্তীক | দেহগুলি জীবাস্সা 
শক্তির দ্র! অনুপ্রাণিত হইলে আপন আপনিই জীবাম্ীর সহিত তাহাদের 
মিলন হয়। তখন দেহগুলি আব্রনাম্মক তমোগুণ পরিত্যাগ করিয়। কিয়ৎ 
পরিমাণে প্রকাশ পর্ম পিশিই হয়। আমাদিগের পূর্বে পশুদিগের হারা ও. 
মানব জাতির উত্পত্তি বিষরে প্রধান সহায়ক পিতৃগণ দ্বারা আমাদিগের স্থলাদি 
শরীরের অনু স্কুল সলীবিত ও অন্থ্প্রাণিত হইয়াছে খলিয়ই সেই অন্ধ সকল: 
আমদিগের মনবৃত্তির প্রকাশ করিতে সক্ষম আছে। যাইবার ইচ্ছদ্বারা 
পদের অন্তু সকল সগ্ীবিত হইয়া জাছে বলিয়াই এক্ষণে আমাদের মনোমধ্যে 
গমনেচ্ছা উদয় হইবামান্র গা চলতে গারে। এইরপে সংকল্পাম্মক কর্ম হইতে 
দেহগুলির আপন আপন কার্য কৰিতে সক্ষম হইতেছে, সেইজন্যই সাধনার 
প্রথম অবস্থাই দেহগুলি সজীব করা আবশ্বক ও সেই জন্তই মনুষ্যজাতির ক্রম- 
বিকাশের প্রথম সোপানে কাম্য কন্দের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
সেইজন্য বেদে কাম্য কর্মের উপদেশ আছে। কামনার দ্বারা বশীকৃত জীব 
সমস্ত প্রাণ ঢালিয় কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হয। এ অবস্থায় অভীষ্ট কর্ম করিতে 
যতটুকু শক্তির (750612% )আবশ্বাক তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে শক্তির 
বাব্হার করা হয়। এ অতিরিক্ত শক্তির (507)105 ০15979 ) দ্বারা শরীরের 
অনু সকল অন্ুপ্ররণিত হইয়া জাবাম্মার সহিত একতাঁন হইয়া যাঁয়। এ্রত্যেক 
অনুর ভিতরে যে ঈশ্বর চৈতন্ত গুপ্ুভাবে আছে তাহ! এই প্রকারে কাম্য 
কর্মের দ্বার! প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। এবম্প্রকারে দেহগুলি জীবাস্মার পরিত্যক্ত 
শক্তিরদ্বারা সজীবিত হইয়। অল্পে অল্পে মানসিক ভীব প্রভৃতি প্রকাশ করিতে 
শিক্ষা! করে ও জীবাম্বার সদৃশ টৈতন্যময হইয়া উঠে। গ্রত্যেক অভ্যাসের 
মূলে এই সত্য অন্তশিহিত আছে। অভ্যাদ বা সংকল্পাম্মক চৈতন্য বিস্গঃ 
দ্বারাই দেহগুলি দেহীর সন্ত একভাবাঁপন্ন হয়। খ্রন্নীপ একভাবাপন হলে 
শ্বাতন্ত্ সাধনের কতকটা কাধ্য সাধিত হয়। 


১৩০৮। ] ঈশ্বরোঁপাঁসনা | ৩৩৭ 


কিন্তু দেহগুলিকে বাহিরের শক্তির সহিত সমগ্থিত না করিলে সম্পূর্ণ জ্াভন্া 
আইসে না ইহা! পূর্ধে বলিয়াছি, সেইজন্য বাহিরের শন্তির সহিত ভিতরের 
শক্তির ও দেহান্তর নিবিষ্ট শক্তির সহিত সমতা থাকা আনশ্তক। এই তিন 
শঞ্ত এক ভবে শিলিধ' গেলে আপনা আপনিই শরীরের স্বাতন্বা সাধিত হয় ও 
জীবায্ব। প্রকৃত পক্ষে নৈ্ম্ম লাভ করিতে পারে । ভিতরের জীবাস্মার শক্তি 
ও বাহিরের দেবশক্তি এই উভয়ের মণ্যে সমনূয় আছে ইহ। পুর্বে বলিয়াছি । 
একই ভগবত শক্তি হইতে স্বত্বগুণাস্থক মন, বজোগুণান্মক ইন্দির় ও তর্দ- 
ধিষ্টাত! দেবনা ও তমোগুণাম্মক তত্ব ও ভূতাঁশি উৎপন্ন হয়| মেউ জন্যই এই 


তিনের সদনয় হঙতে পারে। যেমন একটা সেতারের উচ্চ ৪ নিম্ন সপ্তকের 
সা' স্থর একসঙ্গে ছাড়িলে ছইটি সুদের মধ্যে সম্পূণ একতা (110200 ) 
উৎপন্ন হয় এ দুইটি স্বের পার্থক্য মিশাইয়া যা নেইন্প আমাদিগের দেহাঁ- 
ভ্যন্তরস্থ শক্ষিগুলিকে ভিতরের ৪ বাহিরের সহিত একতানে মিলাইলে দেশের 
পার্থক্য থাকে নাঁদেহ যে পথক পদার্ধ এজ্ঞান মিশাইয়া যায়। কেবল 
ঈশ্বরের একনুর বর্ম!ন থাকে । সুল শরারের ছষ্টান্তে লইলে এবিষয় একটু 
বুঝা বায় বাহিরের স্পশনের সহিত একতা প্রাপ্ত দৈহিক কার্ধ্য কারবার সময় 
যে সুখবোধ হয় সে সুখ এই সমথয় (1)80000% ) হইতে উদ্ট ও সেই জন্যই 
সেই সুখে দেহার্দি জবান পড়িয়। যায় অ:সল দিদছ্ধি করিতে গেলে স্িরখ 
মাঁসনং এই উপদেশটি বাবন্ৃত হয়। ইহার নিগুঢ় অথ বুঝিয়া দেখিতে গেলে 
পূর্ব্বোক্ত সত্য ইহার মূলে অন্থনিহিত আছে দেখা বায়। গুল শরীরে প্রাক 
তিক নিয়ম বা সং্ষার প্রন্তির অগ্কুলে ও স্তল জগতে পরিব্যক্ত শক্তি 
সকলের অন্থুকুলে আন করিয়া বসিলে শরীর আপন! আপনিই স্থির হইয়া আসে 
ও শরীর খ্বির হইলে মন আপন আপনি শরীরজ্ঞান ভুলি! গিয়া কাধ্য করিতে 
পাবে। শরীর স্থির হইলে মনের উপর আপনার অস্তিত্ব প্রতিপাদদন করিতে 
চেষ্টিত হয় ন। সকল মানুষেহ জানে যে তাহাদের মণ্তিক, পাকস্থলী প্রভৃতি 
যন্ত্র ওনেত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল আছে কিন্ত সুস্থাবস্থা় অর্থাৎ দেহী শরার ও 
প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় মানব চিত্তে উক্ত যন্ধাদি বা ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞান থাকে না 
ও মানব এনম্প্রকার জ্ঞান দ্বারা আপনাকে পরিচ্ছন্ন বোধ করে না। আমার 
মস্তি ষদ্দি ঠিক ভাবে থাকে যদি কোন প্রকারে তাহার প্রাকৃতিক: অবন্থ। 
২ 


৩৩৮ পন্থা! | [ পৌষ 


বিকৃত না হয় বা কোন প্রকারে অযথা বল প্রয়োগে মস্তিক্চকে অত্স্থ 
পীড়ন না করি তাহা হইলে সেই সুল মস্তিষ্কের সাহায্যে চিন্তায় মগ্ন হইয়া 
সমগ্র স্কুল শরীরের পরিচ্ছিন্ন ভাব ভুলিয়। যাই। চিন্তা করিবার সময় আমর। 
কখন মনে করি নাবে আমার মস্তিষ্ক আছে, সে এই ভাবে কার্য করিতেছে 
এবং 'আমার মস্তিষ্ক ও আমার চিন্তের উপর তাহার সাঁপন অস্তিত্বের ভাব 
প্রকাশ করে না। মস্তিষ্কের সহিত চিন্তাশক্তির সামপ্রপ্য থাকিলে চিস্তাআোতে 
মস্তিষ্বের অবস্থিতি ভাবলোপ হয়, কিন্তু মস্তিফ যদি বিকারগ্রস্থ হয় কিন্ব! 
তাহার কাধ্য প্রণালীর প্রতিকুলে চিন্তা করিতে যদি চেষ্টা করি তাহ হইলে 
প্রতিক্ষণে মস্তিষ্ক তাহার অস্তিত্ব আমাকে জানাইয়া যার! সেইবপ দৃষ্টিশক্তির 
সহিত চক্ষেত্র বদি সামগ্চন্য থাকে ও ঘদি বহিজঁগতে এই সামগ্রস্তা প্রতিপাদক 
বস্তু আমার ইন্দিয়গ্রাহ্া হয় ভাহাভইলে দর্শন আমাকে পীড়ন করে না পরস্ত 
আমার জ্ঞানের প্রকাশ বিষয়ে সহামত| করে । সাংখ্য দশনে প্রকৃতির সাম্যা- 
বস্থায় পুরুষের মুক্তি কিরূপে হয় তাঁহ। অনুভব করিতে পারিবে । 

সেই জন্য মানব দেহগুলিকে অভ্যন্তরীণ জীবভাবে পরিব্যক্ত ঈশ্বর শক্তি 
সহায্যে বহিঞগতে দেবভানে পরিব্যক্ত ঈশ্বর শক্তির সহিত সমন্থিত ও এক- 
ভাবাপন্ন করিতে পারে তাহ হইলে দেহারি জ্ঞান আগন। আপনি মানবের চিন্ত 
ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হ্য়। এই জন্যই কম্মদ্ধার সমন্বয় সাধন আবগ্ভক ও 
সেইজন্যই ভগবান গীতাঁয় কাহয়াছেন2-- 

৭ ন চ কর্ম সমারস্তা দৈন্ম পুরুষস্নতে” 

জোর করিয়া শরীরত্যাগ করিতে যাইলে শরীর জ্ঞান পড়ে না। কিন্তু 
দেহাত্সজ্ঞান থাক] নিবন্ধন তাহার আহ্মজ্ঞানের লোপ হ্য়। সেইজন্য দেবৌ- 
পাস্ন। আবশ্তঠক | দেবোপাসনা না করিলে মনৌবুন্তি ইন্দ্রিয় ও ভূত এই 
তিনের সমন্বয় হইতে পীরে না। চক্ষুর অধিষ্ঠাত। দেবতার সহিত দর্শন বাহির 
ও দৃশাপদার্থের সমন্বয় হইলে চক্ষু পরিচ্ছন্ন জ্ঞান আমাদিগকে বদ্ধ করিতে 
পারে না! দেবোদ্েশে যঙ্জের উদ্দেশ্ট এইকপে ইন্ছিয়াদি উপাপি সকলের স্বাত্্র 
সম্পদন করে। দেবতাদিগের স্ববপ অবগত হইলে এবং তাহাদের সহিত 
একতা প্রাপ্ত হইলে ভীহ।র। আর জীবের উন্নতি মাঞ্গের প্রতিবন্ধক হয়েন ন| 
পরন্ত জীবকে তাহাদের স্বকীয় প্রকাঁশ ধর্সের দ্বারা মুক্তির পথে সহায়ত! 


১৩০৮ । দৌহামৃতলহরী | ৩৩৯ 


করেন। এখন বুঝিতে পারিপে সাধনার দেব যজ্জের আবশ্তকতা কি? দেব- 
গণের প্রতিকূলে সাধন! করিতে গিয়া বিশ্বামিত্রাদি খষির ও পতন হইয়াছে । 
মন্য্যগণ মধ্যে বাহার! আস্থরিক সাধক তাহাবাই বলপুর্ধক দেবশক্তি পরাজয় 
করিয়া আক্মোৎ্কর্ষ করিতে চেষ্টিত হন। তাহার ফল যেকত বিষময় তাহ! 
রাবণাদির দৃষ্টান্তে ও আধুনিক হোঁসেন খার পরিণাগ দৃষ্টে বুঝিতে পারিবে । 
বড় দুঃখের ব্ষিপ্ধ আজ কাল হিন্দুসমাজ একেবারে ভুলিয়া! যাইতেছে । দেবতা 
সাহাধ্য ভিন্ন কোন কাধ্য নিষ্পন্ন হয় না, অথচ আমরা চোরের স্টায় তাহাদের 
নিকট হইতে সাহাধ্য লাঁভ করিয়। প্রতিণান করিতে ও এমন কি কতজ্ঞতা 
স্বীকার করিতে লঙ্ঘিত হই। ইহ অপেক্ষা! ক্ষুদ্রান্তকরণের আর কি পরিচয় 
আছে! বিশালাক্ম! ও বাস্তবিক নিক্ষামী ঘোনী ও ভক্ত খণ স্বীকার করিতে 
আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করেন না! 
(জমশ:) 
অনন্ত রামের গুরুভাই | 


হাচি সর 


তদীন্রাহ্মুতভভলন্রক্জ্রী £ 





(৭ম সংখ্যার ২৬১ পুর পর হইতে) 


€ ১৩১ ) 
জে ধনবস্ত্র স্ুদেষ কছুদেয় কহ ধনহীন। 
কহা নিচোয়ে নগ্র জন নহান সরোবর কীন ॥ 
যে ব্যক্তি ধনবান সেই কিছু দিতে পারে, ধনহীন ব্যক্তি কি দিবে? নগ্ন 
জন সরোবরে ক্সান করিয়া কি নিঙগড়াইবে ? 
(১০১) 
হোত নিবাহ ন আপনো লীনে ফিরৈ সমাজ । 
চুহ| বিল ন সমাত হৈ পছ বাধিয়ে ছাজ ॥ 


৩৪০ পন্থা । [ পৌষ। 


 আপনারঈ যাহার ভ্ভীবন নির্বাহ হয় না সে আবার পরিবারবর্গ লইয়া 
ভ্রমণ করে; মুষিকের নিজেকেই (বিবরে আটে ন। তাহার আবার লেজে একটা 
চপড়া বাধা । 
(১৩২ ) 
বিনা প্রয়োজন ভুলি হ ঠটিয়ে নই ঠাট। 
জানো নহি জা নগর কৌ তাকো পুছন বাট ॥ 
প্রয়োজন বিনা ভুলিঘাও কোন কার্যোর কল্পনা! করিও না; যে নগরে 
তোমাকে যাইতে হইবে ন। ভাহার পথ জিজ্ঞামা করিও ন1। 
( ১৯৩৩) 
ইন্গিত উ আকার সেজান পেত জো ভেট। 
তাসেঁ বাত ছুটর নহা জে) দার সেশ পেট 
ইঙ্গিত ও জাকার দেখিয়া যে সাক্ষাতের কারণ জানিয়া লয় তাহার নিকট 
কোন কৃথ। গোপন করা বায় না যেমন ধাত্রীর নিকটে গভ গোপন করা! 
অসন্তব। 
(১৩৪) 
আপ কহৈ নাহি ন করৈ তাকো হৈ যহ হেত। 
আপন জাঁবৈ সাস্তুরৈ গুরন কো সিখ দেত ॥ 
যে ব্যক্তি আপনি বাহা অপরকে করিতে বলে নিঃজ তাহা করে ন। (সে 
ন্ববিবাহিতা বালিকার শ্তায় বে) আপনি শশুর বাড়ী যাইতে চায় না পরস্থ 
পরকে বাইতে শিক্ষাদেয়। 
(১৩৫ ) 
জো! কহিয়ৈ সো কীজিয়ে পহিলে কর নিরধার | 
পাণী পী ঘর পুছনো লাহিন-ভগ্গৌ বিচার ॥ 
অগ্যে খর শিদ্ধীরণ করিয়া পরে বাহা বল তাহাই করিও; অগ্রে জল পান 
করিয়। পরে কাহার গৃহ জিজ্ঞাসা করা ভাল বিবেচনার কার্য নহে। 
(৯৩৬) 
পাছৈ কাঁরজ কজিয়ৈ পহিলৈ যতন বিচার । 
বড়ে কহুত হৈ বাধিয়ে পাণী পহিলৈ পার ॥ 


১৩০৮] দৌহাঁমৃতলহরী | ৩৪১ 


প্রথমে যন্ত্র পূর্বক বিচার করিয়। পশ্চাৎ করিও; মহৎ ব্যক্চির| বলিয়া 
থাকেন ষে বর্ষার প্রথমেই জল বাঁধিয়া রাখিও (তবে কষিকন্মে স্বফল ফলিবে)। 
(১০৭) 
ঠীক কিয়ে বিন ওরকী বাত সাচ মত অর্প। 
হোত অন্ধেবী বৈন মেঁ পরা জেবরা দর্প॥ 
অগ্রে শ্থির নিশ্চয় না করিয়া অন্যের কথ! সত্য বলিয়। সিদ্ধান্ত করিও না) 
অন্ধকার রজনীতে পতিত রজ্জুকেও সর্প বলিয়া বোধ হয়। 
(১৬৮) 
ঝট বিনা ফী কীলগৈ অধিক ঝট দুখ ভৌন। 
ঝুট তিতৌহী বোলিয়ে জ্যো আটে মেঁ লোন । 
স্বল্প মিথ বিনা সরপ সত্য কথা বিন্বাছু অর্থাজ অগ্রিয় বোধ হয়। আবার 
অধিক মিথ্যা দুঃখের আলয়) অতএব সংসার ধন্ম করিতে আটাতে যতটুকু 
লবণ সহ হয় ততটুকু মিথ্যা বলিতে পার। 
(১৩৯) 
ঠৌর দেখ কৈ হুজিয়ে কুটিল সরল গতি আপ । 
বাহর টেট ফিরত ইহ বাস্বী স্ুধৌ সশপ ॥ 
স্বয়ং বিশেষ বিবেচনা করিয়া! অব্সর মত সরল বা কুটিণ গতি হই৪) 
(তাহার নিদশন দেখ) সর্প বাহিরে বক্র গতিতে বিচরণ করে কিন্তু বিবরে 
প্রবেশ করিবার সময় সরল হইয়া থাকে । 
(১৪০) 
দে(উ চাহে মিলন কৌ তো মিলাপ নিরধার। 
কবহু নাহিন বাজিহৈ এক হাথ তে তার॥ 
উভয়ে পরস্পর মিলনাকাজ্ষী হইলে তবে নিশ্চয় মিলন হয়) এক হাত 
হইতে কখন তালিবাজে না। 
(১৪১) 
আপ অকারজ আপনোৌ করত কুসঙ্গত সাথ। 
পায় কুল্হারী দেত হে মূরথ অপনে হাথ॥ 


৩৪২ পন্থা । [| পৌবৰ। 


যে ব্যক্তি কুনংশর্গে মিলিত "হয় সে ম(পনিই আপনার অপকার করিয়া 
থাকে ; সেই দূর স্বহস্তে আপন পায়ে কুড়ল মারিয়া থাকে । 
(১৪২) 
তাহী কৌ করিয়ৈ যতন রহিৈ জাঁকী খার। 
কোন বৈঠকৈ ডার পর কাটে সেঈ ডার॥ 


যাহার আশ্রয়ে থাকিবে তাহাকে ঘত্ব করিও; কে এমন আছে যে, ঘে ডালে 
বসে সেই ডালই কাটিয়া থাকে? 
(১৪৩) 
পরতচ্ছণীকে দেখিয়ে কহ! বরণৈ কোউ শাহি। 
কর কঙ্কণকী আগদীকে! দেখত হৈ চাঠি ॥ 


যাহ। সহজ প্রতাক্ষ দশ্ণ হন্স তাহা আবার অন্তে কি ব্ণন করিলে? কর" 
কঙ্কণস্থিত দর্পণকে কে আর দেখিতে চায় 2 
(১৪৪) 
আএ আদর ন! করৈ জাত বহৈ পছতায় । 
আয়ো নাগন পূজিরৈ বান্বী পুজন পা ॥ 


যে আমিলে লোকে আদর করেনা সেষখন চপিয়! যায় তধন সকলে 
তাহার জন্য অন্কুতাপ করে) (তাহার নিদর্শন দেখ ' সর্প গৃহে আসিলে কেহ্‌ 
তাহার পুজা করে না পরস্থ পশ্চাং তাহার বিবর পুজা করিতে যায়। 
(১৪৫) 
নিবল সবল কে পক্ষ তে সবলন সে! অনখাত। 
দেত হিমাঁয়ত কী গধী এরাকী কৈলাত॥ 


হর্ধ ব্যক্তিও বলবানের পক্ষ হইতে সবলের প্রতি রোষ প্রকাশ করে 
(তাহার নিদশন দেখ) আশ্রন্ন প্রাপ্ত গর্দভা আরবীয় তুরঙ্গকেও পদাবাঁত 


করিতে যায় । 
(ক্রমশঃ) 


ভ্ঈগোবিন্‌ লাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 


১৩০৮] পৌরাণিক কথা । ৩৪৩ 


০শ্পীল্লীনিন্ক কঙ্গা। 1 


স্টপ 


উত্মীরু, জন্মগ্রহণ করিয়াই বলিলেন আমাকে নন্দালয়ে লইয়া যাও । 
যেমন বন্বদেব স্তিকাগৃহ হইতে বহির্গত হইবেন, তেমনি যোগমায়া যশোদার 
গে জন্মগ্রহণ করিলেন। যোগমায়! শ্রীরষ্জকে আকর্ষণ করিলেন, এবং 
জরুষত ফোগমায়ার স্থান অধিকার করিলেন। কৎসকে ভংদনা করিয়া 
ভগবভী যোগমায়। পৃথিবীর মধ্যে বন্থুনাম ধারণ পর্জক বিচির করিতে 
লাগিলেন । 
ইতি প্রভাষ্য তং দেনী মাথা ভগব্তী ভূবি | 
বশ্বনাম নিকেতেষু বন্থুনাম। বব ॥ 
ভগবগী আজ বিষ্ণুর অন্তজ|! তিনি আজ বিঞুন সহ্কাঁরিণী। তাঁহারি 
কৃপায় আদ আমাদের বিষুভক্তি। তীাহারি প্রসাদে আমর! শ্রীরুষ্ণ লাভ 
করিতে কৃতোছম। ব্রজগোপার! কাত্ায়ণী ব্রত করিয় শ্ীরুষ্জকে লাভ 
করিয়াছিলেন। আবার শ্রীকষ্চ বোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া বজগোপীদিগের 
সহিত মিশিত হইয়াছিলেন। নে মায়া অবলম্বন করিয়া এই পৃথিবী মধ্যে 
র[নপীল নংঘটিত হইয়াছিল, আমর! সেই মহামাঁয়াকে নমদ্ষার করি । 
শ্ারুষ্ নন্দীলয়ে গেলেন। আর নন্দের বরজ সব্ধসমৃদ্ধিমান হইল। 
আনন্দের আর সীম। থাকিল না। মকলের মণো আধ্যান্মিক ভবের বিকাশ 
হইল। 
তত অবভা নন্দন রঃ সর্বাসমৃদ্ধিমান্‌। 
হরেনিবাসাস্ম গুণৈ রমাক্রীডমনূপ ॥ 


বালক নিজ জনের মন্গেষণ করে। শ্রীকষ্$ও বাল্যলীলায় নিঞ্জ জনের 
অন্যেণ করিয়াছিলেন । ভাই এীশধ্য ছাড়িয়া) কাজা ছাড়িয়া, কর্মক্ষেত্র 


৩৪৪ পন্থা | [ পৌষ । 


ছাড়িয়া, গে।পনে গোপ, গ্রোপীদিগের সহচর হইলেন! আঁহ!, যতদ্দিন সেই 
ভক্তসঙ্গে থাকিতে পারেন। যতদিন সেই মধুর হইতে সুমধুর আনন্দময় 
ভক্তনিকেতনে আনন্দ অনুভব করিতে পারেন। প্রক্তি পুরষের নিত্য 
অন্থনরণ করিতেছে । পুরুষের আভায় পুরুষকে প্রতিভাপিত করিতেছে । 
পুরুষের আলোক লয় পুরুষকে আলোকিত করিছেছে। পুরুষের দান 
পুরুষকে প্রতিদান করিতেছে । সদংশ লইয়া সঙ্খিনী, চিদংশ লহয়৷ সচ্চিৎ 
আনন্দ লইয়া! হলাদিনী। হ লাদিনী প্রকৃতি সতত ভগবানকে আনন্দ প্রতি- 
দাঁন করিতে উতৎকঠিত। হলাদিনী প্ররুতি লইয়া ভক্ত উন্মত্ত | কোনদিকে 
দৃষ্টিপাত নাই । কোন বিষয়ের অপেক্ষা! নাই । কোন বিশেষ আকাঙ্খা নাই । 
ভগবান এই হলাদিনী প্রকৃতির শিত্য প্রতিদান কারতেছেন। তিনি নিত্য 
ভক্তের সঙ্গে বিরাজ করিতেছেন কিন্তু গোপনে! অন্যে কি জানিবে, 
অন্ঠে কি বুঝিবে। বিশুদ্ধ আনন্দমময়ী ভক্তি, হলাদিনী শক্তির বিকাস, যে 
আস্বাদন করে নাই, সে কেমনে জানিবে। তাই গোলোক ধামে অন্তরঙ্গে 
ভক্ত লইয়া ভগবান নিত্যলীলঃ করিতেছেন। সেখানে ভগবানের আনন্দ 
ভক্তগণ ভগবান্‌্কে নিত্য প্রতিদান করিতেছেন এবং ভগনাঁন্‌ তাহ! নিত্য অন্থু- 
ভব করিতেছেন । সেই অতি গুহা গোলোক ধামে ভক্ত ও ভগবানের অতি 
গুহা সম্বন্ধ । শ্রীরুষ্ পৃথিবীধামে আসিবেন। তাহার ভক্তের কি করিবে। 
তিনি যদি মনুষ্য ভাবে অবতীর্ণ হন্‌, তাহ! হইলে তাহারা মন্ুষ্যভাবে তাহার 
নিকট আনন্দ বহন করিবেন । 
সেই আনন্দে নিত্য ভাদিতেছেন, এইজন্য ভগবানের বিশ্বনিযমন কায 

গায়ে লাগে না। বিশ্পালনের ভার গোপ, গোপীর। আপনার উপর গ্রহণ 
করেন, যাতে ভগনানের শ্রম লাঘব হয়। রাগায্িক। ভক্তির নিকট ভগবান্‌ 
চিরবশীভূত ! ভক্তের নিকট ভগবান্‌ চির খণী। 

ন পারয়েইহং নিরব্ঘ সংযুজাং 

স্বসাধুরুত্যং বিবুধায়ুধাপিবঃ। 

ঘা মাহভজন্‌ ছুর্জয় গেহশৃঙ্খলাঃ 

 সংবৃশ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ 
হে গোপীগণ, তোমাদের সহিত আমার মিলন আনন্দনীয়। আমি যদ্দি 


১৩৯৮] পৌরাণিক কথা । ৩৪৫ 


দেবতাদিগের আঁয়ুধাঁরণ করি, তথাপি তোসাদিগের প্রতাপকার করিতে 
পারিনা । তোমরা ছর্জয় গেহ শৃঙ্খল নিঃশেষে ছেদন করিয়া আমাকে ভজন 
করিয়াছ। তাই তোমাদের সাধুকুত্য দ্বার তোমাদের সাধুকুত্যের প্রতিকার 
হউক। 

ভগবান জন্টিয়াই মনে করিলেন আমি সেই নিজ জনের কাছে একবাপ 
ফাই। এই তসময়। আবার অবতানের কার্য যখন আস্ত করিব তখন 
আর তাদের সহিত কথন মিলিত হইব। বাল্যকালে অবতাপ্পের কোন কাষ 
করা হবে না। তাই বলি এইত সময়। আর একটি কথ! ৰালক হইয়া 
গোপীর্দের সহিত মিলিত হুইব, একথা কেৰল গোপীবা'ই জানিবে ! গোপী- 
দের কথ! কেবল গোপীরাই জানিবে। ছুষ্ট সংসার তাহ! জানিতে পারিবে 
ন।। কুত্সণকরী ব্যভিচারী লোকের তাহ! জানিতে পারিবে না) গোপীগণ 
তাহা জানিতে পারিবে না। সেই গুপ্ত মিলনের একটি ঢেউ. আমিয়াও 
বছ্র্জগৎকে বিক্ষিপ্ত করিবে না। গোপন কি এমনি গোপন । 


মেতৈর্মেহরমঙ্গরং বনভূবঃ শ্তামাস্তমালদ্রমৈ। 
ক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধেগৃহং প্রাপয় ॥ 
ইখ্যং নন্দ নিদেশতঃ প্রচলিত প্রত্যন্ধি কুঞজুদ্রম 
রাধামাধবয়ে। জয়ন্ত যমুনা কুলেরহঃ কেলয়ঃ ॥ 
নন্দ বালকটিকে দিলেন রাধিকার কোলে । যখন কেবল গাত্র বালক ও 
রাধিক। তখন বালক কিশোর বয়ফ হইলেন । 
শরীক নন্দব্রজে গেলেন। তিনি গোপীদিগের সহিত মিলিত হইবেন । 
লেমিলন ত বড় সহজ নয়। সে প্রেমের মিলন, কামের মিলন নয়। 


কাম, প্রেম দ্োহাঁকার বিভিন্ন লক্ষণ । 
লৌহ আর হেম টেছে স্বপ বিলক্ষণ ॥ 
“আত্েন্্িয় প্রীতি ইচ্ছা”? তারে বলি কাম। 
“কষেেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা+” ধরে প্রেম নাম 1 
কামের তাৎপর্য নিজ সন্তোগ কেবল। 
কুষণস্থরখ তাৎপর্য মাজ প্রেমেতে প্রবল ॥ 


তু) 


৩৪৬ 


পস্থা [ পৌষ। 


লো কধর্ণ, বেদধর্শ, দেহধর্্ কর্ম্ম। 
লজ্জা, ধৈর্য, দেহস্থখ. আত্ম মর্ম 1 
ছত্তজ্য আর্ধ্পথ, নিজ পরিজন । 

স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভৎসন | 
সর্ধত্যাগ করি করে কুষ্ণের ভঞ্জন। 
কষ্ণসুখহেতু করে প্রেমের সেবন ॥ 
ইহাকে কহিয়ে কষ্খে দৃঢ় অন্থরাগ। 
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে ষেন নাহি কোন দাগ ॥ 
অতএব কাম প্রেমে বহুত অস্তর। 

কাম অন্ধ তমঃ, প্রেম নির্মল ভান্বর ॥ 
অন্তএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ। 
কৃষ্ঃস্থথ লা; মাত্র কৃষ্ণ সে সমন্ধ ॥ 


 গোপী প্রেম করে কৃষ্ণ মাধুধ্যের পুষ্ট । 


মাধুর্ধ্য বাড়য়ে প্রেমে হইয়। সন্ত ॥ 

. চৈতন্ত চরিতামৃত। 
হলাদিনী শক্তির বৃত্তি রূপা হন যারা। 
গোপীকা শব্দেব বাচা ছয়েন তাহারা ॥ 
সেই গোপী শন্দ জানি প্রকৃতি নিচয়। 
রসরাজ লাগি শর্ব ধরম ছাড় ॥ 

তথাহি শ্রীগৌতমীয় তস্ধে 


_গোপীস্ত প্রকৃতি বিদ্বাজ্জনস্তত্ব সমৃহকঃ 


অথব!] গোপী প্রর্কৃতিং জনস্তত্রাংস মণ্ডলঃ ॥ 
গোপিক। শবের অর্থ আর ভয় যাহ1। 
তবকাছে প্রকাশিয়া কি শুন তাহা ॥ 
সর্ধরক্ষযিত্রী সর্ব গোপন কারিনী। 
ব্যাকুলত৷ পূর্ণ! আর সুভাস ধারিনী ॥ 
ছেন প্ররুতিরে গোপী বলিয়া জানিছ। 
তদ্ত্রা্দি প্রমাণ ইথে আছয়ে শুনহ ॥ 


১৩০৮। পৌরাণিক কথা। ৩৪৭ 


সর্বগন মান্ত তত্ত্ব আদির ভিতরে | 

গোপী শবে এই অর্থ কহে বিজ্ঞবরে 1 

তথাহি ক্রমদীপিকায়াম্‌। 

গোপায়তি সকলমিদং গোঁপাক়তি 

পরম পুমাংস(মতি গোপী প্রকৃতি: ॥ 

নন্দার্থে আনন্দ কছে শাব্দিক সকলে । 

নন্দন শবের অর্থ আনন্দকে বাল ॥ 

অতএব আনন্দের আনন্দ কারীরে। 

নন্দের নন্দন বলি গাঁয় যত ধীরে।॥ 

আনন্দ স্বরূপ ব্রজে নন্দ মন্থাশয়। 

তাহার নন্দন কষ সর্ধর্ সাশ্রয় ॥ 

যশোদার্ধে ভক্তি আদি যশ প্রদায়িনী । 

তাহার আনন্দ দাত শ্রীকৃষ্ণ বাখান ॥ 

অতএব কৃষ্ণ হন যশোদা-ননদন | 

নিগৃঢার্থ তুয়। কাছে করিনু বর্ণন ॥ 

ব্রজ শবে পথ কহি সর্বপথ নার । 

যে পথে যাইলে জন্ম নাহি হয় আর ॥ 

তাপত্রয় ষড়ছ্ুঃখ প্রভৃতি বর্জিত। 

সেই পথ হয় এই কহিু নিশ্চিত ॥ 

সেই নিত্যানন্দময় ব্রঞ্গধাম মাঝে। 

নন্দের নন্দন কৃষ্ণ নতত বিরাজে ॥ 

শ্রীপ্রেমধাস মিশর বিরচিত ভশ্রীবং শিক্ষা । 
কষ গোপীদের সহিত মিপিত হইবেন | সে এই মর্ত্য ভূমিতে নয় | 

দে এই পাঁপময় রসহীন জগতে নয় । সে দ্বধিনীত পরিহাসকারা ব্যক্তি- 
দিগের মধ্যে নয় । তবে ভবে কি গোলোকধাম বিরচিত হবে? রসরাজ, 
জকফের প্রভাবে তাহাই হউক । আজ্যদি আদিপুরুষ মহাপুরুষ গোলক- 
বিহারী হরি স্বয়ং অবতীর্ণ হইলেন, তবে তবের মধ্যে গোলক ধাম হইবে না 


কেল? 


৩৪৮ পন্থা! | [ পৌধ। 


ব্রঙ্গধাম যদ গোলক ধাম হবে, তবে সে ধামে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, 

মদ, মাতসর্য্য থাকিবে না! €৫স পামে দর্প, অহঙ্কার থাকিবে না। কেবল 
তাহাই নয়, সেই মাধুর্যাময় ধামে ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয়, বৈশ্য, শূদ্র থাকিবে না 
ব্রঙ্গচারী, গৃহস্থ, বান প্রস্থ সন্নাসী থাকিবে না। সে ধামে ধনী, দরিদ্র রাজা, 
প্রজা থাকিবে না | ভেদের মুখে ছাই। ভেদের স্ন্ট বিধি) ভেদের জন্ত 
নিষেধ। মধুর গোলোকধামে ভেদ নাই। মধুর ব্রধামে ভেদ থাকিবে না। 
বেদের বিধি, বেদের নিষেদ প্রশ্বধ্যমষ জগতে থাকুক, টৈবকুগ্েস্বরের রাজ্যে 
থাকুক, মধুর বৃন্দাবনে যেন না থাকে। 

রসিক সেখর কৃষ্ণ, পরম করুণ 

এই ছুই হেতু ঠৈতে হচ্ছার উদগম। 

উশ্বর্য্য জ্ঞানে সব জগৎ মিশিত 

উ্বর্ষ্য ন্িশ্রিত প্রেমে নাহি মোর প্রীত। 

আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন 

তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন । 

আমাকে ত যেষে ভক্ত ভজে যেই ভাৰে 

সারে সে সে তাবে তরি এ মোর স্থগাবে। 

“যে যথ! মাং প্রপঘ্ধন্তে ভাংস্তথৈব ভজামাহম্‌। 

মম বস্মান্ুণ্তস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ 

মোর পুত্র মোর সখা, মোর প্রাণপতি 

এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি । 

আপনাকে ঝড় মানে, আমারে সম, হীন 

সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন। 

“ময়ি তক্তিহি ভূতান! মমৃতত্বায় কল্পতে 

দিষ্ট্যা ষদাবীন্যৎ ন্মেহো! ভবতীনাং যদাপনঃ |” 

মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন 

অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন। 

সখা, শুদ্ধ সথ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ 

ভুমি কোন্‌ ঝড় লোক তুমি আমি সম। 
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প্রিয়। যদি যান করি করয়ে ভতসন 

বেদস্ততি হতে হরে সেই মোর মন। 

এই শুদ্ধ ভক্তি লঞ্া1 করিমু অবতার 

করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার। 

বৈকুগ্ঠাপ্তে নাহি ষে যে লীলার গ্রচার 

সে লীলা করিব যাতে মোর চমত্কার। 

সোবিধয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে 

যোগমায়। করিবেক আপন প্রভাবে। 

আমিহ না জানি, তাহ! না জানে গোপীগণ 

ছু'হার রূপগুণে ছু হার নিতাহরে মন। 

ধন্ম ছাড়ি রাগে ছ'হে করয়ে মিলন 

কভু মিলে, কতু না মিলে দৈবের ঘটন। 

এই গব রস নির্যাস করিব আস্বাদ 

এই দ্বারে করিব সব ভক্কেরে প্রসাদ । 

ব্রজের নির্শল রাগ শুনি ভক্তগণ 

বাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম কর্। শ্রীচৈতন্ চক্লিতামূত | 

এই বাঁর দেখব কেমন ত্রজধাম, দেখব কেমন বৃন্দাবন । যদি "ধর্ম, 

কর্ম” ছাড়ি রাগমার্থ ভঞ্জনা করিতে হয়, তবে সেইমার্গ কি তাহা! জান! 


গবশ্াক। (ক্রমশত) 
শীপৃর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ। 


স্বল্্রী ও ন্রপাক্ডে » 








ভসীক্র বছশতাবির কথা । একদা ইংলগডের জনৈক রাজা তীয় 
অমাতাগণে পরিবেষ্ঠিত হইয়া স্ুরম্যহশ্ট্যে রাঁজসিংহাসনোপরি বার দিয়া: 


* এই প্রবন্ধটা শ্রীমতী এনি বেসেন্ট (0175. 87515 865৪06) প্রণীত 
+10৩311)--90 40612 মামক্ষ পুস্তকের অবলম্বনে লিখিত । 








স্পেস 


৩৫০ পন্থা। ( পৌষ । 


বসিয়া আছেন। ভগবান মরিচীমালী অন্তাচলের চুড়াবলম্বন করাতে পশ্চিষ 
গগণে রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইয়া! প্রকৃতির অপুর্ববশে/তা বিস্তার করিয়াছে ! 
নুমন্ন সান্ধ্য সমীরণের মৃদ্মধূর হিল্লোলে চতুদিগন্থ বৃক্ষরাজি ধীরে ধীরে 
আন্দোলিত হইতেছে, অনতি দুরবর্তী কুস্থমিত উপবনের মনোহর কুস্ুম- 
রাশির সুমধুর আগ্রাণে বাজসভা আমোদিত হইপ্লাছে! এমন সময় একজন 
্রীষ্টিয় ধর্ম যাজক স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার ব্যপদেশে তথায় উপনীত হইলেন, এবং 
নানা কথোপকথনের পর যেই তিনি জীবের জন্ম, মৃত্যু ও আত্মার' অমরত্ব 
বিষয়ক প্রবন্ধের অবতারণ! করিলেন, অমনি একটী পাক্ষী উনুক্ত বাতায়ন 
পথে অকম্মাৎ সেই প্রকোষ্ঠে গ্রবেশ করিল, করিয়া তাহার চতুর্দিগে মণ্ডলা- 
কারে ঘুরিয়া পরে তনুহূর্তেঃ তথা হইতে বহির্গত হইয়া সেই অমানিশার 
গাঢ় ও গভীর অন্ধকারে ডুবিয়! দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল! 

গাখীটী এইরূপে চলিয়া গেলে পর সেই গ্রীষ্টান পাদ্রী রাঞ্জাকে সম্বোধন 
করিয়। বলিলেন, “মহারাজ ! দেখলেন ত, এইমাত্র পাখীটী গবাক্ষদ্বার দিয় 
কক্ষে প্রবেশ করিল, আবার নিমেষ মধ্যেই উড়িয়৷ উড়িয়! বাহিরে গিয়! 
একেবারে অন্তহিত হইয়া গেল! মানব জীবনকে ও এইরূপ ক্ষণস্থায়ী বলিয়। 
জ/নিবেন। আমীদের এই ষে দেহ, ইহা একটা প্রকোষ্ঠ বিশেষ, তাহাতে 
জীবরূপ পাখী প্রবেশ করিয়া বাদ করিতে থাকে, পরে সময়ে অচিরেই তাহা! 
হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যাঁয়। তবে জীবপাধী অমানিপার তিমিরে না! 
মিশিষ! দিবাকর কররাশির অতুযুজ্জল অথচ স্গিগ্ধ ও সুমধুর আভাযুক্ত স্থমহান্‌ 
রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। 

জননী জঠররূপ ঘন তিগিরাচ্ছনন কঙ্গ হইতে জন্মরূপ জানলাদ্বীর দিয়! 
জীব ভূমিষ্ঠ হয়, হইয়া বৎপর কয়েক মাত্র এই ধরাঁধামে বিচরণ করে, পরে 
কালপূর্ণ হইলে মৃক্ত্যুরূপ মুক্ত বাঁভায়ন পথে দৃষ্টিশক্তির বাহিরে চলিয়া বায়। 

তুমি ষে ধর্মাবলম্বী ও যে ধর্ম সম্প্রদায় তুক্তই হও না! কেন, যখনই ধর্ম্া- 
লোচনায় প্রবর্ত হইবে, তখনই সর্বাগ্রে তোমার মনে স্বতঃ এই প্রশ্রগুলির 
উদয় হইবে 3 « জীব কি?” «এই লব £ কোথ! হইতে আইসে ?+ 

ও «কোথা চলিয় যায়?” 

ব্রীষ্টিয় ধন্মরজজগডে ইত্যাকার প্রশ্নাবলির আন্দোলন আলোচনা বহশডাি 
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যাবৎ চলিয়া আসিতেছে । উক্ত ধর্ম সম্প্রদায়ভূক্ত কেহ কেহ বলিতেছেন, 
মৃত্যুশঙ্কা তাহাদের মন হইতে অপনোদিত হইয়! গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের 
কোন আত্মীয় কুটুম্ব পরলোকগামী হইলে তাহার! শব সমাধির সময় যেরূপ 
প্রক্রিয়া! অবলম্বন করিয়! থাকেন, তাহাতে মৃত্যুজনিত আশঙ্কা যে তাহাদের 
মনে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল রহিয়াছে তাহাই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। খ্রীষ্টানদের মধ্যে 
কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হুইলে সে মৃতদেহ কয়েকদিবস এক নিভৃতগ্থানে 
রাখা হয়; এইস্থানটীকে এরূপ আবরণে আবৃত করা হুইয়! থাকে যে 
দেখিলে মনে যুগপৎ ভয় ও বিষাদের ভাব উপস্থিত হয়। পরে যে শব যানে 
মুতদেহ সংস্কার ও সমাধিস্থ করার জহ্যে সমাধিক্ষেত্রে বহন করিয়া লইয়। যাওয়া! 
হয়, তাহা এইরূপ ভাবে ঘোর ক্ষ্ণবর্ণ আবরণে আচ্ছাদিত কর! হয় ষে 
দেখিলে মনে ভীতির সঞ্চার হয়। মুতের রোরুগ্যমান! পত্বী শোক পরিচ্ছদ ধারণ 
করিয়া--আর্তনাদ ও বিলাপ সহকারে উক্ত শব বাঁহনের অন্ুগমন করেন। 
কৃত্রিম শৌক প্রকাশের জন্য বাবসাদার শোককারী লোকের সংগ্রহ করা 
হইয়। থাকে ; তাহারা অস্বাভাবিক ও বিরৃতরূপে মুখব্যাদান করিয়া বাহাশোক 
প্রদর্শন করিয়া থাকে । এই সকল দৃষ্ঠ বাস্তবিকই বিষদৃশ, হাস্তোদ্দীপক ও 
বিরক্তিজনক। অধুনাতন খৃষ্টানসমাজে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রুচির 
পরিবর্তন হওয়াতে এবং লোকের মনে মৃত্যু রহস্তের দ্বার কিয়ৎপরিমাণে 
উন্মুক্ত হওযণতে আজ কড়েক বৎলর ঘখব সেই ভীতি উৎপাদক ও হাস্োনীপক 
পুরাতন শব সংস্কারের প্রথাগুলি ক্রমে ক্রমে সমাজ হইতে উঠিয়া যাইতেছে। 
পুর্বে শব শকট ভীতি প্রদ কষ্ণবর্ণ মক্মলের আস্তরণে আবৃত থাকিত্ত, বর্তমানে 
তাহার পরিবর্তে এখন তাহা-নয়নের পীতিপ্রদ সুগন্ধ কুন্তমদামে সুসজ্জিত 
থাকে । যদি ও সম্প্রতি তাঁহার! মৃত্যুশোক পরিচায়ক শোকবেশ ধারণ করিয়! 
থাকেন, কিন্তু পূর্বের ন্যায় এখন আর তজ্জন্য দেহকে কোনরূপ অস্বাভাবিক 
উপায়ে উৎপীড়িত ও ক্লিই করেন না। জ্ঞান বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে. 
লোকের মন হইতে ক্রমেই কুসংস্কারের বীজ উতৎ্পাটিত ছইয়া যাইতেছে। 
ইংরাজি সাহিতো ও ইংরাজি শিল্পে মৃত্যুর ছিব এইরূপ বিভীষিকাময় ভীষণা- 
কারে চিত্রিত করা হইয়াছে, যে তাহাতে পাঠকের এবং দর্শকের ভয়ানক 
বৃৎক্প উপস্থিত হুয়। ইংরাজ চিত্রকরগণের সুক্ম তুলিতে মৃত্যুর ছবি 
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বন়ই ভয়ঙ্কর ভাবে অস্থিত কর? হইয়াছে__ঠিক্‌ যেন চাসুও মূর্তি! হস্তে করাল 
করবাল ঝিকিমিকি করিতেছে, বিশু ত মুখগহবরে নরকজাল ফেলিয়া তাহ! 
ভীষণ দন্ত দ্বারা চর্বণ করিতেছে! কঙ্কালময় দেহ, ভয়ঙ্কর মুখ মণ্ডল, উদ্ধ 
ৃষ্টি! অস্থিচগ্্ বিশিষ্ট শীর্ণ হত্তস্থিত দণ্ড দ্বারা হোরার কাটা! দোলাইতেছে !! 
ধমের এই ভৈরব মুক্তির প্রতি তাকাইলে ভয়ে শরীর শিহরিয়! উঠে। 


ইংরাজ কবিগণ তীহাদের গ্রস্থাদিতে মুত্ার যে ছবি অক্কিত করিয়াছেন 
তাহ! পাঠ করিলে হৃদয় কাপিয়। উঠে, সর্ঘশরীর রোমাঞ্চিত ও কণ্টকিত হয় !! 
আদর্শস্বদপ স্ুপ্রসিদ্ধ কবি মিপ্টনের গ্রন্থ ₹ইতে পিয়ে কিছু উদ্ধৃত করা 
গেল । | 
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মহাস্ম। যাণড শর্ট জীর্ণ শীর্ণ ও মুমূর্যুপ্রায় পাশ্চাত্য মানব সমাজে সন্তীৰনী 
মন্্ প্রয়োগে প্রাবপ্রতিষ্ঠা ও অমুতত্ব আনয়ন করিয়াছেন। ধর্খরাজ যমরাজের 
এরূপ ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিতে এ হেন মহাপুরুষের প্রবর্তিত মতাবলম্বী- 
গণের যে এমন প্রবৃত্তি ও অভিরুচি হইয়াছে, তাহ। বড়ই আশ্ধ্যের বিষয়! 
| (কম্শঠ) 
হীলদশন দাস। 


এ ০ 
চি 


স্পট 
লাল্দ্রীুল্ত * 
( সমালোচন। )। 


ভরত ব্যতীত সকল দেশের ধর্মশাস্ে স্ষ্টিকর্তারই উল্লেখ আছে, 


সট্টিকর্রীর উল্লেখ নাই; পরমেশ্গস্বে বর্ণনা আছে, পরমেশরীর বর্ণনা কোথাও 
নাই ভারতের প্রকৃতি ও ইউরোপের টন015 এ আকাশ পাতাল প্রভেদ। 
ভাঁবতের জ্ঞান, ধর্ম, বিদ্যা, বুদ্ধি দাত্রী ও নারী- সরম্থতী দেবী )--+সম্পদ, 


ধশ্বর্যা মান, সন্মম, সুখ, শান্তি, আনন্দের মুলাধার ও সেই নারী-লক্্মী 
দেবী। জগতের আদশ সতীত্ব ভূমি ভারতের আদর্শ সতী দক্ষকন্া শিবাণী। 


স্থষ্টি, স্িতি, প্রলগ্ন কার্যে ধাহাঁদের নারী, মানবের মানবত্তের মূলে যাহাদের 
নারী_ লক্ষ্মী ও সরস্বতী, সেই ভারতের ললন1 কূলকে আজ নারীধন্ম শিখা 
ইত্ে পনারীধন্্চ। গ্রন্থের প্রয়োজন হইল ! জগদ্ধাত্রী দেবী যাহাদের পাঁলয়িতী 
জননীর আদর্শ; বিশ্ব প্রাণীর ক্ষুধা নিবারণের জন্য যেখানে নে অরপূর্ণ বিরাজিত?, 








শশা শপ সপ পেশ এশা শশা? 
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*.্রীম তন নগেন্্র বালা | দাশী! সরস্বতী ) প্রণীত। । মুল্য ॥* মাত্র। 
৪ 
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এবং যে অরপৃথর শক্তিকণা পাইয়া ভারত নারী কুল আজিও সংসারে অন্ন 
রন্ধন ও অন্নবপ্টনের ভার লইয়। রহিয়াছেন? ত্রিতাপ হারিণী ছুর্গা যাহাদের 
দুঃখ ভারিণী, বিপদ ভয়বারিণী কালী যাহাদের চির সহায়; এক কথায় যে 
দেশে সৃষ্টি, স্থিতি, মুক্ষির অবলম্বন নারী, সেই নারীর আদর্শে 

দেবীর আদশে যে দেশে নারী সংসাবের ঘরণী, ভরণী, অধিষ্টাত্রী দেবী স্বব্ধপা, 
যে দেশে কোন ক্রিয়া, কোন অনুষ্ঠান অদ্ধাঙ্গবপিণী নারী ব্যতীত হইতে 
পারে না; যে দেশে সাহা সাবিত্রী, অরুন্দতী, দময়ন্তী, চিন্তা প্রভৃতি সাধবী, 
পতিব্রতার দৃষ্টাস্তে হিন্দু নারীর জীবন প্রণালী ঘটিত ও যুগবুগাস্তর ধরিয়া 
নিয়ন্ত্রিত; সে দেশের নারীঙ্গাতিকে কর্তব্য শিখাইতে বহু মহদাশয় ব্ক্কি 
গ্রন্থের শর গ্রন্থ পাখতেছেন কেন? বুঝিয়াছি, যখন ভারতের অধঃপতন 
হইরাছে, তথন ভারতণারার_-হিন্দুনারা জাতিত ও অধোঁগৃতি অনিবাধ্য) 
হিন্দুনারী ক্রমশঃ আস্মহারা, আদশচ্যৃতা, পথভুষ্টা হইতেছেন। নিজের উচ্চ, 
মহান্, পবিত্র আদশ দূরে ফেলিয়া আমরা যে দিন যবনদিগের আদশে গৃছ- 
লক্ষীকে বদ” ৪ বিলাস-সামগ্রী ভ।বিতে শিখিপাম, ক্রমে সেই মত বাবহার 
করিতে লাগিলাম, লঙক্গমীদেবী সেইদিন হইতে চঞ্চল! হইলেন | ধর্ম, অর্থ, 
কাম, মোক্ষ--চতর্বর্ঁ-কল পতি সেবায় লাভ হয় জানিয়। সীতা, সাবিত্রী 
প্রভৃতি সাধবী স্তীগণ দ|সীর অপেক্ষ। পতির সেনা করিঘাছিলেন বটে, কিন্তু 
তাহার! গৃহলক্ীর ভ্যঃয়, অধিষ্টাত্রী দেবীর মত চিরপৃজপীয়া ছিলেন। হিন্দু- 
নারী একাধারে দেবী ও দাসী ছিলেন; এ কল্পনা অপরে করিতে পারিবে 
কি? তারপর ইংরাজ আসিফ! বাদীর মত আচরণের প্রায়শ্চিত্ত করাইপেন; 
প্রতিক্রিয়া আরম্ত হইল । পত্রীর তুলঠীধিকার পুচারিত হইল; ইচ্ছা করিলে 
পরী পির অধ্ধানে থাকিতে পারেন; ইচ্ছ। না! হইলে স্বাবীনা হইতে পারেন। 
পত্নীর উপর পির চিরম্বত্ব নাই) ভালবাস! ইচ্ছাধীন, পাতি ত্য ইচ্ছা ধীন, 
সতীত্ব ইচ্ছাধীন; ধন্মের সহিত, জীবনের সহিত, জন্মাস্তরের সহিত নে সক- 
লে কোন সঙ্গন্ধ নাট । ঘুচিয়া গেল, সীতা, সাবিত্রীর দ্টান্ত, ঘুচয়া গেল 
জগদ্ধাত্রী অন্পুর্ণার স্ব্গীন্ধ আদর্শ! খুগষুগান্তরের আচরিত বংশ পরস্পরাগত 
পাতিব্রত্য গুণে, পাপ পুণ্য, ধন্মাধর্ম, জন্মজন্মাস্তরের সাথী জানিয়া, মাটির দেহ 
মাটিতে মিশাইবে বুঝিয়া, বাজপুভ মহিলারা সেদিন পথ্যস্থ ও আগ্নকূণ্ডে 
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আত্মবিসজ্ভন করিতে পারিয়া ছিলেন হিন্দু পতি পত্রীর মিলন হদায় হৃদয়ে, 
আস্থতে অগ্তিতে, মাংসে মাংসে, ত্বচে ত্বচে সম্পন্ন হইত, পতিবিয়োগ মখত্রে 
বিয়োগ বিধুরা পত্রীর দেহের অস্থি, মাংস, ত্বচের অন্ুতব শক্তি ও যেন পতির 
সাহত বিলুপ্ত হইয়! যাইত; তাই সতী কোনদিকে ভ্রক্ষেপ না! করিয়] 
অনায়াসে অবিকৃতচিন্তে জলস্ত চিতায় আত্মদেহ ভশ্মীভূত করিতে পারিতেন, 
পতির পারবে যেন পরম স্থখে, পরমানন্দে নিদ্রা! যাইতেন, পরম শাস্তি ল।ভ 
করিতেন। কিন্তু সে তেঞজও অপহৃত হইল, সে শক্তি ও বিনষ্ট হইল, সে 
আবর্শও "লোপ পাইল । সবই গিয়াছে, আছে কেবল বিধবার ব্রহ্গচর্ধ্য) 
সংসারের আমোদ প্রমোদে লিলিপ্ত, স্থখসাধে বীতম্পৃহ হইয়া ব্রঙ্মচারিণী 
পতির ধ্যানে, পতির চিন্তায়, পতির উপাসনার, অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত 
করিতেছেন; পরলোকে জন্ম জন্মীস্তরে পতিব্‌ মঠিত মিলিত হইবার একমাত্র 
আশায় জাবন ধারণ করিতেছেন। ভারতের সহ্তম্্র সহস্র গ্রামে এখনও সেই 
সব ব্রঙ্গচারিণী দেখিতে পাইবে । সেপব স্কানে আজও খষিদের আদেশ 
গ্রতিপালিত হইতেছে ; সেসব্‌ স্থানে সীতা, সাবিত্রী, অকুন্ধতী, দময়স্তী ও 
চিন্তার কন্মীময় জীবন আজিও সহস্র সহ ভারত নারীর জদয়ে অন্ুপ্রাণিত। 
ব্রন্মমৃহত্ত হইতে আরম্ত কপিয়। নিশাথকাল পর্যন্ত সহস্র সহস্র হিন্দুনারী 
আজিও সংসারের শত শত কর্তব্য পালন করেন ; অশেষবিধ পধন্মসাধন করেন। 
চিত্তজয়ের, চিন্তশুদ্ধির, আয্মোন্নতির, জ্ঞানলাভের এমন প্রত্যক্ষ উপায় আর 
কিছুতেই হইতে পারে না। তাই বলি, এখনও আমাদের আশা আছে, 
উপায় আছে। কতিপয় কর্মহীন, উদ্দেশ্য হীন, ্আলম্তাময়। বিলাসিতাময়, 
উচ্ছৃজ্ঘল জীবন দেখিয়া ভীত হইবার, সাহস হারাইবার নিরুৎসাহ হইবার 
প্রয়োজন নাই। ভাবিও না সমগ্র দেশটাই সেইরূপ হইয়া গিয়াছে। 

এক্ষণে গ্রন্থের আলোচন! করা যাউক। গ্রন্থকত্র "নারীজাতির কর্তব্য” 
শীর্ধক অধ্যায়ে একস্লে লিখিতেছেন “অনেককে অনুযোগ করিতে শুনা যায় 
আমার ভালবাসা সেব! পূজ! স্বামী বুঝেন না, অতএব তাহাকে কিরূপে ভাল 
বাসিব? ইহ। অতি অর্ধাচীনের কথা । মানুষ পাঁধাণময় বিগ্রহকে ভাল- 
বাসে কেন 2 পাধষাঁণময় বিগ্রহ মানুষের ভালবাসা ভক্তির কি বুঝে! মাঃ 
কেবল ভগবত প্রাপ্ডি বাসনায় দেবতা জ্ঞানে পাষাণময় বিগ্রহের সেব। পূজ। 
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করিয়! থাকে । পন্তিই রমণীর দেনত।, পতি ভাল বাস্থুন বানাই বাহন 
ভাঠাতে লক্ষা করিবার প্রয়োজন শা, তুমি শোমার কর্তব্য পালন করিয়। 
যাও । মানুষ থে ভান লইমা বিগ্রহ সেবা করে, রমণী সেই ভাবাশ্রিত। হইয়া 
পতিসেবা কারবেন। বিনি তাহা গারন তিনিই ধনা।;) তাহার ইহলোক 
জনন্থ স্ুথপূর্ণ, পরলোক পবিত্র শাশ্তিময় হইয়া থাকে । পতি মপ্রিয়াচরণ 
করিলেও রমণীর রুষ্ট হওয়া অনিধেয়। স্বামার নিটুরাচণ ও যে রমণী প্রসন্ন 
চিত্তে সহ করিস্না থাকেন, তিনিই গ্ররূত ধন্মশীলা??। লেখিকা এস্থলে মনো- 
ভাব ঠিক প্রকশ করিতে পারেন নাই) উপমাটিও সম্পূর্ণ সঙ্গত হয় লাই। 
যখন ম:নুষ পর্বভূঁতে ভগবান জানিয়, অজ্ঞান মানবের সাকার মূর্ত বাতীত 
ভগবানের ধন, ধারণা ও তত্প্রতি ভক্তির সম্যক উন্মেষ হইবে না বুঝিয়া 
পাবাণময় বিগ্রহে দেবতার ধারণ! ক'রয়া পেব! পুঞ্জ। কবে তন্ন কি তাহার 
“বিগ্রহ আমাকে ভাগ বাস্থন আর নাই বাসুন”ঃ এই ভাব মনে হয়? পরমে- 
শবরের অপার করুণা, অনীম দয়! দর্বজীবে চিরদিন ক্ষন আছে, এই [বিশ্বাস 
বলেই ত মানুষ পৃ আরম্ভ করে; তাহার অপিকতর করুণার প্রত্যাশায়, 
নান। অভাষ্টনিদ্ি। এর্থনা করিতে, পি বৃত্তির উত্ত/রাত্তর অনুশীলনের জন্ত 
চিত্তের নিন্মলতা সাধিতে, পরিশেষে তাহাকে প্রাপ্তি বা মোক্ষের জন্য মানুষ 
নিত্য তাস্থার দেবা ও পূজা করে। পুর্ব হইতে ভগবানের অন্ুগ্রহলাভ না 
করিলে, ভগবাগেনর ভালবাসা না পাইলে মগ্রুষ্যর সাধ্য কি যেসে ভগ-. 
বানকে ভাল বাঁপিতে পারে, ভগবানের পুজা করিতে পারে? কিন্তু এ উপমা 
পতির প্রতি থাটে না, এস্বঙ্গে ভগবনের কথা ও মানুষের কথা স্বতন্থ। 
শ্রীমতী নগেন্ত্র বাল] স্ত্রটি ধরিয়াও ধরিতে পারেন নাই। যখন তিনি বলি- 
তেছেন, “পতি তালবাস্থন বা নাই বান্থন, তাহাতে লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োঞ্জল 
নাই। তুমি তোমার কর্তব্য করিধা যাও”১, তখন আবার বিগ্রহের কথা 
আনিলেন কেন? হিন্দুশান্্র মতে এই ভারত ভূমিতে হিন্দুসতী যুগের পর 
যুগ যে ভাবে কর্তব্য পালন করিয়াছেন, পাতিব্রতা ধন্ম রক্ষা করিয়াছেন, সেই 
ত নারাঞ্জাতির চিরন্তন ভাব, তাহাই ত তীহাদের সনাতন কর্তব্য কর্া। 
এ সংদার বর্ধক্ষেত্র । এখানে কি নারী, কি পুরুষ প্রত্যেককেই অসংখ্য কর্তব্য 
কর্দ করিতে হইবে। এই অঙংখ্য কর্তব্যের মধো পতি সেবা, পতি পৃজ। 
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নারীর সর্ধ প্রধান কর্তব্য সে কর্তবা, সর্লাঙ্গ সম্পযন করিয়াই পালন 
করিতে হয়, কে'ন ক্রি, কোন অণাব বাঁখিতে নাই। পতি ভাল বাস্থন 
আর নাই বাহন, গুণবানই হউন বা নিগুণ হউন, কুশ্রীহউন আর স্ুশী হউন, 
আমার কর্তবা সকলের অপেক্ষা! বড়, আমার কম্ম আমি করিয় যাই; পেই 
কর্তব্য পালগেই আমার প্রকৃত শ্বখ, প্রকৃত শাস্তি প্রকৃত তৃপ্তি, প্রকৃত আনন্দ । 
আমার «দয়ের বিকাশ, আমার ন্সাআ্মর উন্নতি), অ।মার চিত্তশুদ্ধি, আমার 
পরলোক শান্তি, খ্ণামারই কর্মাকম্মের উপর নিভর করিরেছে। কর্তব্য 
যতস্থ কঠোর হউক না কেন, তৎপালমই যখন আমার জীবনের উদ্দেশ্ঠয, 
তখন আমাকে তাহা পলন ক্রিতেই হইবে। এই শিক্ষা, এই ভাব, এই 
প্রকৃতি লইয়াই হিন্দু নারী অনায়াসে, অকেেশে ক্লীব, ুরবস্থাপন্ন, বুদ্ধ, দুঃস্থ, 
ব্যাবিযুক্ত পির ও সেবা করিতেন। সে সেবায়, সে কর্তব্য পালনে তাহার! 
যে আনন্দ পাইতেন যত সখী হইতেন, অধুনা পতিনিব্বা৯ন কারিণীগণ তাহার 
কণামাত্রও উপভোগ করিতে পান না। 


যেখানে এখন দেশী খৃষ্টাণীদিগের হস্তে ও মিশনরী রমণীগণের প্রতি 
বালিক। ও ললনাগণের শিক্ষার ভার, ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষাই যেখানে 
আদশ শিক্ষ। দাঁড়াইতেছে, যেখানে “পতি অপ্রিয়াচরণ করিলেও রমণীর রুষ্ট 
হওয়া অবিধেষ্র, শ্বামীর নিট্টগাচরণ ও যে রমণী প্রসনচিত্তে সহা করিয়! থাকেন, 
তিনিই প্ররুত ধন্মশালা” গ্রন্থকত্রীর এরূপ উচ্চাঙ্গের উপদেশ খাটিবে না। 
পতির সহিত রমণীর এখন দেবতা বা গুরুসম্পর্ক নাই, পতি পত্বীর এখন তুলা 
ধিকার, পতি এখন পত্বীর বন্ধুর সমান, বরং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যামতে পুরুষা- 


পেক্ষা রমণীর সন্মান অধিক । যাহার। অগ্রিয়কারী পতিকে আইন মত ভ্যাগ 
করিতে পারে, তাহারাই যখন আমাদের মহিলাদের গুরু, তখন সেই গুরুর 


ছাত্রীবর্গকে প্রসন্নচিত্তে স্বামীর নিষ্ঠুরাচরণ সহ্া করিতে বলা বাতুলতা মাত্র। 
ইহাতে কেহ যেন না মনে করেন, আমরা! স্ত্রীর প্রতি অসদাচরণ বা নিষ্টুরতার 
বিন্দুমাত্র পোবকতা করিতেছি । হিন্দুশান্ত্ে নারীজাতির প্রতি যে স্বাঁভা- 
বিক, প্রকৃত সন্মানের ব্যবস্থা আছে, অন্ত কোন দেশের অশস্বীভাবিক, বাহ্যিক, 
কপট সন্মান তাহার তুলনায় আত তুচ্ছ। সেই হিন্দুশাস্ত্রের জ্জাদেশ, নারী- 
জাতির প্রতি নিষ্টুরাচরণ করিলে ও তাহাদের মন্মরবেদনা দিলে পুরুষ নিরয্- 
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গমী হয়) লক্ষ্মী তাহাকে ত্যাগ করেন; ইহজন্মেই তাঁহাকে অশেষ ক্লেশ ও 
যন্বণা ভোগ করিতে হয়। স্ত্রী জাতির প্রতি অত্যাচারকারীকে ইহলোকে, পর- 
লোকে এত দণ্ডের ব্যবস্থা অন্য কৌন দ্রেশে আছে কি না জানিনা । হিন্দুর 
নিকট পত্ী "সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহাদ্দে ভ্রাতা, যত ভগ্রিনী, আপ্যায়িত করিতে 
কুটুণ্বনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্ঠ গ্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরি- 
চর্ষ।য় দানী |? গুণব তী, ধর্মশীল1, পতিব্রতা রমণী বিবিধ উপায়ে অগ্রিয়কারী 
পতিকে প্রি্নকাঁরী হইতে, নিষ্টুরকে দয়াশীল হইতে শিখাইবেন্‌ কেবল নিজের 
জন্য নভে, আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধব, ভৃত্যাদি সকলের মঙ্গলের জন্য, অর্থাৎ যে 
জগতের জন্য তাহার অস্তিত্ব সেই জগতের হিতের জন্য তিনি পতির চরিত্র 
সর্দতো৬।বে সংশোধন করিবেন। কিন্ত মিশনরীছাত্রীগণ ইহ! স্মরণ রাখিবেন, 
ষে পতির ভতসনায় প্রতি-ভতসন! করিয়?, কট্ুকাটব্যের প্রতিদান করিয়! ব! 
তাঁহাকে অবজ্ঞ। করিয়া সে মহৎ কার্য সিদ্ধি হইবে না; তাহাতে তিতে বিপরীত 
হইবে । সুতরাং প্রসন্নচিন্তে পতির নিষ্্রাচরণ সহ্য করিয়া তাহার অপ্রিয়াচরণে 
অসন্তুষ্ট 1 হইয়! সে কার্য করিতে হইবে। 

কিন্ত জীবনে এমন সময় সর্ধদী আসে যে সময়ে *সংদার ঠেলিয়া ফেলিয়া, 
সংসার ভূলিয়: রমনীকে পতির অন্ুগমন করিতে হয়, পতির সেবা তাহার এক- 
মাত্র কর্তব্য হয়া উঠে। পিতৃনত্য পালনার্থ রামচন্দ্র যখন রাজ্যত্যাগ কবিয়! 
গেলেন, তখন সীতাদেবী শশুর শাশুড়ীর ভক্তি সেবা, ন্েহময়ী ভগিণীদের 
মায়া মমতা, সুখের সংদার ছাড়িয়। পতির সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন । 
ভ্রৌপদীর পঞ্চপাগুবের সহিত ব্নগমন, হৃতসর্ধন্ব নলরাজার পতী দময়ন্তির 
সহঅ অনুরোধ সত্বেও পিতৃগুছে যাইজে অসন্মত হয়! পতির ছঃখ ক্লেশের 
অংশ ভাগিনী হওয়া সংসার অপেক্ষা পতিসেন! রমণীর গুরুতর কর্তব্যের 
ৃষ্টাস্ত। তাই গ্রন্থকত্রী রামায়ণ হইতে সীতার নিয়লিখিত বাঁক্যগুলি উদ্ভুত 
করিয়াছেন:--"পিতা মাতা পুত্র সধীজন প্রভৃতি থাকিলেও নারীর পতিই 
একমাত্র গতি। অতএব হে রাঘব! তুমি যদ্দিদুর্গম বন মধ্যে গমন কর 
তবে কুশ কণ্টকাকীর্ণ বনে আমি অগ্রেক্ট গমন করিব 1 

"প্রকৃত জ্ী+ শার্ধক অধ্যায়টী অনেক উদার মহান ও উৎকৃষ্ট উপদেশে 
পরিপূর্ণ । কিন্তু সেই অধ্যায়ে একম্থলে “স্বামীর ভরণ পোষণ দ্বারাই স্ত্রী- 
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জীবন রক্ষিত হয় এই জন্য স্ত্রী স্বামার নিকউ কৃতজ্ঞ, এই শ্বামী সম্বন্ধের জন্তই 
স্বামী স্ত্রীর ভক্কির অধিকারী” ভরণপোষণের জন্ই কি স্বামী স্ত্রীর ভক্তির 
পাত্র? পরিণামে স্বামীর সম্পত্তিএ উত্তরাধিক রিণী হইলেও একা ্নবস্তী হিন্দু 
পরিবারে অনেক সময় শ্বশুর বা ভান্গের উপর ভরণপোষণের ভার ন্যস্ত 
থাকে; স্বামী পত্রীর ভরণপোষণ করেন না; কোথাও অংশতঃ করেন মাত্র। 
হিন্দুশান্ত্র মতে স্বামা স্ত্রীর দেবতাস্বন্বপ পূজনায় ও সেব্নীয় বলিয়া, যুগযুগান্তর 
ধরিয়া সেই পবিত্র নীতি অবলম্বনে জীবন যাত্র শিক্বাহ হইয়! আসিতেছে 
বলিরাই স্বামী স্ত্রীর ভক্তির পাত্র; হিন্দু সমাজের নিয়ম ও গঠনপ্রণাণী অনু- 
সারে স্বামী স্ত্রীর ভক্তির পাত্র; ভরণপোষণের জন্ত নহে। 

সমালোচ্য গ্রন্থে আমরা লেখিকার গরল, অকপট ভাব, নিরপেক্ষতা ও 
সত্য নিষ্ঠার যথেষ্ট পরিচয় পাহয়াছি। “ সাধারণ পিক্ষা ৮” শীর্ষক অধ্যায়ে 
তিশি লিখিতেছেন, " রমণীগণ বি, এ, এম, এ পাশ করিয়া! চেন্‌ ঝুলাইয়। 
রাজদরবারে চাকরা করিলেই গে উ্তির চড়ান্ত হইল, এরূপ দিদ্ধান্ত করিবার 
কোন কারণ নাই। আধুনিক জী শিক্ষার নামে হাৎপিও স্পন্দিত হইতে, 
থাকে, তাহাধিগের কাধ্যাবঝলী দেখিলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়।” বরুমণী 
বলিয়াই তিনি রমণীহদয়ের অন্তরতম প্রদেশ দেখিতে পাইয়াছেন। ৰে 
কাধাবলা দেখিয়া তিনি লজ্জায় অধোধদন হৃহয়াছেন, আমাদেরও তাহার 
বিশেষ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তবে এহটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, 
ধাহাদের প্রত্তোক কাধ্যে,প্রত্যেক অনুষ্ঠানে ধন্ম বিজড়িত,সেই বঙ্গ মহিলাগণের 
মধ্যে বিদূষীধিগের নিকট সে ধর্মাভাব কুসংস্কার বলিয়া প্রতীত হুইতেছে। যে 
ধন্দ তাহার্দিগকে অমিত হৃদয়-বল দিতেছিল, সেই ধর্মকে তাহার! উপেক্ষ। 
করাতে ধর্ম তাহাদিগকে ত্যাগ কারতেছে, তাহার! তেজহীন, শক্তিহীন 
মনুষ্যত্ব হীন হইয়। পড়িতেছেন ; পুরুষের নীতি শূন্য, ধর্মশূন্য শিক্ষা অধিকৃত 
ভাবে, পর্ণ ভাবে তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হওয়াতে পুরুষের স্তায়, বর্তমান 
সুশিক্ষিত নারীীবন অসার উদ্দেশ্ত হীন, শাস্তিহীন, কঠোর হইয়। পড়িতেছে। 
কিপরিতাপের বিষয়! তাহাদের নানাবিষয়ানুরত, নানাচিস্তানুসরী চঞ্চল চিত্তে 
কর্তব্যজ্ঞানের অপরিমিত হান হইতেছে ; বন্তমান উচ্চশিক্ষার প্রভাবে রমনী 
সবদয়ের প্রধান বৃৰ্তিগুপি - স্গেহ, বন্্, ভক্কি' শ্রদ্ধা, অনুরাগ প্রীতির দৃঢ় বন্ধন 
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েন শিথিল হইয়। পড়িতেছে; হৃদয়ের সে স্বভাবসিদ্ধ কোমল, কমনীয় তাৰ 
ঘেন অন্তহিত হইতেছে; সৎবৃত্তি নিচয় যেন হৃদয় ছাড়িয়া বাক্য ও লেখনীর 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে । ভক্কি প্রেম, শ্ষেহছ প্রীতি গুভূতির অভিব্যক্তি 
পুশ্ঠকে ও গ্রবন্ধে কবিতায়'ও রসনায় ষনটা দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, 
কার্ধাক্ষেত্রে--সংসারাএমে তাহার শতাংশও পাওয়া যায়না । আমরা প্রকৃত 
উচ্চ শিক্ষার বিরোধী নহি ; যে শিক্ষায় প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয, চরিত্র গঠিত 
হয়, সংবুত্তশিচয়ের সমাক অনুশীলন হয়, চিত্তসুদ্ধ হইয়া মানুষ জিতেন্দতরিয় 
ও নিঃস্বার্থ হইতে পারে, মানুষের আত্মজ্ঞান লাভ হয়, মানুষ তগবানকে 
বুঝিতে পারে, সেই উচ্চশিক্ষার, সেই অগাধ বিদ্যার সেই অসীমজ্ঞানের আমর! 
পক্ষপাতী । অধুনা এ সমস্তের বিপর'ত শিক্ষাই দেওয়া ছইতেছে ; বিদূষীদিগের 
দৃষ্ট'ন্তে অর্দীশিক্ষিণা ও অশিক্ষিতাগণ ও নানাদোষে।দূষিতা হইতেছেন। 

গ্রন্থক তরী নিজহস্তে রন্ধন সম্বন্ধে যে সরগর্ভ কথাগুলি পিখিরাছেন, তাহা 
সকলেরই চিন্তার বিষয় এবং সাদরে গ্রঙণীয়। কিন্তু আস্বাসের কথা কুচরিত্র 
* ও নানাপীড়াগ্রস্ত রশাধুণীর ছ্বারা রন্ধন কেবল সহরেই প্রচপিত্ত, পল্নীগ্রামে 
এই ভীনপ্রথ। এখনও প্রবেশ করে নাই। আশ! করি, সহরের দুর্গতি দেখিয়।* 
সমগ্র দেশবালী সাবধান ছইবেন। কিন্তু এ স্থলে আমাদের একটা কথা 
বক্তব্য আছে। দরিপ্রোপযোগী, ত্বণার' কার্ধ্য বলিয়া যে আধুনিক বা্ধীষুগৃহের 
মভিলাব। ইছা ভ্যখগ কৰিযছেন- ভীহ। নহে । বিবিধ করণে উঠভখদের শবীব 
এখন ন'নারোগের আধার হইয়াছে; তাহার উপর একা'নবর্তী পরিবার 'প্রথ। 
তগ্ন করিয়। সকল ক্ষুদ্র পরিবারই এখন খিলক্ষণ জব্দ হইয়াছেন। অনেক 
কার্য্ের ভার ক্ষুদ্র পরিবারের একমাত্র গৃহিণীকেই লইতে হইয়াছে; প্রসব- 
বিভাগের ও কর্যাবিভাগের যে স্থণ, সাচ্ছন্দ্য ও সৌকর্ষা তাহার আস্বাদন আর 
পাইবার উপার নাই; লোকবল যে কতবল তাহ। এখন প্রত্যেক গৃহস্থই 'মর্ে 
যর্দে বুঝিতেছেন । 

“্দাম্পৃভাপ্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তি স্ত্রীর সতীত্ব । সতীত্ব ব্যতীত দাম্পত্য প্রেমের 
অবস্থিত্তি আকাশকুস্থমবৎ অলীক। বাল্যববাঁহই সতীত্ব রক্ষার সুদৃঢ় ভুর্গ* 
ইত্যাদি উক্কিগুপি যে কত গন্তীর চিন্তার, কত বহ্ুদর্শীতার, কত ম'নব চত্িত্র- 
জ্্ঠার ফল তাহা। বর্ণনা! কর! বায় না শ্রীমতী নগেন্সবালাকে শতমূখে 
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সাধুবাদ দিলেও উপযুক্ত গ্রাশংস। কর! হয় না। তাহার টউক্কিগুলির সত্যত। 
প্রমাণ করিতে গেলে একখানি গ্রন্থ হইয়া উঠিবে। এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত 
হই যে বাঁঠার আঙ্গও দীনের মূগ্য বুঝেন নাই, বাঁল্য বিবাহের অংশষ 
উপকারিত1 হৃদয়গম করেন নাই, চিরে তাহাদের চৈতন্যোদ্ধ হইবে; 
তাহার। দেখির! শুনিয়া ঠেকিয়া-_ভূগিয়। বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিবেন। ৫ 
তুক্রভোগীর! চক্ষু ল্জায়, আম্মীয় বর্গের ব1 বন্ধুবান্ধবের খাতিরে, অথবা স্থার্থা- 
সুরোধে যৌবনবিবাহ দিতেছেন, তাহাদের অবস্থা! ভাবিতে গেলে চক্ষে জল 
আসে। 
প্রতিভাশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমবাবুর "পপ্রমবন্ধন দৃঢ় করিবে ত স্থত। ছোট করিও", 
অর্থাৎ অধিক দিন পতির সহিত বিচ্ছিন্ন থাকিবে না এই মহা উক্তি উদ্ধৃত 
করিয়া গ্রন্থ কর্রী বলিতেছেন, “কেবল দীঘ" বিরহে অনেক দম্পতীর মধ্যে 
অশান্তির আবির্ভাব হইয়| €প্রম বন্ধন ছিয্ হয়ছে 1 তারপর তিনি হিন্দু- 
শান্ত্রকারের নিয় লিশিত শ্সোকটী উদ্ধ ত করিয়াছেন £_. নি 
“পাঁনং দুর্জনঃপতা চ বিরছোহটনম্‌। 
স্থপোহ্ন্ গেহবাসশ্চ নারী সংঘষনানি্। 


অর্থাৎ মদাপান, দুর্জন সংসর্গ, পতির সহিত বিরহ, যথেচ্ছ ভ্রমণ, দিবাঁ: 
নিদ্র। ও পাগৃহে বাস, স্ীপোকের এই ছন্সসী দোষ বিপজ্জনক |”, আজ পরি- 
ণামদর্শিনী, গভীর চিন্তাবীল| নারীর মুখে নারী সম্বন্ধীয় উক্ত কথাগুলি যেমন 
শোভ| পাইরাছে, কোন পুরুষের মুখে বাহির হইলে সেরূপ হইত ন। বরং 
জিগালজ্ঞ মহার্ষ মনন কোন কোন ধুরদ্ধারের হস্তে সেরূপ লাঞ্চিত হইয়াছেন, 
এই প্রবন্ধলেখক তদপেক্ষা সহস্র গুণ লাঞ্িত হইতেন। অবশ্য লাঞ্ছনার ভয়ে 
কোন কাপুরুষই দোষ সংশোধন চেষ্টায় বিরত হইবে না। এক্ষণে আমাদের 
ভাবিবার সময় মাপিয়াছে, উক্ত ছয়টা দোষের মধো কয়টী বঙ্গগৃহে গ্রবেশা- 
ধিকার পাইয়াছে, সেগুলি সমাজের কতদুর অনিষ্ট সাধন করিতেছে, এবং 
তাঁহ! কতট! অপরিহার্য) । উল্লিখিত দোষগুলির মধ্যে যেগৃহে যে যে দেব 
ঢুকিয়াছে, সেই সেই গৃহস্থ সেই সেই দোঁধের কি প্রঞ্চার প্রতিকার করিতে 
পারেন, তাহা চিন্ত! করিয়। দেখিবেন কি? দিবানিদ্রার অবসর বহুসংখ্যক 
নারীর অনৃষ্টে ঘটে ন17 ধাহাদের ঘটে, তাঁহার শোচনীয় ফল তাহার! হাতে 


ডি বঙ্ষিমবাবুর *৫প্রম, 
গতি দিন পতিব সহিত বিজি 
টা বলিতেছেন, “কেবল 


_.শ্পানং রন চ গর ॥ 
শ্বপ্পোহ্ন্ গেহবাসশ্চ শারী সংহষনানিই্ | 


রে তদপেক্ষা সহস্র গুণ লাছছিত হইতেন। অবশ লি 
| দোধ সংশোধন ন চেষ্টার বিরত হইবে না। “জাত 








হাতে ভে'গ করেন । পতির সহিত দীর্ঘক।ল নিরহিণীর সংখ্য। অপেজণরুত 
অনেক অধিক। হিন্দুজাতির ভাগ্য পরিবর্তনে, সমাজশাপনের পরিবর্তনে যাহা 
ঘটয়াছে তাহার প্রন্তকার কিরূপে হইবে, সামাজিকগণ ভ/বিতে থাকুন, এ 
গ্রনন্দে তপালোচনার স্থানাভান। গ্রস্থক্রী যখন জানেন ষে ভগিনীপতি, 
ননন্দা, দেবর প্রড়ৃতির সহিত রপাল!প এব নিভৃতে অবস্থান মতীব নিন্দনীয় 
এবং বিপজ্জনক, তখন কি তিনি বুঝেন না যে, কোন পরপুরুষের সহিত কথা 
বার্তাদি অপিকতর নিন্দণীয়, অধিকতর লজ্জাঞ্জনক ও অধিকতর বিপজ্জনক? 
নিজ স্বামীর সম্মুখে থা সেই পরপুরুষের ন্লীর সনুখে কথাবার্তাদির ব্যবধান 
লোক দেখানো বই ত নয়, এবং তাহার স্থাগ়িত্ই বা ক-টুকু£ বিপদের ভয়, 
পরপুরুষের নিকট বেশী কারণ ভগিনীপতি প্রভৃতির লোক লঙ্জীভষ, সমাঁজ- 
শাসন ভয়, ধর্মভয় পরপুরুষাপেক্ষা বহুগুণ অধিক। ইতনাক্ষের দেখাদেখি, 
ধাহারা কুলমহিলাগণকে পরপুরুষের সহিত মিশিতে দিয়াছেন, তাহাদের 
পাপের প্রায়শ্চিন্ত গচুর পঠিমাণে হইতেছে দেখিয়া সকলেই অন্ঃপর সাবধান 
হইবেন, ভরসা! করি। 

আমাদের প্রবন্ধ ক্রমশঃ দার্ঘ হইয়া পড়িল। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা নারী, 
দিগের শ্বশ্তরটছে কর্তব্যাকপ্রবোর, প্রতিবেশিনীদিগের প্রতি আচরণের, দাস, 
দাসীগণের প্র.ত ব্যবহারের, শাশুড়ীবধুর পরস্পরের প্রাতি কর্তবোর, কুলমহি- 
লাদিগের ঈর্ষা, হিংসার, পরশিন্দ! পরচট্ঠার, স্বীয় অবস্থায় সন্ধষ্ট থাকার, রখণী 
গণের বর্তমান বিল।সিভার, পরিমিত বায়িতার, শ্বশুরালয় হইতে দরিদ্র পিতা- 
মাতার সাহাযোর অবিধ্ষতার নারীজাতিন স্বাধীনতা নিষেধের ধাত্রীর 
হার! শিশ্পপালনের বিষমযু ফল, সপত্রী সস্তানগণের প্রতি স্বেহশীলতা প্রভৃতি 
অনেক বিষয় পুশ্তকে সগ্ধিবিষ্ট করিয়াছেন ; নিষ্টান্ত অনিচ্ছায় আমাদিগকে, 
তদালোচনায় বিরত থ্কতে হইল, পাঠক পাঠিকাগণকে সে পমস্ত পাঠ করিয়া 
দেখিতে সাগ্থুনয়ে অনুরোধ করি । যে টোটকা টাটুগায় এককালে হিন্দসংদারে 
আলাল বুদ্ধ ব্তার অদ্ধেক রোগের প্রতিকার হইত, যাহার কল্যাণে গৃহস্থ 
গণকে আদ্ধিকার মত চিকিৎসার বায়ে খণগ্রন্ত ও সর্বস্বান্ত হইতে হইত, না, 
মতী নগেক্্বাল: সেই অতি প্রয়োজনীয়। মহছুপকারী, নিন্য আবাকীয়, 
টোট্কা-টাউক,র বিবরণ লিখিয়াছেন,শিশি, শিশি বহু মূল্য ডাক্তারী ও, বঞ্জে: 
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হত উপকার না করে, অতি সামানা বায়ে ছ' একটা! টেটকায় সে উপকার 

করি থাকে। ইহা গৌড়ামী নহে, করনা নাহ) তখনও প্রত্যক্ষ ছিল, 
এখ নও প্রত্যক্ষ রহিয়াঞ্ছে। ধেমন খান ধর্ম আমাদিগকে এককালে মজা ৃ 
ইয়াছিল দেইরূপ বর্তমান চিকি ২সাপ্রণালী আশাদিগকে মজাইতেছে। 
কবে আমাদের মোহ কাঁটিবে, কবে আম!দের ভ্রম ঘুচিবে, ভগবানই জানেন । 
_... পরিশেষে আমরা গরস্থকর্রী শ্রীমতী নগে্ত্রবালা সরস্ব হীকে শতমুখে সাধু- 
বাদ না দিয়! এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। বর্তমান অবস্থায় 
_ মারীপর্্ম সন্বন্ধে যে সকল উপদেশ উপযোগী তাহার অধিকাংশই তিনি “নারী- 
ধন্ম” গ্র-্থ সঘবিবিষ্ট করিয়া বঙ্গবাসীকে অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। 
আমাদের একটা অন্তরোধ, পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি ষেন ভাষাটা আরও 
 পরিমর্শ্জত এবং বিষয়গুলি অপিকতর যত্তে ও চিন্তার সহিত স্থশৃঙ্খলাবদ্ধ 
করেন। অনেকগুলি রত ইহার মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিত্বী রহিয়াছে | সাঞ্জা- 
ইবার গুণে রত্ালঙ্কারের শোভা, সৌন্দর্ধ্য ও মনোহারিতা কত বদ্ধি হয়, 
তিনি ললনা, ক্তাহাকে ত বুঝাইতে হইবে না। 

আীগোবিনদিলাল দত্ত। 


জ্ীলন-ল্রজ্ছঙ্নয | 





( গঞ্স ) 
(৭ম সংখ্যার ২৭০ পষ্ভার পর হইতে) 
অস্টম পরিচ্ছেদ | 
| ম্ুসার ্েসান আমাদের গাড়ী অল্লক্ষণমাত্র অপেক্ষা করিয়া কলিকাতা 
. অভিমুখে যাত্রা করিল। বক্সারে সাহেব যাত্রীরা তাহাদের প্রাতঃ- 
কালীন ভোজন বা ছেটহাঘিরী শেষ করিয়া লইলেন; অনেক্ষ 
দেশীয় বাবু চ। ও চুরুট পাইয়া পরিহ্বপ্বর হইলেন। আমি কিছুই | 
খাইলাম না এবং গাড়ী হইতে অবতরণও করিলাম ন1। বেল! প্রায় ১০ দশটার 
দ্‌মব সী মোকাম ষ্টেসনে পৌছিল। এই স্থানে আমি কিধিংং জলযোগ 





মাত্র করিয়া পুনরার গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম, সমস্ত দিন গাঁড়ী সমভাবে 
চলিয়! সন্ধ্যার সময় হাঁবড়া ষ্টেসনে পৌছিল। আমি অত্যন্ত ব্যগ্রতাসহকারে 
ট্রেণ হইতে অবন্তরুণ করিয়া! একখানী ঠিক। গাড়ী করিয়া আমাদের বাড়ীর 
পিকে চলিলাম অতি অল্পক্ষণ পরেই হাবড়ার পোল পার হইঘন! কলিকাতায় 
উপস্থিভ হইলাম। বহুকাল অনুপস্থিতির পর কলিকাতার দৃশ্ত দেখিয়। প্রাণে 
এক অভিনব প্রকার আনন্দের সঞ্চার হইল কিন্ত এই আনন্দের স্থখময় ভাব 
অধিক্ষণ স্থায়ী হইল না । কি এক অজানিত ছুর্রোধ্য আশঙ্কায় মন একবারে 
অস্থির হইয়। উঠিল। ভগ্মীর অবস্থ! জানিবার গন্য একবারে অস্থির হুইয়! 
পড়িলাম। গাড়োয়ানকে দ্রতবেগে গাড়ী চালাইতে বলিলাম । গাড়োয়ান 
অস্ধ্যন্ত ক্রুত বেগে গাড়ী চালাইতে লাগিল এবং অতি অল্গক্ষণ পরেই আমি 
আমাদের বাটার সনুখে অবতরণ করিলাম। 

বাঁটাতে উপস্থিত হইয়া দেখি কাহার সাড়া শঙ নাই। আমি প্রথমতঃ 
মনে করিলাম আমি বুঝি বাটী ভুল করিয়াছি কিন্ত ভাল করিয়! চতুর্দিক 
নিরীক্ষণ করিয়। বুঝিলাম আমি ভুল করি নাই, ঠিক আমাদের নিজ বাঁটাতেই 
উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু কৈ আমার ভগ্নীরও ভাগিনেয়দিগের ত কিছুমাত্র 
চিই দেখিতে পাইতেছি না! আমার হাদয় প্রদেশ কম্পান্িত হইতে লাগিল, 
চক্ষে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম, সাহসে ভর করিয়া দরজায় আঘাত 
করিলাম, দুই তিন বার আঘাতের পর দেখি জনৈক বৃদ্ধ! জ্ীলোক একটী 
ক্ষীণ আলোক হস্তে করিয়া আসিয়। দরজ। খুলিয়। দিল এবং অতি ক্ষীণ স্বরে 
পিজ্ঞাপা করিল আমি কোথা হইতে আসিতেছি। আমি মশৌত্রীর নাম 
করায় বৃদ্ধা আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বুঝিলাম বৃদ্ধা আমার কথ! 
কিছুমাত্র খুঝিতে পারেনাই। আমি পরে আমার ভগ্গীর কথা বিশেষ করিয় 
বুঝাইয়! বলিলাম। বৃদ্ধা সমস্ত শুনিয়। কাপিতে কাঁপিতে আমাকে গৃহের 
মধ্যে লইয়! গেণ গৃহে প্রবেশ করিয়। ক্ষীণ দীপালোকে যাহা দেখিলাম তাহাতে, 
আমার মস্তিন্ন একবারে ঘুবিতে লাগিল । দেখিলাম ভগ্মী আমার মৃত্যুশর্য্যায় 
শমুন করিঘা অছেন, তাহার পার্থে একটী মাত্র বালক শরন করিয়া আছে, 
সাহার অবস্থা মৃত্যুর অনি সন্নিকট বলিয়া বোধ হইল। আমি অনেক ডাকা 
ডাকী করিবার পর ভগ্রী একবার চক্ষু মেলিয়! চাহিলেন প্রথমতঃ বোধ, হুইল 


তিনি আগাকে চিনিতে পারিতেছেন না। কিন্তু আমার ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ 
করিয়া ঠিনি আমাকে চিনি'ত পারিলেন, কিন্তু তাহার যুখদিয়! মোটেই 
বাকান্ক,র্তি হইল না। অন্গুসন্ধানে জানিলাম, আমার ভগ্গীপতির মৃত্যুর পর 
তমীর উন্মাদ রোগ উপস্থিত হয়, এবং ভাগিনেয় চারিটী ভীষণ বিস্চিক! 
খোগাক্রাস্ত হইয়া একে একে সকলেই প্রাণত্যাগ করে । কেবল মাত্র সর্ব 
কণিষ্ট ভাগিনেমটী এখনও পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে। আজ তিনদিন হইল 
তমীর বাগ্‌্রোর হইঘ্লা গিয়াছে! জনৈক দয়লু প্রতিবেশী তগ্মীর তর্বাবধান 
করি:তছন এবং তিনিই অনুগ্রহ করিক়। পূর্বোক্ত বৃদ্ধাকে ভমীর শুশ্রষার জন্ত 
নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। শুনিলাম প্রতিবেশী মহাশয় আমারও বন্থ অন্ধু- 
সন্ধান করিয়! ছিলেন কিন্ত আমার ভগ্ী তাহার উন্মাদবস্থায় কোন কথাই 
ল্পঠ্ঠরূপ না বলিতে পারায় তিনি কিছু কারতে পারেন নাই। যাহা হউক 
গ্রতিবেশী মহাশয়কে তথনই ডাকিয়! পাঠাইলাম। তিনি ও আমি আসিয়াছি 
শুনিয়া ক্ষণকাল বিলম্ব ন! ক্রিয়! অ[সিয়। উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম ভদ্র, 
লোকটা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। পরিচয়ে জানিলাম তিনি ছয়গাঁপ মাত্র 
এইস্থানে আিয়। সপরিবারে বাস করিতেছেন। উহার নম শরধুক্ত দয়াময় 
মিত্র। অঙ্থো ! নাম শুনিয়া বাস্তবিকহ তাহাকে দয়াময় বলিয়াই বোধ 
হইল । দয়াময় বাধু অনেক অর্থব্যয় করিয়। নিজে অনেক ক্ষতি সহা করি! 
নিম ভাবে কোনও প্রকার প্রত্যুপকারের আশা ন করিয়া কেবল কর্তব্য 
বোধেই ভশ্বীর তত্বাবধান করিতেছেন। সমস্ত বিবেচনা করিয়া দয়াময় 
বাবুর উপরে কৃতঙ্ঞতায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়। উঠিল। আমি তাহার পদপ্রাস্তে 
লুটাহয়! পড়িলাম। তিনি আমাকে সবত্বে উঠাইয়। না"] প্রকারে সাস্বনা : 
করিতে লাগিলেন। তাহার মুখে তম্মীর আন্ুপুর্বিক সমস্ত ঘটন( শুনিয়। 
বুঝিলাম, মশৌরিস্থ যোৌগীবর প্রদর্শিত সমন্ত ঘটনাই সত! রঃ 

দয়াময় বাবু। দেখুন সতান বাঝু! বৃথা ছুঃখ করিয়া কোনই ফল নাই।. 
আপনি অজ্ঞ নেন, স্বৃতরাং আপনাকে প্রক্কত্ত কথ বলাই কর্তব্য | আপনার 
ভম্বীর ও ভাগিনেয়ের যেবপ অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে উহীদিগকে এ: 
. সংসারে আর বেশীদিন থাকিতে হইবে না। এগ্ষণে যাহাতে উহাদের মৃত্যু. 
কালে কোনও রূপ কষ্ট না হয় তাহার চেষ্টা করংই কর্তব্য 





আমি 1 এক্ষণে কি কর্তব্য আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। 
আপনি যেরূপে কৃপ। করিয়া ইহ[াদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন। এক্ষণে 
ইহাদের অস্তিম কর্তব্যও সম্পাদন করুন । | 

দয়াময় । আমার দ্বার! যাহা সম্ভব তাহা নিশ্চয় করিব। সেজন্য 
আপনি চিস্তিত হইবেন দা। কিন্তু আপনি এন উদ্বিগ্ন হইলে কার্যের অত্যন্ত 
বিশৃঙ্খল] উপস্থিত হইবে। যদি আবশ্তক হয় আমি সমন্ত রাত্রি এই স্থানেই 
অবস্টিতি করিতে পারি কিম্বা আমি বাটী ঘাইলেও আপনি যখলই সংবাদ 
দিবেন আমি সেই মুহুর্তেই উপস্থিত হইব। 

আমি। দেখুন, দক্ষাময় বাবু! আনম বাল্যকালে শিক্ষার দোষে ভগবানে 
বিশ্বান হার।ইস।”ছ) কিন্তু সমাজ মনে হইতেছে যে বুঝি শ্বয়ং তগবান্‌ দয়াময়রূপ 
ধারণ করিয়া আমার ছুঃখ যথাসম্ভব মোচন করিবার জন্তই আমার বাটাতে 
উপপ্িত হইয়াছেন। নতুবা এমন নিঃস্বার্থ পরোপকার মন্ধষ্যের দ্বার! 
কি সম্ভব? 

দয়াময়। আপন স্তির হউন। ভগবান ঘথাথই £প্রমময় ও দয়াময় 
বটেন, তাহার দয়া আছে বলিয়াই আমরা সংস-বরে নানাপ্রকার স্থভোগ 
করিতে সমর্থ হইতেছি। ভগবানের দয়ার কাধ্যে সহায়তা করাই সকল 
 মনুষ্যের কউব্য। সব্ব জীবে দয়া পরবশ হইয়া সকলের হিত চিস্ত। করাই 
ভগবানের প্ররূত পুজা । যাহা হউক এ সম্বন্ধে অন্য সময়ে কথা হইবে | 
এক্ষণে দেখুন আপনার ভশম্মী এত চঞ্চল হইতেছেন কেন। 

আমরা ছুই জনে উঠিয় ভগ্মীর নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখী ভগ্নী 
ূ ত্বাহার ছুই হস্ত দিয়। খিছানার চাদর ধরিয়। টানিতেছেল। ইহা! দেখিয়! 
দয়াময় বাবু বলিলেন আর বিলম্ব নাই শীত্র বাছিরে বাহির করুন। আমর?! 
ছুই জনে ধরাধরি করিয়া ভগ্লাকে বাহিরে বাহির করিলাম । আমার নিকট; 
একটী হারিক্যান্‌ লন ছিল উহ্থা প্রজ্জলিত করিয়া দেখিলাম ভগ্মীর চক্ষুগো- 
লক ভাটার ন্যায় বন্‌ বন্‌ করিয়া ঘুরিতেছে। দেখিতে দেখিতে ভশীর চক্ষু 
কপালে উঠিয়া -স্থর হইল'। আমি পে দৃণ্ত দেখিয়া একবারে বালকের তায় 
উ-চ্চঃস্বরে ক্রন্দন করিয়। উঠিলাম। দয়াময় বাবু বলিলেন এক্ষণে বিলাপের 
সষয় নয়। আর একটী রোগী সবে শুশিতৈছে* দেখুন উহার অবস্থ। কিন্ুপ 


১৩০৮ জীবন-রহস্ত। ৩৬৭ 


এই কথা না বলিতে বলিতে গৃহস্থিত বৃদ্ধা স্ত্রীলৌকটী আমার ভাগিনেয়কে 
কোলে করিয়া বাহির করিল। দেখি ভাগিনেয়ের:দেহ বরফবৎ শীতল, হত- 
ভাগ্যের গ্রাণবায়ু অনেকক্ষণ বহির্গত হুইয়াতুগিয়াছে। আমি আর স্থির 
থাকিতে পারিলাম না, আমার:মস্তক ঘুরিতে £আবস্ত-করিল। আম দয়াময় 
_ বাবুকে ধরিয়। একবারে ভূপত্িত হইলাম । দয়াময় বাবু আমার: মুখে চক্ষে 
জল দিয়া বলিলেন ;-"সন্বীশ বাবু! এক্ষণে শৌকত।পে ব্যথিত হইলে চলিবে 
না। সন্মথে কঠোর কর্তব্য বর্তমান। এক্ষণে বাহাতে টমুতের সৎকার হয় 
চলুন সেই চেষ্ট। করি।” ভঙ্মীর অবস্থা বুঝিয়া দয়াময়? বাবু পুর্ব হইতেই 
একখানি খাট সংগ্রহ করিয়ারাখিয়াছিলেন। আমর! ছুইজনে আমার ভগ্মী 
ও ভাঁগিনেয়কে এক খাঁটেই উঠাইলাম। রোগে শোকে তগ্রীর দেহ এতদূর 
শীর্ণ হইয়। পড়িয়াছিল যে শবদেহ বহন করিশার জন্ত আঁর অন্তংলাক ডাকিতে 
হইল না। বৃদ্ধী একাকিনী গৃহে: থাকিতে অনমর্থা হওয়ায়, দয়াময় বাবুর, 
একজন চাকর আসিয়া আমাদের গৃহে অবশ্থান করিতে লাগিল। আমরা 
ছুষ্টজনেই শবদেহ লহয়া নিমতলার ঘাঁটে উপস্থিত হই ম, এবং ছুইটা স্থান 
নির্দিষ্ট করিয়া! ছুইটী শবেই একসমদ্ে অগ্রি প্রদান করিলাম । দেখিতে 
দেখিতে আমার ভাঁগিছেয়ের এমং কিছুক্ষণ পরে ভগ্গীর দেহ একবারে ভশ্মে 
পরিণত হইল । সংসারে আমার “আপনলার?' বলিতে যাহ! কিছু ছিল চির- 
কালের জন্য জাহুবী সলিলে বিঃর্জন দিজাম। এদিকেগ দেখিতে দেখিতে 
রাত্রী প্রভাত হইয়া আসিল। দয়াময় বাবু 'ও আমি ব্রঙ্গমুহুর্তে গঙ্গানান 
সমাপন করিয়! গৃহে গুত্যাবুত্ত হইজীম | বাটার নিকটে আসিয়া আর গৃহ 
প্রবেশ করিতে পা উঠিল না । ইহা দেখি! দয়াময় বাবু বলিলেন " আমি 
আপনার গৃহের বন্দোবস্ত করিতেছি আপনি ছুই চারি দিনের জন্য আমার 
. বাট়ীতেই অবস্থান করিবেন চলুন |» আমি উহার কথায় দিরুতক্তি ন] করিয়া 
: ষ্ত্রচালিতের ন্যায় দয়াময় বাবুর অনুসরণ করিলাম । দয়াময় বাবুর বাটিতে 
. যাইয় দেখি আমাদের জন্য জলখাবার প্রস্তুত, কিন্ত আমার সে সময়ে আর 
কিছুই সুখে দিতে ইচ্ছা হইল না, আমি অসুখ করিতেছে” বলিয়া বৈঠক: 
রি থানা গৃভের এক গ্রা্ডে গইয়। পড়িলাম। | (ত্রমশঃ), 
টা জীউপেক্ত্র নাথ নাগ। 


শান । 


সম্পদ সত টে 41717 ৫: 


রাগিনী ঝিবিট তাল একতাল!। 
তই তুমি মম হদয় মন্দিরে 
সদত জাত বয়েছ। 





পপি 


বিবিধ সঙ্কল্প বিকলের ফেরে 
শিব হয়ে জিব সেজেছ ॥ 

হয়ে সদানন্দ বিকার বর্জিত 
অস্ৎ ভাড় ছুখে রষেছ মণ্ডিত। 
সর্বজ্ঞ হইয়া এবে হিতাহিত 
বুঝিতে বিকল হইছ॥ 

ইচ্ছায় আপনি রয়েছ সংসার 
বহিতেছ হয়ে প্রবাহ মায়ার । 
স্বতাব অভাবে পুন এ আমার 
ভাবে অহস্কারে ডুবিছ ॥ 

নিত্য মুক্ত তব স্বরূপেতে স্থিতি 
বারেক দেখা ও হে অগতির গতি। 
দ্বৈত্য ভাবে সদা বিঘুর্ণত মতি 


কেন এত জালা পেতেছ ॥ 
শরৎচন্দ্র বন্দে।পাধ্যায় । 


০০০০ 


গান। 
( মুড মন আমার ) কার হিংসা! কর অকারণ । 
ও যে সর্বজীবে সমান ভাবে আছেন নারায়ণ ॥ 
আদিতে একমাত্র নর, বিশ্বমন্ন তাহার বংশধর, 
তেনে দেখ কেহ না পর, পরস্পরে সব আপন ॥ 
কতমাত1, কতপিতা, নিরখিছ যথা তথা, 
আশীলক্ষ জন্মের কথা, কে করে নিরাকরণ ॥ | 
শ্ীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাকস |, 





৫ম ভাগ। ৰ ফাল্তুন, ১০০৮ মাল। ] ১১শ সংখ্যা । 


শ্তততিলুহল্ক্ল্বীতজভিলঃ ॥ 


স্পা পপািপপাপপী লন পেপাল জিপি টি টেযিস্পি্টট শাটল শী শিপাশীীশিলটি শা 


শীতলাস্তোত্রম। 


( ১) 





জ্বন্দেহহ' শীতলা দেবী: রাসভস্থাং দিগঞ্থরীং। 
মাঞ্জনী কলসোপেতা সপালস্কতমস্তকাং ॥ 


রাসপ্ত-আসীনা দেনী দিসন্বরী ধিনি 
কলদী ধাহার কক্ষে করে সম্মাজ্জনী, 
শিবোপরি শোভে ধার চপ সুশোভন 
করি সে শীতল! মার চরণ বন্দন ॥১॥ 
(২ ) 
বনেছহং শীতল! দেবীং সর্বযরাগভয়াপহাং। 
যামাসাদ্য শিবর্তেত বিক্ষোট কভয়ং মহৎ ॥ 


পন্থা । ( ফাল্ুন 


শরণ লইলে যাঁর বিস্ফৌটক ভয় 
জীবের হৃদয় হ'তে বিদুরিত হয়, 
সকল প্রকার রোগ করে পলায়ন 
করি দে শীতল। মার চরণ বনান ॥২) 


(৩) 
শীতল শীতল চেতি যোক্রয়াদ্দহপীড়িতঃ। 
বিস্ফোটতয়ং ঘোরং গৃহে তশ্ত ন জায়তে ॥ 


ব্রণদাহে প্রপীড়িত হইয়া যে জন 
শীতল শীতল বলে করয়ে ক্রন্দন 
শীঘ্র তার তীব্র জাল! প্রশমিত হয় 
গুহে তার বিক্ষোটক ভয় নাহি রয় ৯৩। 
(৪ ) 
শীতলে জর দ্চস্ত পৃতি গন্ধযুতস্য চ। 
পরণষ্টচক্ষুষঃ পুং সন্তামাহ জীবনৌষধম্‌॥ 


জরের জালায় দেহ জর জর যার 
ব্রণ পচি পুতিগন্ধ হয়েছে যাহার 
অথব! যাহার ন& হয়েছে নয়ন 
শীতলে ৷ ওষধ তার তুমি সঞ্জীবন ॥1 


(৫ ) 
শীতলে তনুজান্‌ রোগান্‌ নুণাং হরসি হুন্তযজান্‌। 
বিক্ষোটক বিজীর্ণাধাং ত্বমেকামৃতবর্ষণী ॥ 


নরদ্দেহে যত রোগ অশেষ প্রকার 
শীতলে! তুমি মা কর সকলি সংহার 
ব্রণ বিস্ষোটকজীর্ণ জনের জননী 
তুমি গো ম1 একমাত্র অমৃত্তবর্ষিণী ॥৩$ 


১৩০৮) 


€ ৬) 
গলগণ্ড গ্রহরোগা যে চাণ্যে দারুণ নৃণাং। 
ত্বদরনুঘ্যঠনমাত্রেণ শীতল ধাস্তি সংক্ষয়ং 1 
গলগণ্ড আদি গ্রহ রোগ ছর্শিবার 
মাঁনব শরীরে আছে যতেক প্রকার 
তোমারে ম্মরণ মাত্র ওগো! মা শীতলে 
সকলি বিনই হ'য়ে য় সমকালে (৬ 
(9) 
ন মন্ত্রং নৌষধং তশ্ত পাপরোগস্ক বিদ্ততে | 
ত্বামেকাং শী তলে ধাত্রীং নান্তাং পশ্ঠামি দেবততাং 4 
ছসাঁধ্য পে পাঁপরোগ বিনাশ করিতে 
মন্ত বা ওবধ কিছু নাহি পৃথিবীতে, 
মা শীতলে ! একমাত্র তুমি গো তাঙ্গিণী 
আমি আর অন্ত কোন দেবত। ন। জানি 1৭ 
(৮) 
মুণাঁল তত্ত সদৃশীং নাতিহন্মধো সংস্ষিতাং। 
যাস্ত।ং সঞ্চিস্তয়েদ্দেবি ! তক্ক মৃত্যু ৭ জায়তে॥ 
মৃণাল তন্তর ভুল্য শুত্র সুঙ্গম অতি 
নাভি হদয়ের অধ্যে তব অবস্থিতি, 
হে দেবি! তোমার ধ্যান করে যেই জগ 
তাহারে ন$ যেতে হয় শমন্ তবন 1৬৭ 
(৯) 
অষ্টকং শীতপাদেব্য। যে নরঃ প্রপঠেৎ্ সদ1। 
বিস্ফোটকং ভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে ॥ 
শীতল] দেবীর এই অই্টক বন্দন 
সতত ভকতি ভাবে পড়ে যেই জন, 
ব্রণ বিস্ফোটক আদি ব্যাধি ভয়ঙ্কর 
কখন ন্‌. হয় তার গুহের ভিতর ॥৯% 


£& । ০ 


পস্থা। . ফাল্কুপ] 


6 5 ও 


শোতব্যং পঠি তব্ঞ্চ শ্রদ্ধা ভক্তি সমন্থিতৈঃ| 


উপসর্গ বিনাশয়ে পরং স্বস্তায়নং মহৎ ॥ 


শ্রদ্ধাতক্তি সমন্বিত যাহাদের মন 
তারাই করিবে ইহ? প$ঠন শরবণ 
বলবিধ ব্যাধি উপসর্গ বিনাশিতে 
শষ্ঠ মহান্বম্তায়ন ইহ] পৃথিবীতে ॥৯০। 
(১১) 
শীলে ত্বং জগন্মাত। শীতলে ত্বং জগতৎপিতা । 
শীভলে তং জগদ্ধ।ত্রী শীতলায়ৈ নমোনমঠ ॥ 


তুমি শা শীতলে সব্ঘ জগত জননী 
তুমিই সকল জীবের পিত স্বরূপিনী 
এ বিশ্বজগৃতধাত্রী তুমি মা শীতলে ! 
প্রণমি জননী 7 তব শ্রীপদ কমলে ॥১১। 
| ( ১২ ) 
শীতলাষ্টকমেবেদং ন দেয়ং ষস্তা কশ্তাচিৎ 1; 
দাতবাঞ্চ সদা ত্মৈ শ্রদ্ধাভক্তি চুতায় বৈ ॥ 


শীন্লা অক অতি গোপনে রাখিবে 
যাকে তাকে এই স্তোত্র নাহি বি্লাইবে 
বুঝিবে জদয় ঘাঁর শদ্ধা! ভক্তি অ:ছে 
তাহাকেই শুধু ইহা করিবে প্রদান ॥ ১২॥ 


ইতি স্থান্গে পুরাণে জী ত্রিশীতলাকং সমাপ্র। 


শ্রীাগোবিন্লাল বন্ট্যোপাধ্যায়। 





১৩৯৮] একখানি পত্র। ৪:০৫. 


ওঞনকক্শ্রান্নি সঙঞ্জ। 





কর পত্রের উত্তর 
লবিলয় নিবেদন মিদং-_- 
মহাশয়! 


সপন যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার সবিশেষ উত্তর" দিত 


পারলাম না। “রাধা ভারা” সমন্ধে পন্থাতে যাহা লেখ। হইয়াছিল উহা 
সাধারণের জন্ত লিখিতহয় নাই সুতরাং উহ। দুবোৌধ্য হইয়াছে। মস্তি | 
সধযে একটি যন্ত্র আছে উহার উতরাজী নাম পিনিয়াল গ্রযাণ। উহাই রাধা 
দেবীর আধার ক্ষেত্র। গুরু দর্শন লাভ হইলে যিনি উহাতে ক্রিয়াশক্তি 
সার করেন তখন মানব দিব্য দৃষ্টি লাভ করেন। উহাই হরনেত্র | ইহার 
বেশী এখন আর কিছু বলিতে পাঁরিলাম ন1। 
ভ্রাটক ইত্যাদি মুদ্বা ছোর করিয়! সাধন| করিতে যাওয়া নিষিদ্ধ। ফেবল | 
গুরুভক্তি এবং ভগবানে ভক্তি রাখিয়া! ভগবানের তেজ হৃদয়ে ধ্যান করিতে 
করিতে, যখন গুরুদর্শন লাত হয় তখন তিনিই সব বুঝাইয়া দেন। 
থে বিদ্যা লাতে শিব সন্ধে জ্ঞান লাঁত হয় উহাই শান্তবী বিদ্যা । সমাধি 
অবস্থায় জীব শিব জ্ঞান লাভ করেন। সমাধি অবস্থায় স্থলদেহ স্পন্দহীন 
হইয়। পে? চক্ষুদ্য় কিছুই দেখে না, এবং উহ স্থির হইয়া থাকে এই মুদ্রাকে 
সেই জন্য শীস্তবী মুদ্রা ব শান্তবী বিস্তা বলে। 
ুক্ত পুরুষগণ আমাদের গুরু। তাহার! ত্রিকালজ্ঞ। তাহাদের প্রতি ও 
তক্তি স্থাপন করিয়া তাহাদের উদ্দেশে কাঁধ্য করাই আমাদের সাধনার, 


পম্থ! । রর 
পরকে ভাল বাসিয়া পরের সুখের জন্য কর্ণ করাই আনন্দ লাতের 
পথ । ৫ 
[সংক্ষেপে আপনার পত্রের উত্তর লিখিলাম ভবিষ্যতে কখন দেখ! হইলে. 
কথাগুলি ভাগ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। শর 
| গ্রীতি প্রার্থী 
জ্রীকষ্ধন। 


৪০৬ পন্থ।। [ ফাল্জণ 
ঈম্রন্োঙ্নীলন্মা |, 


পাটি 
(৯ম সংখ্যার ৩৩১ পৃষ্ঠার পর হইতে) 
স্স্পিক্ষক ॥ দৈহিক শক্তি সকলের সহিত বহির্জগতের শক্তির 


সমন্বয়ে দেহভাবের পতন হয়। কেবল জোর করিয়। দেসু বিশেষ পরিত্যাগ 
করিতে ইচ্ছা করিলেই হইবে না । প্রত্যেক ইন্দরিয়ের বিকাশের সহিত 
ইন্জিয়শক্তি ও বহির্জগতের ইন্দরিয়াধিষ্ঠাতা দেবশক্কতির সামগ্রশ্ত হওয়! চাই। 
শাস্ত্রে দেখা যায় যে অহক্ষার তত্বের বিকার হইতে সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণা- 
ছুসারে জ্ঞানেন্দ্রিয় কশ্েক্্রিয় ও তত্ব সকল উত্তত হয়। একই চিৎশক্কির 
ক্রিয়ার তিনের উদ্ভব। 

ছাঁত্র। তত্ব সকলের উদ্ভব একটু বুঝাইয়া দিন । 

শিক্ষক। মেসমে রিজম্‌ (11651751197) শক্তির কার্য অনুসন্ধান করিলে 
কতকট। বুঝিতে পারিবে । 115910601561এর শত্তি ছারা 11951611560 
বাক্তির মনের ভাবগুলি পর্যালোচন। করিয়! দেখিলে বুঝা যায় যে কি প্রকারে 
এক আত্ম! হইতে ইন্জিয়াদির উৎপত্তি হয়। মনে কর 119776119৩0 ব্যক্তিকে 
বল হইল যে সে মনোকল্পিত একটা রেখাকে স্থল দেয়াল ভাবে দেখিবে। 
সমাক্‌ প্রকারে তাহার চিত্তে এই ভাবটা প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহার মনে 
& রেখাকে দেয়াল জ্ঞান, এটা সত্বগুণের কার্য । এই জ্ঞানটা ছার! তাহার 
মানিক শক্তির বিকাশ পরিচ্ছিন্ করা হইল। পরে দেয়ালের স্থলতা কঠিনতা 
প্রভৃতি অনুভব করিবার জন্য যে যে ইন্দ্রিয় শক্তির আবশ্তুক সেক সকল 
শক্তির গ তাহাদিগের এ্রক্ধূপ ভাবে কার্ধ্য করিবার সীমা নির্দিই করা হইল। 
এই অবস্থায় 1৩917671500 ব্যক্তিকে চক্ষু খুলিয়া দেখিতে বলিলে সে মনো- 
কল্পিত রেখাকে দেয়াল ভাবে দেখিবে। চিত্তের পরিচ্ছন্নতা ভাবের সসীম 
ভাব হইতে দেখিবার শক্তির ব! চক্ষু রিস্ত্রিয়ের সসীমতা উৎপাদন ছয়। পরে 
এ ভাব আরগু বদ্ধমূল হইলে 11557711560 ব্যক্তিকে ধঁ মনোকলিত রেণ! 
পার হয়! যাইতে আদেশ করিলে সে কোন ক্রমেই পার হইতে পারিবে না, 


১] ঈশথরোগাসনা। ৪৭. 


পরস্ত জোর করিয়া যাইতে €গলে কঠিন দেয়ালে আঘাত লাগিলে যে যে 
প্রকার শাখীরিক ক্ষত প্রভৃতি চিহ্ছাদি উৎপন্ন হয় তাহ! সমস্তই তাহার শরীরে 
প্রকাশ হুইবে। এক্ষণে বল দেখি কোন্টী সত্য? মুল অবিদ্যা অর্থাৎ 
রেখাতে দেয়াল ভাব হইতে দৃষ্টিশক্ষিত্ব পরিচ্ছিন্নতা ও তৎপরে চক্ষুরুস্মীলন 
করিয়া ও ব্েখাকে।দেয়াল ভাবে দেখিয়া স্কাহ| দ্বার! বদ্ধ হওয়া এই সকলের 
মধ্যে কোন্টী সত্য? চিত্রক্ষেত্রে দেয়াল জ্ঞান, ইক্জিয় দারা দেয়াল দর্শন, 
ও অবশেষে সেই মনোকলিত দেয়াল দ্বারা গ্রিচ্ছিন্ন হওয়া এই তিনটা এক 
দেয়াল জ্ঞানের সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিৰ ভাবের বিকাশ ভিন্ন অন্য 
কিছু নহে। । সেইবূপে ঈশ্বরের করিত ভাব হইহ্ত যথাক্রমে তন্সাত্র, ইক্রিয়, 
ও পরিদৃশ্মান তত্ব উৎপন্ন হয়। স্থষ্ট জীবমাত্রেই ব্রহ্মীর মনোময়চক্রের 
দ্বারা আবদ্ধ হইয়া! এক অপরিণামী সচ্চিদানন্দ পদার্থে মনোজবীজের ভিতর 
নাম পাদ আরোপ করিয়া আপনার স্বতি জালে আপনি বদ্ধ হই! আছে। 
এই মনোময়চক্রের এই পুরাণ প্রবৃত্তির বন্ধভাব হইতে, এই, সংসারচক্র হইতে 
মুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি। এই মুক্তিসাধনের প্রথম দোপান মনোবৃত্তির 
ইন্দ্রিয় শক্তি ও দ্রব্য,শক্কির সামঞ্জস্ত সম্পাদন ও তাহ! হইলেই বন্ধ ভাবের 
লোপ হয়। 

ছাত্র । তাহা কিরূপে হয় বুঝাইয়। দিন। 

শিক্ষক। মনে কর এই স্কুল শরীরের পরিচ্ছন্ন ভাব ত্যাগ ক্ষরিতে 
হইবে। সেক্ষেত্রেকি কর! কর্তব্য ? শরীর আমর! কখন অন্থভব করি? 
সৈনিক পুরুষ রণমদে মত্ত হইয়! যুদ্ধক্ষেত্রে আঘাত প্রাপ্ত হইলেও অনেক 
সময়ে বুঝিতে পারে না। বিহ্বমঙ্গল প্রেমের পিপাঁপায় উন্মত্ত হুইয়। শবকে 
কাটজ্ঞান ও সর্পকে রঙ্ছু জান করিয়াছিলেন । €সঈরূপ চক্ষুর উতৎকট পীড়া 
হইলে আমরা বিশেষ চেষ্টা করিলেও এ ভাব দূর করিতে পারি না। শরীরের 
সাহায্যে তন্ময় হুইয় খন কার্ধ্য করি এবং শীরের মধ্যে তৎকালে কোন- 
রূপ বিসম্প্দী স্পন্দন না৷ থাকিলে শরীর জ্ঞান সর্বদা মনে থাকে না। পাঁক- 
গ্বলী আছে এই জ্ঞান ও তাঁহার সসীম ভাব সুস্থ শরীরে মনে থাকে লা। 
কিন্ত যখন পাকস্থলীর কোন পীড়া জন্মে তখনই এ জানও পরিচ্ছিক্নতার 


উদয় হয়। 


০৪০৮ পস্থা | ফা্তগ্ 


ইহাতে বুঝিতে পারিবে মলোবৃতি, ইত্তি রও দ্রবাশক্তির, সম্পূর্ণ সামঞ্জন্তে। 
দ্রবা ও ইন্দ্রিয় জ্ঞান লয় হয়। কিন্তু অপামঞ্জন্ত হইলে বদ্ন্তাঁন আরও ঘণীভূত ৃ 
হয় সুতরাং বর্ম দ্বারা মনোবৃত্তি, উপাপিশক্ষি ও দ্রবাশক্তির সামঞ্জন্ত 
করা চাই ও তন্ময় করিতে পারে এরূপ ভাবের সহিত জীবাজ্মার ত্ীক্যত1, 
সম্পাদন করা চাই। সুধু দামঞ্জস্যে চিন্ত বদ্ধভাব পরি্যাগ করিতে পারে, 
না। এ তিন শক্তি যাহাতে স্বাভাবিক ভাখে সমন্বিত হন ও যাহা শ্বতঃই 
চিত্তকে আকৃ্ করিতে পারে এইরূপ কোন ভাবের উদয় হইলে এবং সেই 
ভাবে সমস্ত কার্ধ্য করিলে সামঞ্জস্য ও স্বতন্ত্র সহজেই সিদ্ধ হয়। দেবযজ্ঞ 
ছ্বার| সামঞ্জসা সাধিত হয়। এরূপ প্রকারে জন্ঠ চতুর্দিধ যজ্ঞ ও করা 
আবশ্তক। কিন্তু এই সর্ধ প্রকার যঙ্ছজের একমাত্র আধার ও টউৎপত্বিস্থল 
হজ্দেখ্বের ভাবেন! বৃত্ীত্ ভিত্বব্ধ ভাব প্বিতাগ্‌ কৃবেন্ধে পারে না। 
ছাত্র । - দে"তা জ্ঞান থাকা আবশ্তক, অথচ বিভিন্ন দেবত( জ্ঞানকে 
একত্রীকৃত করিতে হইবে । এই ছুই এর সমন্বয়কি করিয়! হইতে পারে। 
এ ছুইএর প্রত্যেকের স্থান কি তাহা বুঝাইয়া দিন। 

শিক্ষক। আপনার দেহের দৃষ্টান্তে এই তত্বটা বুঝিতে পারিবে। 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে দেহটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সজীব কোবাণু দ্বারা পরিগঠিত 
প্রত্যেক কোষাণুর (0611) শ্বতস্ত্র শক্তি আছে। অথচ এই সমষ্টি চৈতন্ত 
সকলকে একীভূত করিবার জন্ত গ্রাণশক্কির আবশ্তক। এই উভয় শক্তির 
জ্ঞান না হইলে দেহ সুগঠিত হইতে পারে ন1। 

প্রাণ শক্তির প্রতিকূলে দেহ গঠিত হইলে সে দেহ দ্বারা জীবের কার্ধ্য 
হয় না। অগচ কোধাণুগুলির শক্তির প্রতিকূলে প্রাণশক্তির বিকাশ হয় না। 
এ ছুই শক্তি যখন একতানে কাষ্য করে, তখনই শরীর সুস্থ ও কার্ধ্যক্ষম 
'হুয়। €সইরূপ দেব শক্তি ও আত্মশক্তির সম্বন্ধ গ্রত্যেকীর কাঁধ্য অপরটীর 
উপর নিভভর করে। শরীরস্থ দেবশক্তিগুলিকে জীবের প্রাণশক্তি দ্বারা অঙ্গু- | 
. প্রাণিত লা করিলে এ দেহের দ্বারা জীবের কোন কার্ধ্য হয় না.সেই অন্ত 
সাধনার প্রণম সোপানে বিভিন্ন দেব শক্তি সকলকে প্রাণশক্তির সাচায্যে_ 
আপন উপযোগী করিয়া গঠিত করিলে দেহগুলির উভয়াত্মক শ্বতাবপন্ন হয়।... 
দেহ আমার না হইলে সে দেহ দ্বারা আমার কোন কার্য্য সাধিত ছইড্ে:, 
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পারে না, 'সথচ দেচের সহিত দেবতাদের সম্বন্ধ লা থাঁকিলে সেই দেহ সহাধো 
বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের জ্ঞান প্রকাঁশ পাইতে পারে না বহিগৃখীবৃত্তির বাঁ 
কর্খের লাহাযো দ্েহগুলির সহিত জীবের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং শ্রী কর্ম 
আশক্তি শন্ত ও যজ্ঞভাঁবে কত হইলে দেবশক্তির সহিভ দেহের "একতানতা 
উৎপাদিত হয়। এইরূপ ভাবে দেহ গঠিত হইলে, দেহ আপনা আপনি জীবের 
আবশ্যক মত বাহিরের শক্তির সহিত একতানে কার্ধা করিতে সক্ষম হয়) 
কিন্তু তাহা হইলেই হইত ন।। | 

স্সীম জীবের সহিত সাপ্রল্ত হইলেই দোহর সম্পূর্ণ স্বাতন্ধ আপে না 
বাহিরের শক্তির কেন্্র ঈশ্বর এবং ভিতরের শক্তিয কেন্দ্র জীব এই উত্তয়ের 
মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া চাই । স্বতদ জীব ভবে কার্ধা করিলে, জীব 


. ভাবেরই উত্কর্ষ হয়। কিন্ত স্বত্ব ভাবই বন্ধের কাদণ ;যতই উচ্চ শ্বতন্ন ভাবে 


কাধ্য করা যাঁউক না কেন তাহাদ্বারা একতা! উৎ্প্ হইতে পানে শা অথচ 
কর্ম না করিলেও স্বতন্ত্র জাসিতে পারেনা । এ উভয়ের সামগ্রন্ত সাধনের 
উপায় উপাসনা। 


উপাসন। দ্বারা জীব আপন স্বাভাবিক সসীম ভাব পরিতাগ কবি সমস্ত 
শক্তি ও বৃত্তি নিচয়কে ঈশ্বরোদ্েেশে পরিচালিত করিয়া ক্রমে ক্রেমে দেহভাব 
হইতে মুক্ত হইয়! ঈশ্বরের স্বরূপে অবস্থান করিতে সঙ্গম হ্। কিন্ত এই 
প্রকাঁরে উপানন! কেবল সান্বিক প্ররুতির লোৌকেরই সম্ভব। খাহারা শবার 
ভাবছারা। হমেগুণে আংচ্ছন, বাহ।দেব কন্ম শবীকস্থু শক্তি নিয়ে প্রেত 

হুইয়! থাকে, অথবা যাহ।রা রজোগুণে অভি ভভূন্ত হয়৷ দেছাদিতে আমার জ্ঞান 
কষে ও কেবল আপনার সুখের জন্য ব্যস্ত, ভাঁহ'রী দেহাদি গইভে স্মভদ্ধ ন 
হওয়ায় ঈশ্বর ভাবে কাঁধ্য করিতে পারে না। যাহাদের অহং গুন দেহভাঁবে 
জড়িত ও কামন! দ্বারা পরিচালিত, তাহারা কখনই ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি 
 কবিতে পারে না। সাত্বিক, ত্যাগী, জ্ঞানী ভক্তের ঈশ্বর জ্ঞান ও তামনিক 
_গ্লাজসিক লোকের ঈশ্বর জ্ঞান যে কত পৃথক তাহ! একটু চিস্ত! করলেই 
বুঝিতে পারিৰে। তামদিক, শরীর জ্ঞান দ্বার! পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তির ঈশ্বর জ্ঞান 


.. ও তামসিক। পুরাকালে ডাঁকীইতের ডাঁক্কাইন্ি করিবার পুর্বে কালীপুজা। 
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করিয়। নরবলি দিত। তাঁহাদ্দের মনে এই তাঁমণিক ভাব ছিল। আধুনিক- 
কালে ধন বিদ্ভা বা শের লোভে বা স্বীয় সুখ, মোক্ষ কামনায় লোকে ষে 
ঈশ্বরের উপাঁসন। করে তাহা রাঁজসিক ভাবের উপাসন!। সাধক নিজের 
পরিচ্ছিন্ন ও কামন1 বশীভূত আঁমি ভান ঈশ্বরে আরোপি করিয়া কেবল স্বকার্ধ্য 
উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরোপাসন! করে। যাহারা একটু উন্নত তাহারাও আপনা 
পন মনোবৃত্তির অন্ুকুলে ঈশ্বর ভাব গঠন করে। তাহাদের বিবেচনায় থে 
সকল ভাব ও কার্দা তাহাদের অনুকুল তাহা ঈশ্বরের কার্ধ্য এবং যাহা প্রতি- 
কূল তাহা শয়ভান বা অন্য কোন নামধারী ঈশ্বরের সহিত তুল্যক্ষমতাশালী 
জনৈক প্রতিদ্বন্দীর কার্ধা বলিয়। তাহারা অনুমান করেন। আপনাদের 
কলিত ধর্মা ধন পাপ পুণা এই পরস্পর বিশোধী ছু-টী ভাবের সমন্বয় করিতে 
না পাৰিম প্রকপে ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ শক্র স্থাপন করিয়া মনকে প্রবোধ দেন । 
তাহাদের ঈগর সাধু ৪ তদ্দিস্বাসী লোক্দিগের ত্রাণ কর্তা এবং অবিশ্বাসী 
সুতরাং পাপীলে।কদিগকে অনন্ত নরক যন্ধনায় নিক্ষিপ্ত করিবেন । ইহারঠই 
শাস্ত্রে প্রশিত্ বাদের আবতারণ! করিয়। বিষম পদার্থ দ্বয়কে সমশিত করিস্তে 
চেষ্টা করেন্‌। 


€( ক্রমশ ) 


অনন্থরামের গুরুভাঁই। 


ভলাজ্ম্যা £ 





_- শপে বউ এ তত 
(৬্ঠ সংখ্যার ২০৩ পৃষ্ঠার পর হইতে ) 


তজ্ভতিই বল, স্থৃতিই বল, এবং তত্ববিচার্ূই বল, সব হইতেই 


জীবের শক্তযাবীনত। অবস্তশ্বীক ধ্য। শক্কি হইতেই জীবের উৎপত্তি, শক্তি- 
তৈই স্থিতি, আবহ শর্রিতেই জীব লীন হইয়! থাকে। জীব নিঃশক্কি এবং 
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মাতার শক্তিরূপিবী ও অনন্তশক্তিস্বূপা। এক ত্রঙ্গশক্তি ভিন্ন আন 
দ্বিতীয় শক্ত নাই। জীব এমনই ভ্রান্ত যে, দে শক্তি সংবেগে দেহের বিশেষ 
পরিবর্তন বশত; নিদ্রতিভূত হইয়! মনে করে ষেমে আপন ইচ্ছাতে নিজ 
শক্তিতেই নিদ্রিত হইয়া থাকে। জীবের যখন নিদ্র'ভঙ্গ হয়, তখন জীবের 
নিদ্রাভঙ্গ কে করে এবং তখন জীবের ইচ্ছা বা কোথায়? জীবের 
ইচ্ছ। তাহার নিদ্রাৰপ ঘটনার সমকালীন ব অব্যহত পূর্ববর্তি ঘটনা মাজ্ব, 
উভতরূই শক্তির কাধ্য | শঞ্জিহীনতা! প্রবৃক্ত জীবের কোনও কার্যেই কর্তৃত্ব 
নাই; জীব যে ইচ্ছাপুক্মক স্বশক্তিতে শিদ্রিত হয়, ইহা কেব্ল কাকতালীয় 
স্তায়ের মীমংপা মাত্র। শিশুকে মাতা কত যড্র পূর্বক নিদ্রাকর্ষিত করেন 
এবং সময়মত তাহার নিদ্রভঙ্গ করিরা থ'কেন; মাতা বাহার অবতার সেই 
মহাশৃক্তি বিশ্বব্যাপিণী মহামাতাই সমস্ত জীবগণুকে নিদ্রাভিভূত করিয়! উপযুক্ত 
সময়ে নিদ্র। হইতে জাগরিত করিয়া থাকেন। কারণ ভিন্ন কাধ্য অসম্ভব, 
নিদ্রা আপন! আপনি ভঙ্গ হইতে পারে না; যেকপ শক্তিসংবেগে শারীরিক 
পরিবর্তন বিশেষে জীব নিদ্রাভিভুত হয় সেইকপ আবার শক্তি সংবেগেই শারী- 
ব্রিক পর্বদ্তন বিশেষে জীপের নিপ্রাভঙ্গ হয়! থাকে । নিদ্রাভঙ্গের মূলে 
যে শক্তি সে শক্তি যদ জীবের শক্তি হইত তাহা হইলে নিদ্রাভঙ্গরূপ কার্যে 
জীবের অহংকার থাকিত এবং এই কাধের ইচ্ডাও জীবের মনে অগ্রে উদ্দিত 
হইত। এই সামান্ত ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে সর্ধজগদ্ধাপী 
শক্ত,পাধি স্বয়ং ক্রিয়াশীল কোন সাবম্ৰ অলৌকিক পদার্থ আছে যাহার 
সংবেগে জীবের শারীরিক পরিবন্তনে জীবের নানাবিধ অবস্থা ঘটিয়া থাকে । 
জীগ্রতাবস্থায় কোন জীব মনে কঠিতে পারে যে ততদৃষ্ট ঘটনা নিচয় তাহার 
তাহার মনের ভ্রমমূলক বা তাহার অজ্ঞাতসারে মন করিত, কিন্ত নিদ্রিতাবস্থায় 
মনই বা কোথায়, মনের ভ্রমই বা কোথায় এবং কল্পনাই বাঁ কোথায় 2 কে 
নিপ্রাভঙ্গ করিল? অবনত বাধ্য হইযু স্বীকার করিতে হইবে যে এক বিশ্ব 
নু বাপিণী শক্তি আছেন যাহার অধীন পাঞ্চভৌতিক দেহ্ধারী জীবগণ নিঃশক্জি 
_ হইয়াও অজ্ঞানতা ব্শত£ঃই আপনাঁদিগকে শক্কিমান মনে করিয়! দ্ভাহং- 
্ ক্ষারাদির বশীহুত হয়। কি আশ্চর্যা মোহ! একবার বিশ্বজননীর পাদপলে 

সমবনত মস্তক হও এবং গ্িবানিশি তাহার পাঁদপন্প হংকমলে ধ্যান কর, 


৮১৪৯২, পন্থা, রঃ ফান্গুন 


তাঁছ হইলে সর্ব প্রকাঁর পাঁপ তাপ হইতে দয়াময়ী মী ভারা তোমাকে নি, | 
করিবেন এনং উপযুক্ত কালে দর্শন দানে তোমাকে চবিতার্থ কবিবেন। পাপ 
ভ্রিবিধ, মানপিক, বাঁচিক, ও শারীধিক )-- 


“পর দ্র-বাঘভিধ্যানং মনসানিষ্টচিস্তনম্‌। 
বিতথাভিনিবেশশ্চ ভ্রিপিধং কর্ম্ম মানসস্। 
পারুষ্যমনৃতবৈঃব পৈশ্ুন্যঞ্চাপি সর্বশই। 
অনন্বদ্ধ 'প্রলাপশ্চ বাঁডমদ্ং ডি 1 
অদশ্গানামুপাদানং হিহসাচৈবাবিধানওঃ 
পরদারোপ সেবাচ শাকীরং বিৰিধং রা [8 
( মনুংহিত। ) 


কাঁধ মন ও বাকীরা শুভাশুভ কৃতকর্াযুদারেই লোকের উত্তম, ম্ধাম, 
ও ধম গতি হইয়া থাকে, এবং চণ্ালাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া লোকে স্ব স্ব 
পাপান্ছ্যায়ী কই্টভোগ করিয়া থাঁকে ৮ 


"শর" ?€ কঙ্মাদোষৈ? ঘাতি স্থাবরতা* নরঃ। 

বাচিকৈঃ পক্ষিমুগতাং মানপৈরস্তা জাতি ভাম্‌ ॥ 

মানদং মনসৈবারসুপভূঙক্তে শুভাশুভম। 

বাঁচা বাচাকুতৎ কন্ম কায়েটনন চ কায়িকম্‌ ॥* 
(মনু) 


অদ্ড জীব আপনাকে স্বাধীন মনে করে এবং শক্তির অধীনত| অস্বীকার 
করে কিন্তু পাপকাধ্য করিতে তাঁহার মনে হয় হয় কেন? কাহাকে সে তন 
করে % স্বাধীন জীবের আথার ভয় কি? দি খল মনের অজ্ঞানতা ব1 
মোহবশতঃই এরূপ ভয় হহুয়া থাকে, তাহাহইলে অজ্ঞানতার কারণ কিঃ ্ 
তুমি বলিবে ষে, মনের অজ্ঞানতা আপনা আপনিই হইয়া থাকে, এবং এই ূ রঃ 
 জন্তই অজ্ঞনত। নিয়ভিমূলক । আঅজ্ঞানতা যদি নিয়তিমূলক হয় তাঁহা হইলেও রি 
জীব স্বাধীন নহে, সম্পর্ণ নিয়তির অদীন ! নিষ্বতির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে 


অন সাধনা । 2৪১5 


মায়াশক্তির ক্রিয় ত্রমের অস্তিত্ব ও স্বীকার্যয অর্থাৎ প্রত্যেক ঘটনারই কাল 
নিদ্দিঃই আছে । কারণ ব্য তীত কার্ধ্য হইতে পারে না) প্রত্যেক ঘটনা যদ্দি 
নির্দিষ্ট ব! নিয়মিত কালে ঘটে, তাহ হইলে প্রত্যেক ঘটনার কারণ মাঁয়া- 
শক্তির ক্রিয়া। মনের অজ্ঞানত1 ৪ মোহাদির কারণ মায়াশক্তির ক্রিয়া, 
সন্দেহ নাই কিন্ত শারীরিক পরিবর্তনে যখন মানমিক অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটিতে দেখা যায়, তখন ইহা? কেননা স্বীকার করিব ষে উক্ত মায়াশক্তির 
সায়ব অবতারস্বরূপ-সর্বজগদ্যাপী এক শক্তি আছেন ধাহার সবেগরূপ 
ক্রিয়য় শারীরিক পরিবর্তনে মা'নগিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে । 
কোন ব্যক্তিকে এখনই কোন বিষাক্ত ও"্যধ সেবন করাও; দেখিতে পাইবে 
যে, তাহার মনের কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শারীরিক পরিবর্তনে যে মনের 
পরিবর্তন ঘটিয়! থাকে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তুম 
বলিবে যে, কোন বাক্ির মনের পরিবন্ভন ঘটলেও শারীরিক পরিবর্তন ঘটিয়! 
থাকে। মনের পরিবর্তনে যে শারীরিক পরিবর্তন ঘটিয়! থাকে তাহ? আমি 
অশ্বীকার করি না, কিন্তু হুগ্লবিগারে দেখ! বাইরে ষে, মনের পরিবর্তন কোন 
কোন স্থলে শারীরিক পরিবপ্তন মূলক না হইল উক্ত পরিবর্তন ঘে শক্তির 
ক্রিয়। মূলক এ বিষয়ে কোনওই সংশয় নাই। কোন ব্যক্তির একটী পুত্র 
হঠাৎ মৃহ্যগ্রাসে পতিত হইল , উক্ত মৃত্যু শক্িসংবেগে শারীরিক বিশেষ 
পরিবর্তনের ফল মাত্র, অর্থাৎ বাতসংরোঁদাৎ তাহার দেহের স্পন্দরাহিত্য 
ঘটয়াছে বলিতে হইবে। বাতসংরোধ শ্রে্মামূলক হইতে পারে, কিন্ত শ্লেক্সা- 
দির চালক কে? অবশ্ত কারণের কারণ এবং তাহা কারণ ইত্যাদি ক্রমে 
শেষে দেখিতে পাইবে যে সাবয়ব সমীম পদার্থ সকলের পরিবর্তনের মুলীভূত 
কারণ জাদ্বযাপী স্বরং ক্রিয়াশীল শক্জ্যপাধি কোন অসীম সাবয়ব পদার্থের 
সংবেগ মাত্র। পুত্রের মৃত পাঞ্চভোতিক পর্রিবর্তন বিশেষ, সন্দেহ নাই, কিন্তু 
বলিতে পার যে অনেক সময়ে পাঞ্চভৌতিক পরিবর্তন ব্যতীত ও মনের পরি- 
বর্ডন লক্ষিত হয়,যেমন কোন কোন সময়ে হঠাৎ মনে উদাস ভাঁব হওয়ায় মনে 
আনন্দের সঞ্চার হইয়! থাকে । আমি বণি মনের এই উদাপভাব ও আনন্দ 
সঞ্চারের কারণ তোমার ইচ্ড! নগ্ে, যেমন তুমি ইচ্ছাপুর্বক ইচ্ছা! করিন।, 
সেইরূপ ভুমি ইচ্ছা! করিয়। মনের উদাসতাৰ ও আনন্দ সঞ্চার ঘটাও নাই, 


৪১৪ পন্থা! | [ফাস্তণ 


মনের এবন্ির উদ্াসভাবের কারণ যদি অনেষণ কর, তাহ! হইলে দেখিতে 
পাইবে ষে পাঞ্চতৌতিক জগন্ডের জ্ঞানই ইহার কারণ, যেহেতু মনের উদাপ- 
ভাবের পূর্বে পাঞ্চভৌতিক জগৎ সন্বস্বীয় অশান্তিমূলক নানাধিষয়েয় জ্ঞান 
সোমার মনে ছিল কিন্ত হঠাৎ অশান্তিমূলক নানাবিধ চিন্তা তোমার মন 
হইতে তিরোহিত্ত হইয়াছে । পঞভৌতিক জগতের নানাবিধ অশীস্তিমূলক 
ঘটনার জ্ঞান পুর্বে ছিল এবং সেই জ্ঞানের অভাবই এখন মনের উদাসছাবের 
কারণ। পাঞ্চশৌতিক জগৎসন্বন্ধীয় নানাবিষমক জ্ঞানের অভ'ব উদাসন্ভাবের 
কারণ হইলেও পার্চভৌত্তিক জগান্ের নানাবিষয়ক পুর্জ্ঞীনই উদাসভাব্রে 
প্ররুত্ত কারণ, যেচেত পূর্বে দ্বিষয়ক জ্ঞান যদি লা গাঁকিত তাহ হইলে 
তাচীর অভাব হইত না এব" অভাবাভ'বে উদাসভ!বও অসম্ভব হঈত। সে 
যাহাভউক দেখা যাউক অশান্তিমূলক জ।গন্তিক নান'বিধ পরিবর্ধন বিশেষের 
জ্ঞান হঠাৎ তোমার মন কইতে তিরোহিত হইল কেন। হ্ীরভাবে চিন্তা 
করিপে দেখিতে পাঁইবে যে জগন্তেরই সমুদায়ই পরিবর্তনশীল এবং অনিতা, 
এবং জগতের অণ্ননাতা সম্বন্ধে ভমি অনেক অভিন্ঞতা লাভ করিয়াছ; এবং, 
এই অভিন্ন! তোমার শারীরিক অবন্তান্যাঁধ়ী মনের চরঞ্চলাযবশতঃ মনে শ্বান 
পায় না, অর্থাৎ জগতের অনিত্যত! জ্ঞান সত্বেও শারীরিক অবস্থানুযায়ী মনের 
চাঞ্চল্যবশতঃ জগৎ কে অনিত্য জানিয়াও তুমি ইহাকে অনিত্য ভালন| 
এবং এই জন্যই উদ্াসভাঁব তোমার মনে আসে ন1। কিন্তু ঈশ্বরানু গ্রন্থে 
শক্তিনংবেগে হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্ত হোমার এমন শারীরিক পরিবর্তম 
ঘটিয়াে যে, এই মুহর্ডে তোমার মানের চঞ্চল দূনীরুত হওয়ায় জগতের 
অনিত্যতা। বিষয়ক জ্ঞান তোমার মনে স্থান পাইয়াছে এবং এই জন্যই ভুমি 
এই মুহূর্ভের জন্ঠ আত্মস্থ হইয়া ও তদ্ধেতুই তোমার মনে ক্ষণিক আনন্দের 
সঞ্চার হইন্সাছে বা ক্ষণকালের জন্য তুমি আনন্দময়কোষে স্থিত হইয়াছ। 


যাহা হউক যত্তই তুমি বাকৃবিতও1 কর না কেন, আমি দেখিতে পাইতেছি 
যে জীব জন্ম গ্রাহণ করে এ+ং স্থল পাধ্টতৌতিক দেহ ধারণ করায় উক্ত দেহের 
নানাবিধ পরিবর্তনান্থ্যায়ী স্খ দুঃখ ভোগ করিয়। থাকে। মাতৃগর্ভ হইতে 
জীব যখন ভৃমিষ্ট হয় তখন সে অপান বাঁুবেগে সথশলিত হয়, 


১৩০৮ সাঁধনা। 00008১৫. 
এবং এই বাঁয়ুবেগের মূলীভূত কারণ শক্কিমংবেগ তুমি যখন আহীর 
কর, তখন চোঁমার হস্ত পাঞ্চভৌতিক সসীম জড় পদার্থ বলিয়। আপনি 
আপনি উদ্ধ দিকে উঠিতে পারে না; আম্মাও নিরবয়ৰ বপিয়া। সাঁবয়ব হস্তের 
উর্ধগতির কারণ নহেন; তোমার আহারেচ্ছ! হইলেও ইচ্ছা হস্তকে গতি- 
বিশিই্ করিতে পারে না যে হেতু হস্ত সাবয়ব জড় পদার্থ এবং ইচ্ছা ভাব বা 
মানসিক মবস্থ| বি:শব মাত্র, এবং মনও মায়াশক্কির কার্যামাত্র অর্থাৎ কোন, 
স্বাধীন পদার্থ নহে। অতএব কেনন। তুমি স্বীকার করিবে যে পাঞ্চুভৌতিক 
সমুদায় জড় পদার্থের আকুঞ্চন বিক্ষ।রশাদি পঞ্চবিধ অবস্থার মুলীভূত কারণ 
সেই সর্বজগদ্ধযাপি শক্তিমংবেগ যাহার অস্তিহথ প্রতিপাদনার্থ তাহাকর্তৃই 
এই গ্রন্থ এতদূর বিস্তুত হইয়াছে । শান্ত দৃগ্ভ! শক্তি কোন অলোকসামান্ত 
গ্যোতিক্ধ্য় পদার্থ! শক্তি প্রতিবিম্ব হইলেও অনাদি অনন্তকাপ স্থায়ী! 
মহাপ্রলয়ে অনৃষ্ত এবং স্ষ্ট্যারস্তে দৃশ্ত ! জীবরপী রঙ্গের দশন শক্তির কারণ 
নহে! শক্তিই ভিন্ন ভিন্ন জৈব দর্শনের কারণ! আত্মা ও দর্শনশক্তি একও 
অভিন্ন এবং অপরিবর্তনশীল ! দর্শনশক্তি বা জ্ঞানই আত্মা এবং আত্মাই 
দর্শনশক্তি বা ভাঁন। দশনশক্তি এক ও অপরিবর্তনশীল। থাকায়, বিভিন্ন 
প্রকার দশনের মূলীভূত কারণই শক্তির বিভিন্ন গ্রকার ক্রিয়া। শক্তি স্বক্রি- 
রাতেই অরূপ হইলে মদৃত্ঠ। হয়েন। এই শক্তির বিভিন্ন গ্রকার ক্রিয়াই 
বিভিন্ন প্রকার অন্তঃকরণের কারণ, এবং বিভিন্ন প্রকার দর্শনই বিভিন্ন প্রকার 
ন্তঃকরণ সংক্ঞ( প্রাপ্ত; দর্শনশক্তি যেমন তেমনই আছেন। শক্কিরপিণী ও 
শক্তিস্বূপা ম! তারাই অগতির গণি ! তিনিই অসহায়ের সহায়, এবং নির্ধনের 
ধন! তিনিই ছুর্ধলের ব্ল ও দরিদ্রের নিধি! তিনিই বিছ্যাদাযিনী মা 
সরন্বভী, তিনিই পশ্র্ধ্যদায়িনী মা লক্ষ্মী, এবং তিনিই ছূর্গতিনাশিনী মাহ্র্গ। 
এবং তিনিই কাঁলনিবার্ী মা কালী! মা ভাবা, আনন্দময়ী মা! তোমার 
চর্ণসরোজে অবনতমস্তকে যদি বাল্সিকাদি মহর্মিগণই আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
পারেন, তবে ক্ষুদ্রেযু স্বদ্রতম তোমার এই অধম শিশু কেনন! তোমার চরণা- 
. শ্রয় করিবে! আমি দেখিতেছি তু্মই পর্ববজগদ্ধাপিনী এক অদ্ধিতীয়া মহা" 
ূ শক্তি | তোমার শন্তুতেই বরঙ্গা সঠিক, তোমার শক্তিতেই বিষুঃ পালন 
. ক্বর্তী, এবং তোমার শক্তিতেই কদ্ সংহাৰ কর্তা। মা! তুমিই সৃষ্টি কর। 


ঁ 
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তুমিই পালন কর, এবং আবার তুমিই সংহার করিনা থাক। সকলের মুল 
তুমি, সকলই তুম এবং তুমিই সকল । তুমি ভিন্ন আন কিছুই নাই। তুমি 
নিরাকারা হইয়াও সাকার! এবং সাকা৭| হইয়াও নিরাকার তুমি এক ও 


অদ্বিতীয় । 
ও একমেবাদিতীয়ম্‌! 


(ক্রমশঃ) 
শ্রীবজ্ঞেশ্বর মণ্ডল । 


স্পালীনেলল্ ও্ীলাঞ্ন £ 
সপ্২ট ৫৫০ 


(৮ম সংখ্যার ০১০ পুার পর হইসে) 
(১০৪) 
জ্বাঁণক বালিক।গণ খেল! করিবার সময় কাষ্ের বা মৃন্তিকার পুভ্তলীফে 


কোলে করিয়া চুম্বন করে আদর করে ছুধ খাওয়াইয়া দেয় এবং মনে মনে দৃঢ় 
বিশ্বাম করে যে উহা! যথার্থ ই তাহাদের সন্তান) যদি কেহ তাহা কাড়িয়া 
লয় অমনি তাহার! কাদিয়া গড়াগড়ি দেয়। এই দৃশ্য দেখিয়া, যাহাদের জ্ঞান 
হইরাছে তাহারা মনে মনে হাসে ও যুতপিগ্ড বা কাষ্খণ্ডে জীবন্ত সন্তান ভ্রম 
দে খয়! আশ্চর্ধ্য হয়। সেইরূপ মায়ামুগ্ধ সংসারী নরনারী তাহাদের মেহের 
পুতলি সন্তান সন্ততি হারায় যখন শোকে অধীর হইয়। অজ্ঞান শিশুর হ্যায় 
ভূম পছিয়া' রোদন করে তখন তত্বজ্ঞাণী পাঁধুগণ মনে মনে হাসেন ও মহা, 
মায়ার বিচিত্র লীল! দেখিয়া আশ্চর্য হন । 
(১৫৫) 
যদি কোন অপরিণীত কুমারী বালিকা তাহার বয়স্থা বিবাহিতা জোস্ঠা 
ভগিণীকে জিজ্ঞাসা করে, “দিদি, পতির সুখ কিরূপ, তদুত্বরে তাহার 


দিদি বলে 'ভাই! আগে তোমার বিবাহ হউক তবে তাহা বুঝিতে পারিবে, 
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নতুবা! মে কথ| সুখে বুঝাইবার নয়, কিছুদিন অপেক্ষ! কর অ[পনিই বুঝিতে 
পারিবে | সেইবপ ব্রহ্মানন্দ যে কি সামগ্রী তাথা বাকো বুঝাইবার নয়, 
কালক্রমে প্রিয়তম পরম পুরুষের সহিত পর্িণীত হইলে তবে তাহা অনুভব 
হিয়। আত্মরমনন্গথ মুকমাম্বাদনব্খ অব্যক্ত। অপূর্ব, অনিব্বচণীয় ও 
 অ্রতুবনে অতুলনীয় । | 
(১৫৯) 
স্থরভি কুম্থম মন্যকেই ধাঁরণ কর বাঁ চরণেই দলন কর তাহার স্ুগন্ধের 
বিশেষ কিছু তারতম্য উপলব্ধি হইঙে না । সেইব্দপ ভগবান আমাদের যে 
অবস্থায়ই রাখুন না কেন, সুখে ছঃখে, সম্পদে পিপদে, জয়ে পরাজয়ে, উন্নতি 
অবনতিতে, আশার বিষাদে বখন আাম্র। ভাঁহার প্রতি সমভাবাপর হতে 
পারিব, যখন তাহার প্রতি আমাদের হৃদয়ের অন্করাগ গব্স্থাগত তবধম্যে 
আদে। বিকৃত বা বিচলিত হইবে না তখনই জানিবে ভগবগ্তক্তির সঞ্চার 
হইয়।ছে। 
(১৫৭) 
ফুল ফুটিলে তাহ! রাঙা, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সাধু পাতকী সকলকেই 
সমান গদ্ধদান করে, এরূপ সর্বজনীন অকৃত্রিম প্রেম সাধন করিবে । 
(১৫৮) 
অগ্নিতে পবিত্র গোমন্ধ নির্মিত ঘু'টে দিলেও অগ্ধি অগ্নির শ্বরূপ প্র।প্ত হয় 
আবার শৃকরের বিষ্টানির্ষিত ঘুটে দিলেও অগ্নি মূর্তি ধারণ কবে। সংগুরুর 
লক্ষণ 'রূপ জানিবে, তাহার শিকট পাপী সাধু জ্ঞানীঅজ্ঞান, ব্রাঙ্গণ শূড্র 
সকলেই শ্ব স্ব স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়। তাহার জ্যোতিশ্ময স্বরূপে বিলীন হয় । 
(১৫৯) 
মানব নিজ কন্তাঁকেও চুম্বন করে আব পত্রীকেও চুম্বন করে কিন্তু ইহার 
মধ্যে প্রভেদ ঢের; মানুষ ত সেইই রহিল চুষ্ন ক্রিয়াও ত একরূপই হুইল, 
প্রভেদ শুধু ভাবে। কন্ঠাকে চুম্বন কাঁলে তাহার হৃদয়ে যে পবিত্র স্বর্গীয় 
গ্েহ ঝাঁৎসল্যভাবে প্রকাশ পাঁইয়াছিল, পঞ্জিকে চুম্বন কালে তাহাই প্রেমভাবে 
ব্যক্ত অথবা কামভাবে দূষিত হইল পরস্ত সে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে উভয়এই 
এক ছিল। ভাবের তারতম্যে একই মানব ভিন্ন ভিন্ন সময় ৰিভিন্ন প্রকৃতির 


ি 
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বলিয়া বোধ হন্প কিন্তু বস্ততঃ তাহার কোন প্রতেণ বা পাসবগন হয় না ১ 
যখন থে ভাবাপন্ন হইয়া কার্ধ্য করে তখন সে সেইরূপই প্রতীয়মান হর, নতুবা 
স্ববূপত: সে নিত্য শুদ্ধ অবিকারা। তেন একই শ্রীকষ্কে নন্দোষশোদা 
বাৎসল্যভাবে, জীদাম নুর্ধাম সথ্যতাবে, গোপাঙ্গনাগণ প্রেম ভাবে, অক্রুর 
দাশ্কতাবে ও কংস বৈরীভাবে দেখিয়াছিল, সেইরূপ । | 
(১৬০) 

সধুরের হুজুরে হাঞ্জির থাকিলে আনন্দ আপনিই আসিবে। লীলাময়ের 
লীলাআোতে গা ঢাপিয়া দিয়! বসিয়া থাক হৃদয়ে আনন্দ লহ্রী আপনিই 
উঠিবে। ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া ধৈর্য্য ধারণ পৃর্ববক প্রতীক্ষা 
কর শাতি শ্বখ গাবনে পরাগ স্বতঃই শরিয়! উঠিবে। পরমীনন্দ লাভ করি- 
বার ইঞাই চর্ম সাধন । 


(ক্রমশ2) 
শ্রগোবিন্‌ লাল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 


"9৭৭ €৫- 


ওনপন্ব১ ছন্বি ও গান ॥ 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর হইতে ) 








শক গীক্গককে জীন কবেন ভিনি গয়নত্রী। অবস্ঠ যেমন গীয়ক 


কাহার গায়ত্রীও সেই মাত্রায় । পিপিলীকার নিকট অপরাজিত। পুষ্পই ব্রহ্ম 
এবং হিরণ্যকশিপুর সমক্ষে নৃসিংহাবতারই হরি । কিন্তু তাহাতে কিছু যায় 
সেনা । যতই ছোট হইনা কেন আমার আনন্দ তোমা অপেক্ষা অধিকতর 
হইলে ইহাই বুঝা যাইবে যে ঈশ্বরের জ্যোতি আমাতেই অধিকতর বিকাশিত ॥ 
আমি সম্পর্ণ না হইতে পারি কিন্তু একভাগে আমার মাত্রা কিছু বেশী । 
একটা উলঙ্গ ভিথারী বেদপাঠ না করিয়াও হয়ত জ্যোতিতে মগ্ন হইয়াছে। 


১৩৯৮ ] প্রণব, ছাব ও গান। ৪১৯ 


হয়ত সে বর্থচোরা। কিন্তু পরীক্ষা কুরিলেই জানিতে পাঁরিবে ষে দে জগতে 
_ বিপ্রব উপস্থিত করিতে পারে । আমি তুমি তাহ! পারি না। আমার ইমন 
কল্যাণ এবং তোমার ইমন কল্যাণ উভক্ই হয়ত অশুদ্ধ এবং সঙ্গীত সারের 
ইমন কল্যাণ হয়ত শুদ্ধ, কিস্ত যতই শুদ্ধ হউক ইমন কল্যাণে না মজিলে 
_ কর্ণের দ্বারে শতসহত্রবার রাগিণী ভাজিয়াও কোন আশু ফল নাই । 

সেই গুকার একই গ্রণবের অসংখ্য অর্থ শাস্ত্রে পাওয়া । যখন গ্রণব ঈশ্বর 
বাচক এবং ঈশ্বর অসীম স্থতরাং প্রণবের অর্থও অসীম। তুমি হয়ত যোগী 
মুলাধার হইতে কুগুলিণী জাগ্রত করিগা আঁজ্ঞাচক্রে লইয়া গেলে এবং সেই 
ক্রিয়াকে প্রণব বলিয়া উল্লেখ করিলে আাঁমি সাধারণ গায়ক সুন্গ হইতে মধ্য 
এবং মধ্যম হইতে স্থরে আব্বোহণ ও অবরোহর্ণ করিয়া স্থুরে মাতিয়াঁ গেলাম, 
হয়ত পুত্রশোক ভূলিলাম। আর নিকট তাহাই প্রণব। বালকের ক্রন্দনই 
প্রণব, প্রেমিকের ভালবাসাই প্রণব, গাভীর হাঙ্বারবই প্রণব । যাহাতে জীব 
আননো মগ্ হইয়! আত্মহারা হয় তাহাই প্রণব ॥ থে গুকাঁর উচ্চারণ করিয়া 
শরীর শিছবিয়া না উঠে এবং মনের লয় না হয় সে ওুকার প্রণব নহে এবং 
যে আদিত্য ছয় খু গ্রকাঁশ করিতে না পারে মে আদিত্য সূর্য্য নহে। ইহ! 
হইতে গুণী ঝুটাপাচ্চ বাছিয়। লন | 

গাক্সত্রী বিষুর হৃদয় সম্ভৃত।। ব্রিপাদ করিলে প্রত্যেক পাঁদে অষ্টাঙ্গর 
হয় এবং চতুষ্পাদ করিলে প্রত্যেক পাদে বড় অক্ষর হয়। চতুষ্পাদা গায়ত্রী 
ছন্দশ্বরূপ! হইয়া ষড়বিধ হইয়াছেন "নৈষা চতুষ্প্দা ষড়বিধা গায়ত্রী তদেত- 
ঘুচাঁভ্যনুক্তম্!? ,.*.-. »»,্তাবানস্ত মহিমাঁততে। জ্যায়াংশ্চ পুরুষ পাদোহস্ত 
সর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি”” (ইতি ছান্দোস্ত )। যে পুরুষ হদয়- 
পুগুরীক মধ্যে অস্তরাকীশে অবস্থিত তিনি ত্রিপাদ এবং তাহার দৈবী প্রতিই 
গায়ত্রী | এই গায়ত্রীর মুখে ষে ত্রিপাদ অমৃত উত্ত হইয়াছে তাহাই ব্রহ্ম । 
প্রকৃতির ক্ষেত্রে গায়ত্রী চতুষ্পদ| ষট্ছন্দ বিশিষ্ঠা। এই ছন্দ হইতেই চৌতাঁ- 
পের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহা হইতেই গায়কগণের ক্রধপদ (ঞ্পদ) ভি, 
হ্য।. তালের লয়ঃ__ 
৮ ৬ ৮ ৫ ০ 
৬1 ৬61 শা 


রা ্থ।. শঙ্া 


ইহারই চারিবার অবুত্তি করিলে (আস্থায়ী, অন্তরা, আভোক, সঞ্চারী )2 
ছন্দ সম্পূর্ণ হয়। ষষ্ট পদ লয় স্থান, ইহাই ্রুবপদ। ষষ্টপদ লয় স্থান কেন 
তাঁহ' পূর্বেই কথিত হইয়াছে । এই লয়স্থানে যেন তিপাদ যুক্ত গুকার ধ্বনি 
ক্রমাগত উথিত হইতেছে, ইহার বির।ম নাই। গুরোপদেশে শিক্ষা করিলে 
অনায়াসে এই লয়স্থ।নে উপস্থিত হইয়া সেই ধ্বনি অন্ভব করা যায়। তবে 
ছুঃখের বিষয় দীক্ষাবিহনে আমরা এই দেহ স্বূপ শু পা0195 ০] কে উৎ- 
পিড়ীত করিয়া এমন স্থানে সন্নিবেশিত করি যে শুকার ধ্বনি সহানুভূতি 
(২৫5০7817০6) দুরে থাকুক বরং বাধ! প্রাপ্ত হইয়া হয়ত 7685 কিন্ব! 
[21100007 উপস্থিত করে। ইছা অত্যন্ত বিরক্তি জনক। 


লয়স্কান সকলেরই একই বিনতে অবস্থিত। ধামার, ত্রিতালা, ঝাপতাল, 
যে কৌন তাঁলই হউক ন! কেন উহা! কেবল তরঙ্গের (ছনের ) তৃম্ম দীর্ঘতার 
উপর (৮৮৪৮০ 1617811)) নির্ভর করে। উপয্যুপরি পাঁচটা সমদীর্ঘ তরঙ্গ দিয়! 
বিন্দুতে (কেন্দ্রে) উপস্থিত হইতে মে সময় লাগে, সাঁতটী তদপেক্ষা ছোট ছোট 
তরঙ্গ দিয়া বিন্দুতে উপস্থিত হইতেও সেই সময় লাগে। (2 0115090110771977) 
ইহাতে শক্তির কোন ব্যত্যয় হয় না। এই বিধানাম্থসারে ষদিও প্রত্যেক 
স্থলে ছন্দ বিভিন্ন এবং গায়কের ক্ষমতা ও রুচির উপর নির্ভর অথবা (নিগুঢ় 
কথায়) তাহার দেহগত প্ররুতির উপর নির্ভর করে, তথাপি লয়স্থলে ফলে 
একই দাঁড়ার। যদি তোমার ভৈরবী ধামারে আফ্মচৈতন্ হয় এবং আমার 
লক্ষৌ ঠুঁরিতে হয় ইহাতে বুঝাযায় যে আমার লক্ষৌইংরি প্রকৃতি গত এবং 
তোঁমাঁর ভৈরবী প্রকৃতি গত । অতএব ভৈরবী যে খাশাজ হইতে শ্রেষ্ঠ তাহ। 
নহে, কিংবা ধামার ঠুংরি হইতে শ্রেষ্ঠ তাহা নহে। তবে ধাঁমার অনেকটা! 
বেদাস্তসারের স্তায় এবৎ ঠৎরি অনেকট। ভাগনতের স্যায়। যাদৃশাভিরুচিঃ 
অতএব গায়াতীচ্ছন্দই যে সার এবং ত্রিষ্ট'ভ, জগতী, প্রভৃতি অসার তাহাঁও 
নহে। সকলেই এক একটা (৬৮০৮০ 1010511)) তরঙের বিকাশ মাত্র। 
নৃত্য করিতেছেন একই শক্তি । 


"উত্তরে শিখরে জাঁতা ভূমা!ং পর্বত বাঁদিনী 
্রদ্মণা সমন্থজ্ঞাতা গচ্ছদেবি ষথান্খং 1? 


১৬০৮ প্রণব, ছবি ও গাঁন। ৪২১ 


"ছে দেবি! তুমি উত্তর শিখরে জন্ম পরিগ্রহ করিয়। ভূমিতে ও পর্ব্বতে 
বাস করিতেছ, এখন ব্রহ্মার অনুজ্ঞা অনুসারে অভিলাধিত স্থানে গমন কর” 
ইহাই বলিয়৷ আমর] গায়ত্রীকে বিসজ্ঞন করি! তখন সন্ধ্যা। সংসারে 
পুত্রকলত্রের কলরবে বিসর্জনের বাগ্ভ ঘোরতর হইয়া উঠে। দেবী ত কুগুলীর 
আকারে বসিয়া আছেন যাইবেন কোথ! ? তিনি ভূমিতে এবং পর্বতেই বন্ধ 
খাকেন। উপাসক কেবল মন্ত্র আগুড়াইয়! অন্ধকার মন্দিরে ঘণ্টা নাড়েন 
মাত্র। আমি বলি এ নিগ্রহ ন| করিয়! একবার বাহিরের ভূমি এবং পর্বতের 
দিকে তাকাইলেও যে অনেকট! দেবীর রূপ অনুভূতি হয়। একবার সন্ধ্যা- 
কালে গৌরীর দূ দেখিলে-দোঁষ কি? 
গৌরী শ্রীরাগের পত্রী । অতি শান্ত গ্রকৃতি। গজেত্র মুক্তাকৃত 
চাকুহারা মযুরপুচ্ছাক্কিত শুদ্ধবেশী মাল্যান্গলেপাস্ষিত চারুগাত্রী পূর্ণেন্দু বজ্জা 
স্থভগা চ গৌরী” । গৌরী সায়ং কালে গেয় “গৌরী কেদার পাহিড়। সাঁয়াহে 
রাগিণীরেতাঃপ্রগাধ়ন্তে মণীধিন” ( পঞ্চমসাঁর সংহিতা) “রক্তপীত সমযোগাৎ 
গৌর ইত্যভিধীয়তে” রক্ত ও পাত বর্ণের সমযোগে গৌরবর্ণ হয়। সায়ংকালের 
অনতিপূর্ববে এই অনুপম গৌর বর্ণ বিভূধিত| হইয়া প্রকৃতি মন্ধ্যাময়ী নিঝিড় 
গ্রদেশাভিমুখে চলিয়া যাঁয়। 
গৌরী যাঁয়, আসেনা । দিন মস বর্ষ যুগ ধরিয়া গৌরী একই খেল! 
খেলিয়া যায় । গৌরী যাইবার সময় শিশিরাশ্র দিয়! গারাদিনের পরিশ্রম, 
জীবনের থেদ ও পিপাসা) স্বার্থ চিষ্তার কালিম! রেখাগুলি সযত্ে মুছিয়া দেয়। 
সেই শিশিরাঞ্জ অতি স্নিগ্ধ কোমল এবং শান্তিদাসিল্রী। উর্ধে চন্দ্র, ভূলোকে 
বনম্পতিগণ, অস্তরীক্ষে দেবগণ সেই শিশিরে অভিযিক্ত হইয়! অপূর্ব আকার 
ধারণ করে। ; 
মা কাদিলে শিশু যেমন তাহার মুখ পাঁনে চাহিয়। নিদ্রীভিভূত হইয়া পড়ে 
গৌরীর রূপ দেখিয়। মানব সন্তান তেমনি দিদ্রাজড়িত হয়। বহুদুরের 
- কোলাহল অশ্পষ্ঠ হইয়। আসে, বাহিরে জীব, অন্তরে জীব, একে একে একাকী 
স্ব স্ব ভগ্ন নীড়াভ্যস্তরে প্রবিষ্ট হয়। সেই সময় মন দিয় শুনিলে গ্রকটী ধীর 
 মহান্‌ শব্দ শ্রুত হয়, যেন পূর্বব হইতে একটি সপ্তস্থর বিশিষ্ট তরজ পশ্চিমা- 
ভিমুখে ধাবিত হইতেছে। 


৪২২ পম্থা। (কান্তণ 


ধাইবার সময় গৌরী অভয় প্রদান করিয়া বলে আবার প্রভাত হইবে, 
ভয় নাই'”। এইরূপ কত প্রভাত আসে কত নূতন জীবন আমে । আবান, 
সেই ভৈবরী আসে আবার সেই গৌরী যায় । কবি সেই কথা বলেন, চিত্রকর 
অস্কিত করেন, গায়ক গান করেন। কথার নাম ও গৌরী, রূপও গৌরী, 
স্থর ও গৌরী। 

গৌরী, পূরবী প্রভৃতি একই 01001- 


পুরবীর সহিত গৌরীর পার্থক্য এই যে পৃরবীতে ধৈবত সম্পূর্ণ এবং গৌরীতে 
ধৈবত কোঁমল। পুরাতন আর্ধ্যশান্ত্রে প্রত্যেক স্থরের যে ষে বর্ণ তাহা পূর্বেই 
উল্লিখিত হইযাছে! সেই বর্ণ গুলি একত্রে পর্ধাকেসিত করিলে গৌরীর বূপ 
প্রতীয়মান হইবে । ধৈবত কোমল থাকায় গৌরীর রূপ পূরবী হইতেও 


সুন্দর । নীলাভ € ) হইতে গৌরবর্ণ ( ্ ) পর্য্যস্ত যে একটা তরঙ্গ 'সন্ধ্যার 
অনতিপূর্কে গণনে প্রতিভাত হয় উচ্থাই সলজ্জাঁ গৌরীর অবগুঞ্ন। “কনের 
মুখ”? এই আলোকে দেখাইলে বড় স্ন্দর দেখায়। শ্রুতি কুহরে এই তরঙ্গ 
যেন বহুদূরশ্থিত পদীসৈকতে রাখাঁল বালকের গোধুলি সময়ের রব বলিয়। মনে 
হয়। সন্ধ্যা হইতে রজনীর দ্বিতীয় যাম পর্য্যস্ত প্রচলিত রাগিণী গুলিতে 
সম্প ঁ ধৈবত দেখিতে পাওয়া যায়, তৎপরে ধৈবত লুপ্ত রাগিণী গীত হয় 
(যেমন বেহাগ ) পুনরায় প্রভাতের প্রথম রেগা হইতে দিবা প্রথম প্রহর 
পর্যযস্ত কোমল ধৈবত ব্যবহৃত হয়। কোমল রিখরের ও তাহাই। 
শেষরাত্রি। পরজ, রামকেলী, কালাংড়া, আশাবরী যোগীয়। প্রভৃতি 


ও 
রে ধপ্রধান। কিন্ত সন্ধ্যার (গ) সম্পূর্ণ | 


বাড £ি 
দিবা এক প্রহর পর্য্স্ত। ভৈরবী, তোঁড়ী, প্রভৃতি--বে ধ কিস্ত গান্ধার 
€(গ) কোমল। | 
£ 4 টা এ 
তৃতীয় গ্রহর হইতে ।-_মুলতাণী, পিনু-( রে ধ-মৃছু কিন্তু গান্ধার় কোম্ল:, 
প্রধান ) 


১৩৮ মদ্ভগবদ শীতা। ৪২৩ : 


| ও 44. রি ৪৬. 2 4 
সন্ধ্যার পৃর্ব্রে। গৌরী, শ্রী, গ্রস্থতি (রে ধ--পুনরায় বিকাশ কিন্তু গঞ্জার 
মৃছও সম্পূর্ণ) 


সন্ধ্যা। পুরধী। ধসম্পর্ণ ও গন্ধার প্রধান রে কোমল। 

রাত্রি ১ প্রহর পর্য্ন্ত। ইমন প্রভৃতি 1 রে গ সম্পূর্ণ মধাম কড়ি। 

প্রাতঃকালে মধ্যম সম্পূর্ণ। একটু মনোযোগ সহকারে পূর্বোক্ত বর্ণগুলি 
বিস্তাস করিয়া দেখিলে অতি অনায়াসে বুঝ যাইবে যে প্রকৃতির কালবিতাগ 
ও দ্বপাঁন্ুসারে যেন পুরাতন সময়ে রাগখিণী গুলির সময় নির্দিষ্ট হইয়াছিল । 
ইহার আলোচন। বারাস্তরে কর। যাইবে। 


পীস্থরেন্দরনাথ ম্জুমদাঁৰ 


উ্মীষ্নদূত্ভগ্গান্বদ কপীভা £ 


পপি কতত পল 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 
সাঙ্্যযোগ | 


( »ম সংখ্যার ৩১৭ পৃষ্ঠার পর হইশ্চে ) 





5লাদ্ধিতে হরিষ কিন্বা অন্যথা বিষাদ 


না বাঁসিহ চিত্তে কভূ--) ১ চিত্তের নিবেশ 

সিদ্ধি--অসিদ্ধির সাম্যে, যোগশবে উক্ত ॥৪৮| 

হেন সমভাব বুদ্ধিষোগের (১২) তুললে, 

, আতি অপরুষ্ট বলি [ কাম্য] কর্মাবলী 
(১২) (নঙ্ষাষ কর্্মষোগ এ স্থলে বুদ্ধি যোগ শব্ষে উত্ত হইয়াছে । রঃ 
_.. শঙরাচার্ধ্য ইহ! সমত্ব বুদ্ধি যুক্ত বলিয়া, স্বামী নিশ্চয়ান্মিক। বুদ্ধযৌগে অন্থ* 
চিত কশ্যোগ বা সাংখ্য বুদ্ধি লাভের যৌগ বা সাধনীভূত বলিয়া, রামান্থজ .. 
_. আত্ববুদ্ধি নাধনীতৃত বলিস বুদ্ধিষোগ বলেন । 


৪২৪ পস্থা | [ ফাল্তণ 


হইবে প্রতীত [তব]; তবে, ধনপ্রয়। 
এ বুদ্ধি (১৩) আশ্রয় কর [হও কর্মে রত 
নিষ্কামে ]) সকাম কর্শী অনুকম্পা যোগ্য ॥-৪৯ ॥ 
স্বমবুদ্ধি যুক্ত [ নরে সন্ধ শুদ্ধি ফলে 
জ্ঞান লি কর্মযোগে, ] তাজেন [সহঞ্জে ] 
স্ুকৃত ছুক্কৃত উভে ইহু [নরলোকে ;-- 
সুকৃতে স্বরগ প্রাপ্তি দুষ্ধতে নরক 3 
শ্বরগ নরক ত্যাগী ধিনি কর্দযোগী 
সতত ঈশ্বর প্রীতি কামে কর্ম্েরেত 1) 
তেই [ এ নিক্ষাম | যোগ - সাধনেনিস্বে!গ 
চিন্তনিজঃ [ ক্ধ ] যোগ কন্মের কৌশল । 
(যে কম্ম বন্ধের হেতু কামিজন পক্ষে 
নিফফষাম যোগার ভাগ্যে সেই কর্ম পুনঃ 
করণ কৌশল ক্রমে হয় মোক্ষে হেতু ; 
তাই বলি;--“কর্ম্রযোগ কর্মের কৌশল »।11৫০॥ 
উপেক্ষি কর্দুজ ফল, বুদ্ধি যুক্ত নরে 
অর্জি | বুদ্ধি যোগ বলে] মনীষা! [ চরমে 
পরম ), জনমবন্ধ বিমুক্ত, [জীবন্ত] 
লভেন [ মোক্ষাথ্য বিষণ ] পদ অনাময় ॥৫১। 

[ যোগ--অনুষ্ঠান ক্রমে ঈশ্বর প্রসাদে ] 
বুদ্ধি তব যবে | শ্বতঃ ] অতিক্রম নিবে 
[ দেহে দেহী জ্ঞানরূপ ] মোহের গহনে, 
তখন [ অগ্রাহা বলি ] তুচ্ছিবা[ সকলি] 
শত বা শোতব্য অর্থ [,পরমার্থ ভিন্ন ]1৫২ 
[ লৌকিক বৈদিক অর্থ বহুশ: ] শ্রবণে 
গরিচলিত"” বুদ্ধিতব, [ শুদ্ধি লভি ] যবে 

(১০) দবদ্ধি” বুদ্ধৌ_-বোগ বিষয় বা তৎ্পরিপাক যা সাংখ্য বুদ্ধি 
শঙফকর। জ্ঞান--শ্বামী। 


১৩০৮]: শ্রীমদ্তগবদ্‌ গীতা. ৪২৫ 


অনন্য! বিষয়, «[ স্বতঃ ] ” হবে প্রতিষ্ঠিত 
ঈশ্বরে অচলভাবে [ অভযান প্রভাবে ), 
তখন ল্ভিবা যোগে [ ভত্জ্ঞান | ফল ॥ ৫৩ ॥ 

[ তত্রজ্ঞম্বরূপ জ্ঞান কৌতুকে 2 অজ্ঞন 
করিল [ তখন ] প্রশ্ন, কিরূপ লক্ষণে 
সমাহিত স্থিত প্রজ্জনর [নরলোকে ] 
পরিচিত & কিরূপ..বাঁ, কেশি দৈত্যনাশী, 
স্থিতবীনরের উক্তি, গতি, অবস্থিতি ? ॥ ৫৪ ॥ 

উত্তরিলা ভগবান্‌ ₹-যবে পৃথাস্মজ, 
মনোগত সর্ববিধ কাম গরিহবি 
সন্তষ্ট আপনাতেই আপণারি স্বার। 
সাধক, ভখন তারে শ্থিতপ্রজ্ত বলে (১৪) 
[কি আত্মা অনাত্স। কিবা,-এমতি বিবেক 
জনমে থে বুদ্ধি তাহে * গাজ্ঞা”' বাণ ধী” কহি) 
ধাহাঁর সে “ প্রজ্ঞা!” বা 'ধী'” স্থিত দুঢ় ভাবে, 
“স্থিতপ্রজ্ঞ” বা শ্থিতধী '* শব্দে বাচ্য তিনি £ 
আর. যা সাধক পক্ষে জ্ঞানের সাধন, 
তা সবি সিদ্ধ চিশ্ত জ্ঞান শাস্ত্রে উক্ত (110৫৫ ॥ 
ধার চিন্ত অক্ষভিত দ্ঃখ মমাগমে , 

[ হেমতি ] জখের ভোগে উপরত স্পৃহ; 

রাগন্যাগী, ভয়ত্যাগী, ক্লোধতাগা ধিলি, 

সে মুনি লভন [লোকে ] স্টিতধী উপার্পি। ॥ ৫৬ ॥ 
সন্ধত্র | অপ্রিয় পরিয়ে] যার ওদাসিস্ত, 

[ তেই] নাহি অভিনন্দ; নাহিঘুদেষ [ গন্ধ ] 





০ 





(১৪) শঙ্করাঁচার্য্য স্থিতপ্রজ্ঞ শব্ষের এইরূপ ব্যুৎপন্তি লিখিয়াছেন, 
“ স্থিত| প্রতিষিত। আত্মানাত্ম বিবেক সা প্রজ্ঞা যন্তা ” এ স্থলে গ্রজ্ঞ। শব্দে 


বুদ্ধি | স্বামী লিখিষ্াছেন, « স্থিত] নিশ্চণ ও জ্ঞা।বুদ্ধির্স্ত। ১ 
রর রঃ 


৪২৬. পন্থা। [ ফাল্গুপ 


ধাঁর বাক্যে সে প্রিয় বা সে অপ্রিয় লাভে,-_ 
তাহার | বিবেক জাত ] প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত | ॥ ৫৭ ॥ 
ংহরে কচ্ছপ থা [নিজ ] অঙ্গচয়ে, 
[ স্বভাবে 1, তেমতি যবে সক্ষম জংহারে 
ইত্ত্রিয নিকরে [ নিজ, ] ত্যজি ইন্দ্িয়ার্থে--. 
সাধক | ১ অভ্যাস ফলে অতি অবহেলে 1) 
[ তখন ॥ তাহার প্রঃ প্রতিষ্ঠিত / বি ))% ০৮ 
| রোগে, উপবাশে, কিম্বা জাঁভাদোষবশে ] 
ঘবে দেহী (১৫) অপ্রত্ুুত্ত বিষয় সম্তোঁগে 
ইন্্রিয়সংযোগে নিজ, ঘটে "তার তাছে 
বিষয় নিবৃতি [ শুধু 7, নাঁহি ঘটে | কভু] 
রসের (১৬ নিরৃত্তি ১ [কিন্তু, সে] রস নিবৃত্তি, 
| বিষয় অপেক্ষা ] পর [ তত্ত ] উপলভি-- 
স্থিতধী মুনির পক্ষে | স্বতই ] সম্ভবে | ॥:৯॥ 
কৌন্তেয়! বিবেকশালী [ মোক্ষের ] প্রয়াসী 
যে পুরুষ, তারে! চিত্ত, প্রনার্থী (১৭ ).ইন্জিয়ে 
বিরাটের যারে ভারা রবাটিযারিরারযারারিরু রা রা রিয়ার রর 
(১৫) দেহী- দেহাভিমানী, অন্ত, স্বামী, দেহধারী, শঙ্কর। 
(১৬) রস- বাঁগ- অভিলাষ। স্বামী । 
(১৭) প্রমাধী--প্রমাথীনি--গ্রমথনশীল ; ক্ষোভক। স্বামী। 
শ্রীমতি বেপেন্ট “ইন্দ্িয়াণি প্রমাথীনি ৮ শব্দের £১:০360 97)589 
অর্থাৎ উদ্ব্ধ ইন্দ্রিয়গণ এইরূপ অঙগবাদ করিয়াছেন | ইহা 0০০৮] 5076106 | 
ব৷ গুপ্তবিচ্ধার অন্ুমৌদিত অর্থ। গুশ্ববিগ্ভার অব্যভিচাতী বিধান এই যে 
মোক্ষ পথে পদার্পণ করিলে প্রথমতঃ সাধকের অস্তরনিহিত বা দমিত ভাল 
মন্দ ভাব সকল উদ্দদ্ধ হইয়া উঠে। তখন দাধকে তীব্রতর প্রযত্বে মন্দতাব 
সকলের উচ্ছের করিতে হয় নচেৎ তাঁহার সিদ্ধি লাভ হয় না। রঃ 
শঙ্করাচার্ধ্য ও প্রমপনশীল অর্থ করিয়াছেন। আমরা এ স্থলে মূলের শব্দ 
রক্ষা! করিলাম । - 


১৩০৮] জীমদ্ভাগবদ.শীত। |, ৪২৭ 


বলে আকর্ষণ করে [ বিষয়ের দিকে (১৮) ]1 ॥৬০॥ 
সাধক, সংযত'করি সকল ইন্দ্রিয়ে, 

করিবেন অবস্থিতি।সমাহিত ভাবে 

আমাতে নিবেশী চিতঃ ধার বশে স্থিত 

নিজেম্ত্রিয়, তর গ্রঙ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত [ বলি ]। ॥৬১। 
বিষ্য় চিন্তায় মগ্ন পুরুষে উপজে 

বিষয়ে আসঙ্গ ; জন্মে আসঙ্গে কামনা) (১৮) 

ক।মনাপ্রসবে ক্রোধ [এতিবন্ধ লভি ]) 

জনমেনংমোহ ক্রোধে ১17 কাজেও অকাজে 

বিভ্রম মুডের ঘটে, তুচ্ছে গুরুজনে 3 1-- 

সংমোহ ঘন্সিলে জন্মে শ্বৃতির বিভ্রম ) 

1 শান্জাচাধায বাঁক্োে লন্ধ সংস্কার অনিত 

স্বৃতির বিএ্ংশ ঘটে মোহ জ্ন্মিলে ১-- 

নিশি সন্ধেও স্থৃতি মুড়ে নাহি স্ষরে ১] 

স্বৃতি ভ্রশে বুদি নাঁখ » বুদি। ৭৭ তবে, 

ঘবে মানবের অন্তঃকরণে যোগাতা। 

নাহি থাকে বিচারিতে াঁচতাজচিত 7 

বুদ্ধিনীশে মুতোঁপম | জীবিত | মানব, 

[ মানব মানব অন্তঃকরণ সদ্ভাঝে। 

অভাবে মৃতের মম হয় এ জীবনে, 

সর্ধবিধ পুরুতার্থ সাধনে অযোগ্য ! 

বিষয় চিন্তার দোষ কহিচ্ বিবরি ২-. 

এ চিন্ত। অনর্থ করী সাধকের পক্ষে 

সিদ্ধি পথে পদে পদে বিপ্ন ঘটে ইথে।] ॥৬২-+৬০॥ 





€১৮) “কামনা”? কাঁমঃ- তৃষ্া। লঙ্কর | 


জীযুত্ত। মছেশচন্দ্র বসু | 


৪২৮ পস্থা । (ফাল্গুন 
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৯ 
লিয়াকত 
পর্টািসছি 





শ্সনেক বৎসর পূর্ধে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ কাঁলে, পৌষের দুরন্ত 


শীতে কাপিতে কীপিতে রাত্রি অষ্টম ঘটিকাঁর সময় যৌনপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে 
উপস্থিত হইলাঁম। একে শীত কাঁল, তাহাতে আকাঁশে মেঘ, বিশেষত: 
পরিচিত বন্ধুদিগের বাসস্থানগুলি &েশন হইতে অনেকদুরে, স্থতরাং আমি 
| গোমতী নদী তটে গমন করিয়া! একটা প্রাচীন হিন্দু দেবালয়ে নিশি, পন 
করিলাম। আমার সঙ্গে পঞ্জাব প্রদেশের হমির সিং নামে একটা যুবক 
স্হচররূপে বেড়াইতেছিল । আমি এন হমির সিংহ উভয়েই যৌনপুরে গিষা- 
ছিলাম। প্রয়াগতীর্থে যাইবার আমার সঙ্গল্ন ছিল কিন্তু যৌনপুর জিলার 
আন্তগত হাড়িয়াদহ নামক স্থানে কোন বিশেষ প্রয়োজন থাঁকাবশতঃ আমি 
আপাততঃ আলাহাবার্ে ( প্রয়াগতীর্থে) নাগিয়া হমিরসিংকে তথায় পাঠাইয়া 
দিলাঁম। পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে বোধ হয় অনেকে জানেন, পৌষের 
সংক্রান্তি হইতে মাঘের স্ংক্র'ন্তি পর্য্যস্থ এই এক মাস কলি অনেকে প্রয়াগের 
গ। গর্ভে পর্ণ কুটার নির্মাণ করি বাস করেন, শান্্রমতে একপ বাসের নাম 
«"কলপবাঁস। ) কল্পবাঁমের অনেক সুফল প্রীচীণ গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে। 
প্রত্তি বৎসর প্রয়াগের গঙ্গাগডে খ সময়ে শত শত কুটীর দেখিতে পাঁওয়! যায়। 
নিরামিশাষী হইয়!, সবংসাঁরিক সকল কার্ধা পরিত্যাগ পুর্বক, অতীব শুদ্ধা- 
চারে, শুদ্ধ মনে, কেবল ভগবৎ উপাসনা এবং শাস্্ালোচনা ও পৃণ্যকর্ম দ্বার! 
সময় বপন করিতে হয়। আমি যে সময়ের কথ! বলিতেছি, সে সময়ে আমি 
* ভূজঙ্গ ব্রত ” ধারণ করিয়! ছিলাম ; সেই ত্রত্তের উদ্যাপন জন্ত একমাস 
« কল্পবাস ” করিতে আমি বাধ্য ছিলাম, কিন্তু এই ছুরস্ত শীতে উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে গঙ্গাগর্তে কুটার বিন থাক1 অসম্ভব বিবেচনায় একটি ক্ষুদ্র পর্থ 
- কুটীর নিন্মীণ জন্য হমির দিংহকে প্রয়াগ পাঠাইয়াদিলাম। জে চলিয়া গেলে 
আমি হাাড়িয়াদহ রওয়ানা হইলাম । হাঁড়িয়াদহ যৌনপুর জিলার একটী 
মহকুমা ; পশ্চিম প্রদেশে মহকুমাকে তহশীঙ বলে এবং তহশীলের অধিকর্তা 


১৩০৮ | মশাল মাতা । 2. ৪২৯, ও 


মহাশয় তহশীলদাঁর বলিয়। সম্বোধিত হয়েন। তহশীলদ!রেরা সেখানকার 
ডেপুটা মাজিষ্টেট এবং তত্তিক্ন রেভিনিউ মৌকর্দমা করিতেও ক্ষমতাপন্ন ) 
আমি খীড়িয়াদহ তহশীলদাঁরের বাসাবাটীতে উপস্থিত হইলাম । এই 
সচ্চরিত্র, ধর্মভীরু এবং শিক্ষিত ভদ্র লোকটিকে আমি অনেক দিন হইতে 
চিনিতান, ইনি হিন্দুস্থানী কারস্থ ছিলেন। তাঁর বানাবাটীতে থাকিতে 
থাকিতে একদিন সায়াহ্ন কালে খানার দারোগ! আসিয়া রিপোর্ট করিল 
“ হজুর! কয়েক দিবস হইতে এখানে একজন বিদেশিনী স্ত্রীলোক আসি- 
য়াছে, সে কাহার সহিত কথা কহেনা, ভিক্ষ। করিতেও যায় না, কোনও কন্ম 
করে না। বাজারের লোকের! কিছু খ!ইতে দিলে তাহাই খায়। ছিন্ন কন্া! 
দ্বার তাহার গাত্র আবুত, মাথায় ভঙ্গ ভরা, পরিধানে অতি মলিন গৌরিক ্‌ 
বসন এবং বয়সে বুড়ী। সদর রাস্তায় গিয়া সে হাসে, ক।দে, লম্্ক দেয়, দৌড়া 
দৌড়ি করে কিন্ত কাহারও প্রতি অত্যাচার করেন! । তাহাকে পাগলী বলি- 
য়াই আমার বিশ্বাস। হচ্ছুরের যদি অনুমতি হয়, তাহ! হইলে এ পাগলীকে 
গ্রেপ্ার করিয়া পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য পাগলখানায় পাঠাইয়া দিব।” কথ! 
শুনিয়া তহশীলদার প্রায় দশ মিনিট কাল নীরব রহিলেন, তাহার পরে 
মুদুস্বরে কহিলেন “দারোগা! শ্ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তুমি এবং আমি কিছুই 
জানি না। হইতে পারে নে ছন্সবেশীনী সথবা পাগলিনী, কিন্তু ইহাও হইতে 
পারে তিনি কোনও প্রকৃত তত্বজ্ঞানী বরক্ষচারিণী। সে ব্যক্তি এ পথ্যন্ত 
কাহার উপন্ধে উপদ্বন করে নাই, তুমি তাহার যেনধপ পরিচয় দিলে তাহাতে 
.ভীহাকে যোগীণী বলিয়াই বোধ হয়। আমি হিন্দু হইয়া এরপ লোককে 
গ্রেপ্তার করিবার সহস! হুকুম দিতে পারি ন1।', কথ! সমাপ্ত হইলে, সেলাম 
করিরা দঠরোগ। চলিযু। গেল? ভহশীলদার ভাহাকে পুনবাধ ভাকিয়। জিজ্ঞাসা 
করিলেন “দারোগাজী ! তুমি এ ভ্ত্রীলোক্কের নাম জানিয়াছ কি ?” দারোগা 
বলিল প্হজুর! সে কাহারও সহিত কথ। কহে না, তাহার নাম জানা কেমনে 
সম্ভব? তাহার হাতে দরিবারাত্রি একট! মশ!ল থাকে, কেন থাকে জানি না, 
কিন্তু মশালটাকে কখনও আ।লাইতে কেহ কখনও দেখে নাই। বাজারের 
লোকের! তাহাকে মশালী মাতি। বলিয়া ডাকে ।” রাত্রিতে আমর। আহার 
করিয়া! শয়ন করিলাম, এ বিষয়ের আর কোন প্রসঙ্গ হইল ন!। 
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পরদিব্স ই।ড়িয়াদহের পুক্ষরিণীতে স্নান করিয়া প্রত্যাগত হইতেছি এমন 
সময়ে একবট বৃক্ষ মূলে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দহায়মানা দেখিলাম; তাহা 
হাতে মশাল ছিল। আমি যেদ্িক দিয়া আদিতে ছিলাম, তাহার অপর দিকে 
তীহ্ার যুগ ছিল, সুতরাং আমি তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পঁই 
নাই। একজন পথিকের মুখে তাহার পরিচয় পাইয়! বুঝিলাম, ইনিই সেই 
দারোগার মশালীমাতা ধীরে ধীরে বৃক্ষতলে আপিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়- 
মান হইলাম, তখন তাহার বদন মণ্ডল হইতে এক অপূর্ব রমণীয় জ্যোতি 
বিনির্গত হইতে ছিল! বুদ্ধা বয়সেও যেন যৌবন ও বসন্ত একাধারে মিলিয়। 
“উজ্বলে ও মধুরে মিশিতে ছিল” । যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম ততই 
যেন অধিকতর সুগন্থির আ্রাণ পাইতে লাগিল।ম! আরও নিকটে আসিবার 
উপক্রম করিতেছি এমন সময়ে ম্কুপির ইঙ্গিতে আমাকে যাহ! তিনি বুঝাঁ- 
ইলেন তাহাতে বুঝিলাম, আমাকে তিনি চলিয়। যাইতে বলিতেছেন, জুতরাঁং 
আমি চলিয়া গেলাম। রা'ত্রিকালে তহশীলদারকে বলিলাম প্দারোগার ঘেই 
স্্রীলৌককে অগ্ভ দেখিয়াছিল।ম, তিনি আধ্যাম্সিক জগতের লোক.” 

ইহার কয়েক দিবস পরে আমি আলাহাবাদ যাইবাঁর বন্্যোবস্ত করিলাম 
প্রভাতে ন্নানাদি সমাপন পূর্বক তহশীলদারের, টম্‌ টম্‌ গাড়ীতে আরোহণ 
হরিবার উদ্যে'গ করিতেছি এমন সময়ে তহশীলদাঁর বলিলেন “একটা ঘোঁড়। 
ক্রমান্বয়ে চলিয়া আলাহাবাদে যাইতে পারিবে না, সুতরাং পথিমধ্যে ঘোঁড়। 
বদ্লাইতে হইবে । পাকা রাস্তার ধারে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট থান! আছে, 
তাহা আমারই এলাকাতুক্ত, জমাদারদিগের নামে পরওয়ান! দিলাম, পরও- 
স্নান! দেখাইলে তাঁহারা ঘোঁড়া বদলাইয়। দিবে ।” অতঃপর আমি গাড়ীতে 
আরোহণ করিলাম, গাড়োয়ান উম টম্‌ হাকাইতে লালিল। একটু দূরেই 
নবীন শম্পসমকুজ সুন্দর ভূমিখণ্ড ছিল, মশাঁলী মাতাকে তথায় পদচারণা 
করিতে দেখিয়া বিনীত ভাবে জিজ্ঞাপ। করিলাম, “মা! প্রয়াগের মেল। 
দেখিতে যাইতেছি, যদি আপনার যাইবার ইচ্ছা হয় এই গাড়ীতে বসুন, আমরা 
একত্রে যাইব।» মাঁতাজী মহাশয়! হাত নাঁড়িয়া অন্যদিকে চলিয়া গেলেন, 
আমর! গাড়ী চালাইয়! ইাড়িয়াদহের সীম। পার হইলাম ) রাত্রি নয় ঘটিকার 
সময় যোশীঘাটে আমাদের গাড়ী খামিল; যোশী ঘাটে গঙ্জাপাঁর হইলেই প্রয়াগ 
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পৌছান যাঁয়। আমি টম্টম্‌ হইতে অবতরণ করিয়া গাঁড়োয়ানকে বিদায় 
দিলাম এবং নৌকার মাঝিকে ডাকিয়া গঙ্গাপার করিতে বলিলাম । নৌকায় 
আরোহণ করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে টম্টমের গাড়োয়ান বিকট 
চীৎকার করিয়। আমাকে আহ্বান করিতে লাগিল; আমি মাঝিকে অপেক্ষা 
করিতে কহিয়। দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে গেলাম, য/ইবাঁমাত্র সে ব্যক্তি নৈরীত্ত 
কোনের দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া বলিল "দেখুন,দেখুন, ওখানে কে ঠীড়া- 
ইয়া আছে, দেখুন 1” সেই ঘোরা রজনীতে দোকানঘরে একটী সামান্য মাত্র 
গ্রদীপ জ্বলিতেছিল, সেই ঘোর ঘন শ্ন্ধকার তেদ করিয়। নয়নহ্য়ের সাহাধ্ো 
যাহা দেখিলাম তাহাতে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল ; ভাঁবিলাম, ইহা কি কল্পান। 
অথবা বাস্তব? ভাঁবিলাম, ইহ কি স্বগু অথব! প্রকৃত ? দেখিলাম, হাঁডিয়াঁ- 
দহের সেই মশালী মাতা তথায় দণ্ডায়গান! রহিয়াছেন !! গাড়োক্ান বলিল 
“মহাশয়! আঁমর। যখন আইসি তখন সেই পথদিয়া কোন প্রকানে গাড়ী 
বা খোড়া যাঁতায়ত করে নাই, ছুই চারিজন লৌকমাত্র গমনাগমন করিয়াছিল। 


একটা পাখিও যদি হাড়িয়!দহ হইতে যোশীঘাট পর্যন্ত আঁদে তাহাহইলে 
তাহাকেও বুক্ষে বুক্ষে হমিয়। বিএম লাভ করিয়া আসিতে হয়, তবে ইনি 
এখানে কেমন করিয়া আপদিলেন” ? আমি দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিজীম 
“তোমারা প্র স্ত্রীলোকে চিন কি”? দোকানদার উচ্চহাস করিয়। কছিল 
"আপনাকে অতি আশ্চর্য্য ধরণের মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতেছে! এই বিশাল 
মেলায় লক্ষাধিক লোকের গমনাগমন হইতেছে, কেহ কাহাকে চিনিয় রাখি- 
যাছেকি? বড় বড় রাজা আপিলে ও যখন তাহার পরিচয় লইবার সকলের 
পক্ষে সময় থাকে না তখন ই লোকটার পরিচয় কেমনে দিতে পারি"? 
হতভাগ্য দৌকানদাঁর জানিত না যে, তাহার সন্মুখে, নৈরীত কোণে, রানার 
রাজ দণ্ডায়মান ছিল; হততাগ্য আধ্যাত্মিক জগতের কথা বুঝিত না। অপর 
একজন দোঁকনদার বলিল “ব্ল! তিনটা হইতে ও ভ্্রীলেকে আমি এখানে 
দেখিতেছি। একজন বুড়ী ইহার নিকটে ছিল, তাহার সহিত এই জ্ীলোক 
কথা কহে নাই কিস্তুহর্গিতে অনেক কথা তাহাকে বুঝাইয়াছিল। অনেক 
লোকে উহাকে বেল! ভিনঘটক হইতে এস্বানে দেখিতেছে'। দোকান- 
বারের সহিত কথোপকথন হইতেছে, ইতাবসরে মশীলী মাত। মহাশয়! পদ- 


৪৩২ পদ্থ!। [ফাল গুণ, 


চারণ! করিতে করিতে একটি প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষের তলে গিয়! ঈাড়াইলেন। 

গাঁড়োয়ান চলিয়া গেলে আমি ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষতলে গিয়। তাহার পবিভ্র 

পদকমল ষ্পর্শ করতঃ সভক্তি সাষ্টা্গ প্রণাম করিলাম, প্রণাম করিবার পরেও 

প1 ছড়িঘ। দিলাম না। তিনি হু" হু" করিয়া পা ছাড়াইবাঁর চেষ্টা করিলেন 

বটে, কিন্ত আমি কিছুতেই প1 ছাড়িলাম ন1। ্মতি বিনীত ভাবে বলিলাম 

“মা! এই পৃতঃ সশিলা জাহুবীতটে তোমার দর্শন পাইয়াছি, আমি কি সহজে 

তোমাকে ছাড়িয়া! যাইতে পারি? যদ্দি পদাঘাত কর এবং এ পদাঘাতে 

আমার প্রাণান্ত হয় তাাহইলে এই মৃত্যু সুখকর মৃত্যু বলিয়া বিশ্বাস করিব।” 

তখন সেই ভন্তবৎসল! মাতা আমার হাত ধরিয়া অতি মধুর স্বরে হাসিতে 

হাসিতে হিন্দীভাব।য় বলিলেন "মেরী গোঁড় ছোড় দেও”” অর্থাৎ আমার পা 

ছাঁড়িয়। দাও। এতদিন পরে জেই পবিত্র কণ্ট হইতে অর্থবোধক শব্দ প্রথম 

শুনিতে পাইলাম। পা ছাড়িয় দিলে তিনি অকন্মাৎ আমার পা ধরিয়। প্রণাঁম 
কপিলেন, আমি শশবাস্তে জিজ্ঞাপা করিলাম, ইহা কিরূপ ব!বহার? তিনি 
উত্তর দিলেন তুমি গৌরিকবপন পরিহীত সাধু: তুমি প্রণাম করিলে আমি 

গ্রাণাম করিতে বাধ্য” | যাহা হউক, অনেক অনুনয় ও অনুরোধের পরে 

আমি তাহাকে নৌকায় চড়াইয় গঙ্গার অপর পারে লইয়া! গেলাম। 

প্রয়াগের গঞ্গগর্ডে আমার পর্ণ কুটার তখনও গ্রস্তত হয় নাই, এনন্ত 

হমিব সিংহের সহিত কয়েক মিনিটের সাক্ষাৎ করিয়! দারাগঞ্জে গেলাম । 

ভবানীপুর যেমন কলিকাতার উপনগর € 54৮০০), দাঁরাগঞ্ত ও তেমনি 

আলাহাবাদের ( গঞঙ্গাতটে ) একটি উপনগর। আমর দাঁরাগঞ্জে জনৈক 

ভদ্রলোকের বাগানবাটীতে রহিলাম ! রাত্রি অধিক হওয়ায় মাতাজী শয়ন 

করিলেন কিন্তু তাহার শয়ন প্রকৃত শয়ন নহে--_- যোগ নিদ্রা মাত্র! 

রজনী প্রভাত হইলে মাত! বলিলেন “এটাওয়৷ নগরীতে আমার এক শিষ্য 

আছে তাহাকে দেখিবার জন্য অগ্যই সেখানে (চ0৮৮91% ) যাইতে হইবে 1"? 

"আমি তাড়া তাড়ি একটা লোকের দ্বারায় হমির পিংহের নিকট সম্বাদ পাঠা- 

ঈয়। মাতার সহিত রেলওয়ে স্টেশনে গেলাম । টিকিট ও গাড়ির তখন বিলম্ব 
ছিল এইগ্ন্ত অন্তান্ত পথিকের সহিত ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। 
পঞ্জাব প্রদেশের এক গ্রকাণ্ড দেহ পালোয়ান সেখানে বসিয়। ছিল, তাহার 
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| আস্রা যাইবার গয়!েছন ছিল) সে বাকি অনি মধুর স্বরে, তাঁনলয় সঙ্াবুক 

একটি গীত পঞ্জাবী রাগে গাহিতেছিল 

| “মেরী মন রাম্‌ রাম দোসরা না কোয়ী। 
শান্তুন সাথ্‌ বইঠি বইঠি লোকলাজ খোয়ী॥ 
মেবী মন রাস বাম (ইত্যাদি )” ॥ 

সাতাজী বসিয়াছিলেন! গান শুনিতে শুনিতেপাডাইয়! উঠলেন, দাড়াইবার 
পরে হাসিতে তাহার পর কাদিতে তাহার পরে লাকাইতে লাগিলেন । তদস্তর্‌ 
নাচিতে আরম্ভ করিলেন। এবং পরিশেষ মই পালোযানকে €বটন করিয়। 
বিৰশ। হইয়। নাচিতে লাগিলেন । অকশ্থাৎ মৃত খক হইল কিন্তু পালোয়ান, 
তখনও গান গাহিতে ছিল। দেখিতে দেখিতে, মাঁভাজী সেই পঞ্রাবের পালো- 
মানের বগলে হাত দিয় সেই বিপুলবপু পঞ্জাবীকে নিমেষের মধ্যে, পাখির 
পালকের মত, শুন্তে উঠাইয়া লইয়া নিজ কোলে স্থ'পন করিলেন, কোলে 
বসাইয়া আবার নৃত্য করিতে লাগিলেন। মকলে বিশ্বয় সাগরে নিমপ্র হইল । 
সকলেই বলিল, এই বৃদ্ধা এবং নিতান্ত কৃশাঙগীর দেহে বোধহয় ৫ তোলার 
অধিক মাংস নাই, ইহার গগন্ত দেহে কয়খানি পালা অস্থি মাত্র আছে, ইন্দি 
কেমন করিয়। এই বিপুলব্পু পালোয়ানকে নিমেষ মধ্যে উঠাইয়া। লইলেন । 
অহো! মহাপুরুষ এবং মহিন্থী ব্রদ্মবাণিণীদ্দিগের আলৌকিক ক্ষমতা! ! 
পালোয়ান বলিয়াছিল “যখন মাতাজী আমাকে €ক্টলে লইয়া ছিলেন তখন্‌ 
সহম্র কমলের সুগন্ধি পাইয়াছিলাম। পবিত্র দেহ স্পশে বড়ই আনন্দ হইয়া 
ভিল। রেলে ষ্টেশনে আলাহাবাদের স্ প্রসিদ্ধ ধনবান উকিল সুক্দী কালী 
চরণের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি মাঁতাজী সঙ্বন্ধে আমাকে 
বলিগ়্াছিলেন “অনেকদিন পুরে বিস্ধাচল পর্বতোপরে বিদ্ধবাঁপিনী দেবীর 
মন্দিরে ষাঁতালীকে একবার দেখিয়। ছিলাম। ইনি বড় বড় বিষাক্ত সর্প 
ধরিয়! বিষ পান করেন এবং নদীর জলে ডুবিয়! ছুই ঘণ্ট। পর্য্যন্ত অদৃশা থাকেন । 
ইহার প্রীমুখ হইতে থে নকল আশীর্বচন নিশিস্থত হইয়াছে তাহা কদাপি 
বিফল হয় নাই? 


8৩৪. | পম্থা। ( ফাস্তন, 
ইহার পরে'টিকিট লইয়া আমরা বাম্পীয়শকটে আরোহণ পূর্বক এটাওয়া 
রন! হইয়াছিলাম। 
সম্পূর্ণ । 
ভীধন্মানন্দ মহাঁডাদতী। 


»এস্পীজ 6হনক্ষত্ভ্ডি | 


। প্রর্ব গ্রবাশিতের পর হইতে ) 





ওপীরটে, 'অবঙদিতপ্রাষ্ষ দিনমনে ভগবান মরিচীমালী প্রতীচীর 


অঙ্কে অলক্ররাগ ঢালিয়া দিয়া ধীরে ধীরে অস্তাচলচুড়া অবলম্বনে প্রয়াস 
পাইতেছিলেন; প্রাচীমূলে যতদূর দৃষ্টি চলে, অনন্ত অন্গরে অকুল অন্ধকারের 
অনন্ত স্তর লইয়া প্রবল পবন গ্রলয়কালীন প্রচণ্ড রুদ্রমুক্তিতে গঙ্জিয়। আসিতে 
ছিল, আনমনে এই বিকট বিভীষিকায় আমার দৃষ্টি পতিত হইল। সহায়, 
সম্পদ, সাথী ও ভরসাহীন সেই অন্বর প্াতস্পর্ষী প্রকীর্ণ অকুল প্রান্তরে অমি 
দশদ্দিক মেঘের তিমিরাপেক্ষাও ঘে।রতর অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম ; প্রবল 
পবনাপেক্ষা! আমার নৈর।শ্য ভীতি-বাষু সহঅগুণ অধিকবেগে ক্ষুদ্র ও ক্ুন্ধ- 
হৃদয় মধ্যে ভীমবঞ্চঘাতোছ্ধেলিত অনস্ত আলোড়ন উপস্থিত করিল ! 
তান্দিবস উষার প্রাকালেই বিহগ বিহগীর প্রথম শবাক্ষ-রণের যুছর্তে, বায়স- 
দম্পতি খাদ্যান্বেষণে বৃক্ষান্তরাল হইতে ভূঙলে অবতরণ করিবার পূর্বেই 
জীবন প্রভাতের তমবিধ্বংসী সৃর্য্যস্বৰূপ তর্ণাক্ষরছয় স্মরণ পূর্বক কর্মক্ষেত্ো- 
দেশ যাত্রা করিয়াছিলাম। পথিমধ্যে বহুস্থলে বহু সাথীর সত পরিচয়, 


১৩০৮] শ্বশান সৈকতে 1 ৪৩৫ 


ঘনিষ্ঠতা এবং আম্মী ঘত| পর্যন্ত ঘন্টগ্বাছিল ; এক্ষণে এই সক্কট্রফ্যাসময়ে এ 
ঝঞ্ধান্যাকুল ঘনতাড়িত শূন্য প্রান্তরে একক কগঠাগত প্রাণ টা অতি 
দীন দশায় পতিত হইয়াছি, এত সাথী ছিল তাহারা কোথায়? আমার 
বাসস্থল হইতে কর্ধস্থল খুব বেশী দূরে নয়; নিলয় হইতে আসিতে দুইটি 
বন্ম নিদ্ধাবিত আছে, এক বর্ম অনি সন্ধীর্ণ, তাত! অরণ্য মধ্যপিয়া তটনী 
তীরে তীরে জাকির! বাকিয়! গিষাছে, অপরটি স্থুপশস্ত এক প্রকাণ্ড প্রান্তর 
অতিক্রম করিয়৷ বিরাট অঙ্জাগবের হ্যায় নিঘোরে নিদ্রা যাইতেছে; আমি 
নানাপ্রকারে সুবিধা বিবেচনা কনিয়া এই শেযোক্ত বস অবলম্বন করিয়া 
চলিয়া আদিতেছিলাম । আনেক পথিক এপথে মাঁসিয়! গকালে করাল কালি- 
কবলের কুট্ল কুক্ষিগত হইয়াছে ইহা গ্রবাদের স্যা অতি বাই, তগাঁপি 
কর্মস্থলে সত্বর পহছিব মনে করিয়াই হউক অগবা মোলীন্থি বশতঃ যে 
কোন কারণেই হউক এই পথেই পথিক অধ্ধিক চলাচল করিয়া থাকে এবং 
আমিও করিতে ছিলাম, এখন বুঝিতে পারিলাম কত হতভাগা পথিক 
অবশেষে আমার স্তায় এই অকুল প্রান্তরে সহায় হীন অবস্থায় অতি তীত্র 
পীনে প্রাণ ত্যাগ করিয়া এ পাপপখথের প্রকট মহিমার পরিপ্রকাশ ও পরি- 
বদ্ধন করিয়াছে ! 
বাতা। ও বৃষ্টি ভ্রমে প্রবল হইতে প্র-লতর হইয়া! আদিল; তিমিবের 
উপর তিমির ক্রমশ: ঘনীভূত হইয়া সার! বিশ্বস্থষ্টি প্রলয়ঙ্কর মুন্ভি ধারণ করিল, 
সূর্য্য অনেকক্ষণ নিবিয়। গিয়াছেন, অনস্তপদিশি বিকটতম তিমিরে আবু হইল, 
আমিও মন্দ ভাগাকে (কোটী ধিক্কার গ্রদান করতঃ সেই অনন্ত তিশিরের 
অতল গর্ভে কোথায় মিশাইয়া গেলাম তাহা আপনিই বুঝিতে পারিলাম না, 
কেবল তীব্র অন্ুতাপের ব্হু হদ্য় মধ জলিয়! সেই খান তীব্র আলোক 
ও অন্ধকারের ভীষণ যুদ্ধ চলিতে ছিল, তাহার উদ্বেল আলোড়নে আমি জানি 
না কখন যেন আন্ঞ।ন হইয়া পড়িয়াছিলাম ' 
সিবাঁর বিকট চিৎকারে যখন জ্ঞানোদয় হইল, আমি অনুভব টানার 
জাণিপাম, আনি যেন ক্রমশঃ কোথায় সরি যাইতেছি, ধরিত্রী কি পাপভার 
সহি ন| পারিধাই 'ম'মার পৃষ্ঠ তলে চকিত গমনে আপস্যতা হঈতেছেন 1 
জাল বুঝলাম না কিন্ত আমার অবশ পদযুগলে ও বাহুদ্ধয়ে বিষম বেদন! অঙ্ভব 


৪ পশ্থা। [ফান্তন 


করিতে লাগিলাঁম। বহুকষ্টে হস্ত সঞ্চালনে জানিতে পারিলাম সেই বিকট জঙ্গ- 
কারে সেই স্থবিঘোর প্রলয় কালে কোনও প্রকার নাতি বৃহৎ জীব আমাকে. 
সবলেটানিয়া লইয়! চলিয়াছে ! তখনও মুদলধারে বৃষ্টি ও ভীমবেগে ঝঞ্ধা বহিতে, 
ছিল, তত্কালীন অবস্থায় সত্থরেই সন্দেহ হইল -জগবস্থষ্টির আঞ্জি শেষ দিন 
এমন সঙয়ে গগণ মণ্ডলের ঘোর তিমির চকিতে বিদীরণ করিয়া চপলা তীব্র 
ভাবে হাপিঘ়্া উঠিল, পরক্ষণে বোম প্রদেশ বিরাট দৈত্যের স্তায় বিকট ভৈরব 
গঙ্জনে সে হাসির মন্ুকরণ করিতে গিয়া বিশ্বস্থষ্টি আমূলে প্রকম্পিত করিয়া, 
সভুলিল! পরক্ষণে ঘোরতর অন্ধকারে দিপন্তর এবং বিচটতব্ব ভীতিতে বিশ্ব" 
চরাচর আবৃত হইয়া পড়িল। সেই চপলাচমকে আমি মুহর্ত মধা দেখিতে 
পাইলাম, মসংগা নরকপাল 'এবং নরকঙ্কাল স্কুল মুদগ্গার কান্থাপাধানলমা কীর্ণ 
ভাষণ শ্মশানে আমি শিবাশ্রেণী কণ্তুক পারবাহিত হইতে ছ, ইহার পরক্ষণেই 
আমকে ভক্ষণ কপিরা ফেলিবে! তন্ম,হর্তি--রোষ, ঘণা। অনুশোচনা, অন্থু- 
তাপ ওযন্সনার তীব্র জাগায় আমার শরীর বলের সঞ্ধার হইল, ক্রোৌধান্মন্ত 
হইর়। শাম্্রঞ্ষা মানসে আমি সতেজে শিবা-দশনস্পংক্তি হইতে পদ ও হস্ত 
যুগল মুক্ত করিবার শিমিন্ত প্রাণ পণ শ্রয়াস পাইতে লাগিলাম, শক্তি হারে, 
আনিল, দলে দলে শিন! আস্য়। আমার হস্ত পদ, অঙ্গ প্রতাঙ্গ এমন বি মস্তক, 
এন নাপিকা পধ্যগ্ত দুঢ়দংশন করিয়া ধরিল? বিকট আর্তনাদ করিয়া আমি 
আবার অজ্ঞান হইলম। * ্ * 
উপরে) আরও উপরে, আর উদ্দে বড় তীর জ্যোতি জলিতেছিল, 
একাদশ কদতেজ শতগুণ করিলেগ তাহার তুলন! হয় পা! আমার নেত্র 
ঝলদিত হইল, হৃদয় যুদ্ধ হইল, অনন্ত তিমির কোথায় লুকাইয়াছে, সেই দিব্য 
জ্যোতি প্লাবিভ বিশ্বতলে জ্য্যোতিক্মীয়ের উদ্দেশে চিত্ত সংশত করিয়া নেত্র মুদ্রন 
পূর্বক আমি প্রণাম করিপাম।_ চক্ষু চাছিতেই সম্মুখে একি বিরাট মৃত্তি ! 
মহাপুরুষ আমাহ হত্ত ধারণ করিয়া উঠাইয়! উপবেশন করাইলেন। শিবাগগ, 
সুরে অতিদুরে সরিয়। গিয়াছে, যেন বিকট শশানক্ষেত্র সুমধুর দিব্য গন্ধে 
পরিপূর্ণ হইয়া মধুর নৃত্যে হাসিতেছিল। আমি নবজীবন লাভ করিঙ্গাম। 
_জ্যোতির্ময়ের চরণে লুটাহ্য়া প্রা করিয়। আমি উঠির। দাড়াইলাম। বিরাট: 
পুরুষ আমাকে ইঙ্গিত কগিয়া পুরব[ভিমুখে চলিতে লাগিলেন, আমিও সুগ্ধ 


চিত্তে নীরবে ত:হার অগ্গসর্ণ করিলাম । এরা 
কিয়দ,র অতিবাহিত হইলে ছ্যোতির্খয় পুরুষ বলিতে লগিলেন, সেই 
অমৃতনিস্যঙ্গিনী অথচ সুগভীর! ভাষালহরা মহামুণী নারদের, বীণাধরনির স্তায় 
পবন হিল্লোলে অমিয়া বহন করিয়। ছুটিতে লাগিল--বংস! তোমার, 
 সহধর্টিনীর নিমিত্ত তোমার হৃদয় কিছুমাত্র ব্যাকুল হয় কি? সেই স্থভাগিনীর. 
স্বৃতি তোমার মনোমান্দরে ক্ষণতরেও শ্থ।ন পায় কি 1”--আমি শিহরিয়া 
উঠিলাম, বিরাট পুরুষ বলিলেন-_-“ভয় নাই বৎস! চের, ইহ! মহা শ্বশান, 
এখানে ক্ষুপ্র নাই বুহৎ নাই, উচ্চ নাই নীচ নাই, মহৎ নাই হীন নাই, ধনি 
নাই দীন নাই, এখানে কেহ কাহাপেক্ষা ছোটও নহে কেহ বড়ও নহে, 
সষ্টির ইহ! সামাভূমি, অক্ষুন্ন অটুট শান্তির অটল ক্ষেত্র। এখানে বিষয়- 
ব্নন। তিলাদ্ধের জন্যও মূনে স্থান পাধ না, পুকট নৈব্গ্োেক আন্তরুণে ইহ 
আছ্ন্ত আবুত। . এই যে নরকপাল দেখিতেছ, বস! বলিতে পার পরক্ষণে 
তোমার এঁ চিরণ কুঞ্চিত চিকুরদাঁম পরিশোভিত মস্তকের অবস্থা এন্ধপ. 
হইবে না? তবে তেদজ্ঞান বেন / কপ্তূত্বাভিমান কেন? বিলাস বাসনা, 
সম্তোগে এত গ্রবুত্তি কেন? শ্মষ্টির প্রতি এত অত্যাচার কেন ? 
আশ্রিতের প্রঠি এত পাড়ন ০£ন? কিসে তুমি তোমার পত্বী অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ? কিন্তু যাক_ ইহা মহাশ্বাশান, ইহার সৈকত-তৃমি পরিপ্লাবিত করিক়! 
এই ষে বিশালকায়! তটিনী সদা নৃতাশীল মুছু বীচিমাল! লঙ্য়৷ উত্তাল ভাবে 
সাগর পানে ছুটিয়াছে। কত লক্ষ লক্ষ, অধুত অধুঠ নরের পরিণাম ইহারই- 
পবিত্র নীরে বিধৌত! বৎস! তোমার কি এ শান্ত সলিল জদাঙ্গিদ্ধ প্রাথ, 
সুশীত তটিনীর শান্তগর্ভে ডুখিয়া মরিতে সাধযাঁয় না?” আমি সেই অনন্ত 
বিস্তৃত সমুদ্র সদৃশ ভীম! তরঙ্গিনীর প্রতি সভয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মস্তক, 
অবনত করিলাম, জবার শিহরিধা উঠিশাম ।-সাধু বলিলেন--বৎস ! চাহ 
গশ্চাতে ও সেই প্রীস্তর, উহ। পাপভৃম, কেন ওপথে প্রবেশ করিয়াছিলে ?. 
কেন নিরাপদ শান্তিময় সেই বক্রপথে কর্মস্থলের অনুন্ধান কর নাই? ছি! 
মানৰ কি অলস! কি অকষ্ট সঙ্গিঞ্ু! সত কষ্টলাঁঘব প্রয়াসী, হা! মূর্খ ! 
গধন,. কি. বিলাদের বস্ত ? স্বর্ণ দগ্ধ না হইলে কিবিশুদ্ধ হয়? সেপথ 
. আপাঙঃ গুর্গম বলিয়। ফিরিলে কেন? পরিণাম ষে তার অক্ষয় অক্ষয়াননদময়! 


৪৩৮ পশ্থা। [ফাঁস্কন, 


সাস্বত শান্তি! কেন এপথে মরিতে আইলে ? আপাতঃমধুর পাঁপরসে ডুবি 
আজি হের চরম পরিণ।মে এই মহ।শ্মশীনে অকালে জীবন বিসর্জন কবিতে 
বপিয়াঁছ-_হা! অন্ধ! কিন্তু যেমন সাধুর পরিত্রাণ ও হৃষ্টের দমন জন্ যুগে 
যুগে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন তেমনই অন্ুতাপানলে প্রায়শ্চিন্তযোগ্ভত 
পাপীর উদ্ধার জন্য উপযুক্ত সময়ে তাহার শক্তি নিয়োজিত হইয়া থাকে, 
এস বৎস,-সহস তীব্র বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, আবার পরিষ্কার ; আনত, 
নয়নে চলিয়াছি, শৈলের পর শৈল, তাহার উপর শৈল, আদি নাই, মধ্য নাই, 
অন্ত নাই; সেই অনাদিমধ্যান্ত শৈলের স্তপগাত্রে গড্ডাঁয়িকা গ্াবাহের স্তায় 
নরকন্কাল নামিতেছে, উঠিতেছে আবার নামিংতেছে একি দুশ্ত '-. 

“থামো, বস! আমি তোমায় পাপভূমি হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি, 

 অনুতাপের তীব্র বহিতে তোমার পাপরাশি পুড়িঘা! গিয়াছে, নয়ন জলে ভগ্ম- 
.. আশি ধৌত হইয়া তোম।র চিত্ত এখন বিমল, এস বস ! তোমায় অনন্তধামে 
লইয়া ধাইব। উদ্ধে শর স্থনীল প্রশান্ত গগণ, নিয়ে এই শৈলস্তর, তার 'নয়ে 

সজল সুফল! শশ্ন্তামল! ভূমি-এবতদ জগতের এই কেন্স্থানে দাড়াইয়া তোমার 
পত্বীর কথা মনে পড়ে কি ?--আমার পদাশুষ্ঠ হইতে লঙ্গমুদ্ধের কেশ গাছি 
পর্যন্ত স্পন্দিত হইয়া উঠিল, আমি বসিয়া পড়িলাম, বলিলাম পপ্রভু 
ক্ষমা করুন!” 

নিশবে শৈলান্তরালে সম্মুখে বিস্ত.তগ্থার উদ্ঘাটিত হইল, জ্যোতির্ময় পুরুষ 
বললেন এই নরকপাল দমূহ জীবাম্মা, এতকাল সাধনা করিয়াছে, অস্ত সিদ্ধি 
লাভে ইঞ্র! স্বর্গবাসের অনুমতি প্রাপ্ত হইল, এ দেখ স্বর্গদ্বার খুলিয়াছে !- 
দেখিলাম গেই অসংখা নরকঙ্কাল অশরীরা জোতির স্ত.য় অপূর্ব মুণ্তি ধারণ 
পূর্র্বক ক্রমাগত স্বর্সদ্ধার অতিক্রম করিতে লাগিল, সকলে চলিয়া! গেলে দ্বার 
পুনর।য় নশবে রুদ্ধ হইপ। আমরা তখন দ্বারের নিকট, প্রভু বলিলেন 
তুমি আজি সশরীরে স্বর্গে গমন করিবে, বৎস! এ পূর্বাদকে জ্যোতি 
আসতেছে উহ'র জন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে 1- 
রর ধীরে 'জ্যাতি নামিয়া আদিল,_-একি মুর্তি! আমি চকিতে নেত্র মুদ্রিত 
.. করিশাম -ভুমি আমায় ক্ষম কর '-_কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, আমি আবার অচৈতন্য 
হইলাম । জ্ঞানোদয়ে দেখিলাম; দেবীমূর্তি আমারই চরণভলে, নেজশীরে 
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আমর চরণ বিধৌত করিয়া দিচেছে। দেবি! তোমায় এত সদর কখনত 
দেখি নাই! একি করিভেছু প্রাণেখরি ? 
- রর ক (ক্মশঃ), 


শ্ীদক্ষিনান্জন মি মন্ুমদীর। 


গীতি। 
বাগিণী বিন্িউ-- আছ । 
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মল্লিকা মালতী, ফুল্ল যাতী ঘুধী, 
খন ফল মাল ভুষণং ; 

রাস রস রঙ্গ, রসিক ত্রিভঙ্গ, 
গোপাঙগনা মনোরগ্রনহ ; 

শ্যাম মূরহর, গিরিব্র ধর, 


ব্রজবাসী-ভয় ভঞ্জনং ;-- 
পদ ভূষণ মঞ্জল মঞ্জীর, 
মঞ্জ মুকুট শোভিত শীরঃ, 
অঞ্জন বর্ধিত নয়ন সুন্দর, 
নবঘন গঞ্জিত বরণং 9 
বলয় শোভিত বা যুগল, 
শবণে ছুলিত কনক কুগুল, 
কুদ্ধুম চন্দন ভূষিত ত,'ল, 
কটীতটে কিন্কিনী ধারণ ;-* 
পরিছিত চাক পীত বাস, 
গোঠ মাঠ চারা শ্রীনিবাস, 
নটবর সুঠাম রাখাল বেশ, 


৪৪০ 


গোপাল ব্রজ গোপাল পালনং ; 


যোৌগীজন গীত গুণ বিমল, 
রাখাল বান্ধবঃ--রুঞ্ দয়াল» 
বমুনা পুলীন--তমাল তল,-- 
চারু শিকুঞ্জ চারণ* ১৮ 


বিকট খল কালীয় দমন, 
মধুর মোভন সুরলী বাদন, 
রাধিকা রমণ মদন মোহন, 
শ্ীবৎসলাঞ্চন কৌস্তভ ধারণং, 


দ|মোদর ভখ ভাঁর বারণ, 
দীন-তাপিত--পাতকী শরণ, 
কলুষ হারণ রজনী দিন, 
ভুবন জন ভাবনং। 
গ্রীরজনীকাস্ত ভট্টাচার্য্য । 


নধা 
সৃর্বোৎকৃট সচিত্র মালিকপ্পত্র ও মমষ্টিলাচনী ৮. 
সম্পাদক-_ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এমৃ-এ, 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ তর্কতীর্ঘ। 
শ্রশ্মৎ স্বামী ধর্মানন্দ মহাভারতী, নিখিল নাথ রাত বি, এল, কালী 
প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, রমণী মোহন ঘোষ বি, এল, বেণোয়ারী লাল 
গোন্বামী, শ্রীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ধয়ী ব্রহ্মচারিপী, হেমেন্্র এ 
ঘোষ প্রভতি প্রধান প্রধান লেখকগণের অমরলেখনী প্রস্থত নর্খ, / 
সাহিতা, দশন, বিজ্ঞান, শ্রমণ বু্তান্ত, ইহতহালস প্রত্র তত্ত, সেযাতিষ, উপ- 
ঠাস, গল্প, কবিতা ইত্যানি বহুবিধ সারগর্ভ সুন্দর শ্ুন্দর প্রবন্ধ মুছে 
প্রতিমাসে স্থধার কলেবর পরিপূর্ণ থাকে । 
স্ুধার চিত্র সমূহ এবং কাগজ ও মুদ্রাস্কণের সৌনদর্যয অতুলনীয় ॥ বিখ্যাত 
আট ইউ, রায় বি, এ মহাশর কৃত হাফটোন চিত্র, কুন্তপীনের ছাপ 
কভারের “সুধা” এক অপুর্ব বস্তু । প্রতোক খ্যাতনাম! ব্যক্তি ও সংবাদ 
পত্র মমুহে একবাক্যে প্রশংপিত। স্থধার খাহুল্য পরিচয় নিশ্রয়োজন । এন্সপ 
উচ্চঞ্জেণীর লেখকগণ দ্বারা পরিচালিত, এক্প উৎকৃষ্ট চিত্র কাগজ ও মুদ্রা- 
স্কণে পগিশোভিত মাঁদিক পত্রিকা এত অল্প মুল্যে এ পথ্যস্ত কি সহরে কি 
. সফঃস্বলে আর নাই--মুল্য অগ্রিম বাধিক দুই টাঁকা মাত্র, ডাক মাশুল 
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নাই। নমুনা চাহিপে সাঁড়ে চারি আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। 
অডার দিলে কাগজ টি এ পাঠান হয়। সকলে সহ্র হউন । 
স্থধা কাধ্যালয়, ] ঞদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মন্ত্রমদার । 
মুর্শিদাবাদ! ] সুধপ্রকাশক। 


হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধ নিণয় ও প্রতিকার | (মুল্য ১০) 
ইহা স্গ্রাদিদ্ধ ডাঃ সি, ভন্‌ বেনিংহোসেনের কত “হোমিওপ্যাবিক 
রেমেডিপ” নামক পুন্তকের বঙ্গানুবাদ, ইহাই পুস্তক খানির যথেষ্ট পরিচয় 
ইহাতে ওউবধের পরস্পর সম্বন্ধ, সমু ও অবস্থান্ুসারে ক্রিয়ার ভাস, বুদ্ধি 
(*এমিলিমরেসন, এগ্রভেসন্‌) এবং মানসিক অবস্থা নিণীত হইয়াছে। 
“ডাঃ শ্রামহেন্দ্র নাথ ভট্রাচাধ্য । 
ডা. 2]. এ.) চু, এ 
গরু মহানন্দ, জেল। হুগলী । 





| মাসিক পত্র !. | 
উক্রনধন মুখোপাধায়, এম-এ, বি এল্‌, ও শ্রহীকেদ্রনাীদত &. 
এম-এ, বি-এল্‌ সম্পাদিত । 
কলিকাতা, ১২০।৯ নং মস্জিদৃধাড়ী ষ্টাট হইতৈ 
শ্রীঅঘোরপ্নাথ দভ্ভ কর্তৃক প্রকাশিত । 


০০ বিয়য়। 0 লেখকগণ .. পত্রাঙ্থ 
১1. স্তোত্র পুষ্পাঞ্তগিঃ । শ্রীযুক্ত দক্ষিণারগ্তন মিত্র মজজুষদার পুল 
২1 গুটিকতক কথা। অনস্তরামের গুরুন্ডাই । ২8৩৩ 
১1 ্রীত্রীনিত্যানন্দচরিত | পণ্তিত্ত শ্রীসুক্ত প্রামলাল গোহ্খামা। টা 
| দরবারে মহাত্মা গঙ্গ1- এ 
... শীর অঘোরী। জনৈক রিন্দ,। যারা 
৮1. পাগলের প্রলাপ; ৃ ৫ রে “বু 
1: দহানিত লহরী। শ্রীযুক্ত গোবিন্লাল বন্দেযোপাধায় বি, ৪৬১ 
দী 1 শ্ুশান-সৈকতে। পু শীযুক্ত দক্ষিণ[বঞন 1মত্র মভুষদার । 8৬৫ 
£। ভমস্ভাগবদগীত1 | শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বস্। ৪৬৯ 
*। অরণ ও মরণাস্তে। প্রীঘুক্ত স্দর্শন দাস, বি-এল, ৪৭২ 
৮1 ভক্তের ভগবান। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন। ১ 


পা ট | রা রা রারা, 
“স্থাবর” বার্ষধির্ক মুল্য কলিকাতায় ১1০--মফম্বলে ডাকমাশ্ডুল সমেত ১৮৪ ৪ 
ও | নগদ-মৃল্য ০০ ছুই আনা মাত্র। 
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১২শ সংখ্যা। 


24০৮০১2২০৯০ ১৭২৮০৭০৯2৯৯ ৬৮2 






স্তোত্রপুষ্পাঞ্জলিঃ। 





০৯ রহ উপ নিন 
স্তবপপকম্‌। 
১.) 
«৩ মন্তে সতে সর্বলোকাশয়ায়, 





নমন্ত্ে চিতে শিশ্বজপাহ্ কায়। 
নমোইদ্বৈত ত্ায় মুক্তিপ্রদায় 
নমো ব্রহ্মণে ধানে নিগুণায়া? ॥ 
সচ্চিৎ শ্বরূপ তুমি তুমি বিশ্বাশ্রয়, 
বিশ্বরূপান্থক প্রভু তুমিজ্ঞান্ময়ু। 
ভুম নিতা-সনাতন, তুমি মুক্তি-প্রত্রবণ। 
সর্বঘটে রাঞ্জ তুমি অন্ৈত নিগুণ 
পরত্রক্ষ, বগি তামা নাত পুনঃ পল ॥ 28 


(২ / 
“স্বমেকং শরপ্যং ত্বমেকং বরেপাং 
তবমেকং জগতকারণৎ বিশ্বরূপমূ। 
ত্বমেকং জগৎ কর্তপাত্‌ গ্রহর্ত 
তমেকং পর* নিশ্চলং নির্বিকপ্লমৃ" ॥ 
তুমি একমাত্র দেব শরণ্য বিশ্বের, 
তুমি একমাত্র গ্রভু বরেণা ভক্তের । 
ত্কব বগ বিশ্বতুমি, নিখিল কারণ তুমি, 
জন পালন লয় ভোমারি কৌশল, 
নির্বিকর প্রাত্পর বিরাট অটল! ২ ॥ 
॥& ৩ 
“ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং তীষণানাঃ 
গতি প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং । 
মহোচ্চৈ: পদানাং নিয়ন্তব হমেকং 
গরেষাং পরং রক্ষণ রক্ষণানাম্?? ॥ 
তব নামে তীতি ভীত, আপদ-দমন। 
জীবেনর পরমাগতি, পাতার গাবন। 
বের পরম পদ তাহার বিধানে রত 
তুমি বিভু ? ভ্রিতুবনে শ্রেষ্ঠ সবাকার 
রক্ষকণরক্ষক তুমি ত্রঙ্গাণ্ডির নার ॥ ৩ ॥ 
(8 ) 
“পরেশ ! প্রভো ! সর্ধরূপাঁবিনাশিন্‌! 
খনিঙ্েহট সর্যেশ্দ্রিয়াগমা সত্য । 
ক্যচিস্ত্যাক্ষর। ব্যাপকাবাক্ত তত্বা 
অপাতাষকাঁধীশ ! পায়াদপায়াৎ,। ॥ 


তুমি সত্য পরমেশ ! চির অনশ্বর ; 
ইঞ্জিয়ের জনির্দেস্ট, অগম্য, ছুত্যর । 


১৯০৮ ]. গুটিকতক সাধনার কথা । ৪8৩ 


ভঙ্গ, বাপক তবু অবাক অচিত্বা প্রভৃঃ 
অখিল বিশ্বের নাথ কর পরিত্রাণ 
ংসার সঙ্কট হতে ভাপীয় পরাণ! ৪7. 
(৫ ) 
শঘদেকং স্মরামস্তদেকং ভজামঃ 
তদেকং জগৎ সাক্ষিন্বপং নমামঃ 
সদ্দেকং বিধানং নিরালম্বমীশং 
ভবাম্ুধিপোতং শরনং ব্রজাম১৮ ॥ 


বস্তু 


একমাত্র ভবলাঙ্ষীকপ এ ধরায় 
স্মরণ ভয়াল নন্ি কবিগ্ো! জোমায়। 
সৎ ভুমি বিশ্বপতে দনাশ্রয়, তব পঙ্গে 
লইন্ু শরণ, ভব জলধি অসীষে 
তরণী মান তুমি তার আজি দীনে॥ « ॥ 
ইত্জি তন্োক্ত স্তবগঞ্চকং সমাপ্রং ॥ 
শদপ্ষিণারঞ্ন মিম মজুমদার । 


লী এপস ৮ 


গুটিকতক সাধনার কথা । 


০০৮০৮ পলা পপিপশপাপপাশশা 8 ২ খু ০ ২১-ািশ্টা পিপি শী 
& । 
ভমু | 


এ্বীতায উক্ত আছে "ভয় ও উচ্ছেগ হইতে যে মুক্তা সে আমার 
গ্রয়।" ভয় ও উচ্ছেগ কি কারণে সাধনার বিপ্নকর সে বিষয়ে ২১টি কথা 
বলিব। 

গ্রথমতঃ ভয় ও উদ্বেগ এক জাতীয় মানুদিক ভাব। এডগুভয়ের স্বরূপ 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এই যুস্ধ| যা যে ভয় ও উদ্ছেগের বিভ্ি্ত্তা কেবল, 


শক্তির তারচম্য অনুসারে ইয়। উভয়ের মূলে কোন বিশিষ্ট গুপধিক ভাবের, 

২রক্ষণ চেষ্টা অন্তনিহিত আঁছে। ধ্ী ভাবের প্রতিকূল শক্তি হইতে যে 
সংরক্ষণ বুত্তি উদয় হয় সেই বুত্তির তামপসিক ভাব ভয় বলিয়। গণ্য হয় ও 
রার্জসক ভাবকে উদ্বেগ বলে। জীবাত্মা স্বীয় সংচিৎ ও আন্না শক্তির 
ক্ক,রণের জন্ত সর্বদা ইচ্ছা করে। এ হ্ক.রণ বা প্রকাশ জন্ত উপাধি সকলের 
আবগ্তকত। আছে। স্ুুঘুপ্তিতে যেমন সাধারণ মন্ুয্যের কোন প্রকার জ্ঞান 
থাকে ন! সেইরূপ অপ্রবুদ্ধ জীবাস্ত্। প্রথমে আপনাকে চিনিতে পারে নাও 
ই জন্তা আপনাকে চিনিবার জন্য সর্ববব। ব্যস্ত হইয়া এহিন্্ খান বুত্তির সাহায্য 
ব্জগতে আনিয়া বস্ত পিশেষকে উপা'ধজ্ঞানে অধলম্বন করিয়া তাহাতে 
গুতিবিশথ্বি স্বায় স্ব্ূপের স্বাদ আস্বাদন কারতে চায় । এইরূপে মায়ার 
বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া জীব আপন অস্তিত্ব অনুভব করিবার 
গতাশায় বস্তবশেষকে অবলম্বন করে। আমি স্বরূপতঃ কে তাহ! জানি ন! 
কিন্ত ইহা দেখিতে পাই ঘষে উপাধি বিশেষ ও বস্তবিশেষের সাহায্যে আমার 
আমিত্ব কিয়ৎ পরিমাণে নিদ্দিঈ্ট হয়। আত্ম স্ব্ূপের অধামতা গ্রহণ বরিতে 
সক্ষম না হইয়। বসন্ত পিশেষের মাহাষ্যে প্রতিবাহ্ধত ভাবের সাহাফ্যে আপনাকে 
সমীম করিয়া সেই সপাম প্রতিধিথ্ে স্বরূপ অন্থুভব করিতে চেষ্টিত হই । যে 
পদার্থে মাত্যন্তরীণ অহং ভাবের বিকাশ হয় তাহাকে শ্রেয় ও গ্রেয় বলিয়া 
বিবেচনা করি এবং যাহাদ্বারা এই যে প্রতিবিষিত ভাবের অপধলাপ হয় তাহাকে 
অপ্রিয় ও অনিষ্টকারী বলিয়া জ্ঞান করি। প্রেগ হইলে মানুষ বাচে ন1 অর্থাৎ 
ত্য শরীরের পতন 'অনিবার্ধা। কিন্তু তাহাতে ভয়ের কারণ কি? স্থলদেহে 
আক্মাভিমান থাকাতে এবং স্টল দেহ ভি নক্সা কারণাদিদেহের কোন জ্ঞান 
মাথাকাতে আমরা সত দেহের দ্র গ্রক1শিত অহং ভাবকে কেবল মাত্র 
এক আমি বপিয়া জ্ঞান করি এবং সেই জন্ স্তল শরীরের লোপ হইলে অহং 
জ্ঞানের লোপ হইবে এই বিশ্বাসে স্ঠল দেহ সংরক্ষণের ভেষ্টা পাই । যাহা 
হটতে স্তল দেহ সংরক্ষণের কোনরূপ চি উৎপন্ন হয় যেই সকল পদার্থকে 
আমরা প্রতিকূল বলিয়া জ্ঞান করি ও তাহাদের হাত হইতে গলাইবার চেষ্টা 
ফরি । কিন্তু যখন এরূপ প্রন্তিকূল ভানাপন্ন কোন বস্ত আমাদের সমীপ্থ 
স্তা হাস হইলে হয় আামরা পলাইবাঁর জন্য ও ছিলি বস্তুর নিরাশ করিবার 


১৩০৮] গুটিকতক সাধনার কথা। 8৪৫. 


জন্য যে মানসিক চেষ্টী করি তাহার নাম উদ্বেগ । ক্িম্বষখন কোন প্রকার, 
উপায় উত্তাবন করিতে পারি না! তখন স্কুল শরীর অবত্স্তাবী ও তৎসঙ্গে অহং 
জ্তানের বিনাশ সিদ্ধাস্ত কমিয়া একেবারে শক্তিশৃন্ত হুইয় পড়ি । এই. 
অবস্থার নাম তয়। স্মুৃতরাং দেখা গেল উদ্বেগ রাজসিক ও ভয় তামসিক। 
একই বৃত্তির ছুই রূপ মত্র। এই দ্ুইহ পাধাত: ভয় নামে আভহিত হ্য়। 
এক্ষণে দেখ গেল ভয়ের মুলে বস্ত্র বিশেষে জীবাস্মার অতান্ত আসক্তি »! 
অভিমান বর্তমান আছে। দ্বিতীয়তঃ এ আপক্তি নিবন্ধন অনুকূল ও প্রতিকূল 
এই হুহন ভাবে শন্দি' সকলের বিভাগ হস্ত, তৃতীয়ত গ্রতিকূল শক্তি হইতে 
বস্ত্র বিশেষ সংরঞ্ষণের চেষ্টা | এই তিনটা ভয়ের প্রধান কারণ এবং ভয় জয় 
করিতে হহলে এই ঠিনটাকে দূর কঙিতে হইবে। 
বিবেক ও তন্বানুসঙ্ধান দ্বারা মানব অন্নে অল্পে আপনাকে ভগবৎ স্বপ্নপ 
ঝলিয়। জানিতে পারে । দ্বত্বতঃ বস্তজ্ঞানের নাম তত্বজ্ঞান, এই তত্বজ্ঞান দ্বার! 
মানব সর্ধভূতে ঈশ্ব-রর চিৎশক্তির বিকাশ দেখিতে পায়। এমন কোন বন্তব 
ন।ই যাহার মুলে ঈশ্বর চৈতন্তের সন্ত নাই। প্রশান্ত সমুদ্র এক ভাবাপঞ্স 
হহলেও বখন বাযুর ক্ষুভিত হয় তখন আপন এক ভাবের পরিবর্তে বিভিন্ন 
বিভিন্ন প্রকারের তরগগায়িত হইয়া উঠে। প্রত্োেক তরঙ্গগুলি সমুদ্র হইতে, 
ভিন্ন দ্রেখা যায় কিন্ত শ্বরূপতঃ তাহা নহে কেবল বায়ুর সাহাযো ক্ষণিক ও 
পরিণামী ভাবে বিরূত হইয়া এরূপ দেখায় সেইরূপ এক ঈশ্বর হইতে বিভিয় 
প্রকার তত্ব তন্যাত্র এবং তদধিষ্ঠাতা দেবগণ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে বলির 
কল্পিত হয়। এইরূপ ভাবে দেখিলে সকল বস্তই ঈশ্বরের রূপাজ্জর বলিয়া দেখা 
যাঁ্জ এবং পৃক পৃথক বস্ত্র মধ্যে অনুকুল ও প্রতিকূণ ভাব বিনষ্ট হইয় 
যায়। সেই জন্তই উপনিষতে বলা হহয়াছে যে 2 
“তত্র কঃ শোক কঃ মোহ একত্বম অন্ুপত্ঠত2 । 
জ্ঞানী তত্বজ্ঞানের সাহায্যে একত্ব অন্গভব করিয়া পৃথক চেষ্টা পরিত্যাগ 
করিয়া যেমন ভয়ের হাত এড়াইয়া যান সেইরূপ ভক্তুও ভক্তির সাহায্যে ষেই' 
তথ্যে উপনীত হন। আধুনিক কালেযাহা ভক্তি বলিয়া গণ্য হয় এ ভক্ষি 
সাহা হইতে পৃথক। এ ভক্তির মুলে গুপ্ত ভাবে একত্ব জ্ঞান লুক্কাইত আছে। 
এ ভক্তিতে স্বতন্ত্র চেষ্টার স্থান নাই ও ধনং দেহি পুক্রং দেহি শক্রং জহি বলি! 


৪৪৬ পদ্ছা! | [চৈত্র 


গার্থনাও নাই । ভক্তির নামে স্বকাধ্া সাধন চেষ্টা নাই । রামপ্রসাঙদের কালী 
ভক্তি ও প্রহলাদের বিষুভক্কির দৃষ্টাস্তে এই ভক্তি অনুভব করা যায়। প্রহলাদ 
সকল বস্ততে হরিজ্ঞান করিয়াছিলেন বলিয়! তাহার নিকটে বিষ অনল প্রভৃতি 
আপাততঃ প্রতিকূল ভাবে প্রতীয়মান বস্তু মকল তাহার ক্ষতি করিতে পাছে 
নাই । সর্ব পদার্থে ঈশ্বর জ্ঞান থাকিলে এবং ঈশ্বরকে সর্ব পদাথে দেখিতে 
চেষ্টা করিলে ও স্বতন্ত্র চেষ্টা বা শ্বাথ সিদ্ধির সংকল্প নাথাকিলে কোন বন্ধ 
হইতে ভয়ের উদ্রেক হয় না। তখন সাধক বণপিতে পারেন “ছু'গুনারে ওরে 
সমন আমার জাত গিয়াছে । প্রতিকূল বন্ত্ব নিকটস্থ হইলে তাহার নিকট 
হইতে পলায়ন চে বা তাহার নিরাশ চেষ্টা করিলে ও এ চেষ্ঠা স্বফল দান, 
করিলে তয় আপাততঃ ষাইতে পাবে বটে কিন্ত ভয়ের কারণ দুর হয় না। 
ক্সন্ুকূল ও প্রতিকূল এই বিকল্প জ্ঞানে জয়ের ক্ষ্টি। সুতরাং যতদিন এই 
ভন থাকিবে ও তন্া লক স্বতন্ত্র চেষ্ঠা থাকিবে তত দিন ভয় দুর হইবে গা। 
মানবের পক্ষে এ প্রকার চেষ্টা শ্বাতাবিক কিন্তু সাধক হইতে গেলে এই 
প্াভাবিক ভাব পরিত্যাগ কর! চাই । 
প্র | অনুকূল ও প্রতিকূল সর্ব বিনয় ভগবানকে অর্পন অর্থাৎ তাহা হইতেই 
এই ছুই ভাব সৃষ্টি হইয়াছে এই বিশেষ; জ্ঞান যাহাতে আইসে সেইরূপ সাধনা- 
ছারা ভয়ের নিবৃত্ত হয়। আমি অসীম ও ভগবত স্বরূপ সুতরাং অনুকূল গু 
প্রতিকূল ভাবের অতীত এই জ্ঞানটা বিপদ সময়ে মনে রাখিলে ছন্দাতীত 
একত্ব ভাবের সাধন পক্ষে বিশেষঃ সুবিধা হয়। অনুকূল ও প্রতিকূল বিষস়ে 
চিত্ত আসক্ত হইয়া গেলে তখন আক্মজ্ঞান থাকে না কিন্তু এই জ্ঞানের দ্বার! 
আলে অল্লে আম্মানআ্্ বিবেক স্ুসিদ্ধ হইলে পরে সর্বকাধ্যে ভগবানে অর্পন 


লম্তব হয়। আমার আহ্াজ্ঞান ভয়ে লোপ হইলে কে আর ভগবানে অর্পন 


করিবে । ক্লুতরাং সর্ব প্রথমে এই জ্ঞান সাধন আবশ্বক ও এরূপ সাধন! 
ক্করিতে করিতে স্বরূপ ক্করণের সহিত আত্মজ্ঞান দৃঢ় হয়। আমি পদার্থ অন্ত 
ৰন্তর সহিত সম্পর্ক স্াঁপনে স্ীয় শক্তি গ্রকাশ করে। যেবস্তর সহিত সম্পক 
স্থাপিত হয় তদুযাত্মী রূপ প্রাপ্ত হয় এবং আত্ম শক্ির ক্ষরণ তদ্রপ হয়। 
, বিনশ্বর ক্ষণস্থারী উপাধি বিশেষের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত করিলে আত্মক্তান 
 শুবিনশ্বর এবং ক্ষণত্থায়ী হর়। সেই জন্ত ভ্তানী ব্রন্ধের সহিত ,এবং ভন 
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ভগবানের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত করিয়া আস্মজ্ঞান দুঢ় করে। কিন্তু ভয় দূর, 
করিতে হইলে সুধু আপনার সহিত সম্পর্ক স্থাপিত করিলে হইবে না। সকল 
বস্তর সহিত তগবান বা ব্রদ্দের সম্পক স্থাপিত করা চাই। ভগবান জীব ও. 
বস্ত নকলের সমন্য়ে ভয়ের দুর হয়। এই ভান্ট তত্বজ্জানের আবশ্ুক । আধু- 
নিক ভক্কেরা তবজ্ঞান পরিহ!র করিয়া সাধনা করিতে আগাসর হন কিন্ত 
তাহাতে সম্পূর্ণরূপে সময় সাধনা হইতে পারে না। সেই ভানু ভাগবতে বল। 
হহয়াছে যে “তত্বান্ুপন্ধান দ্বারা ভয়কে পরান্য় করিবে?” । 


আন প্বামের শুক্ষভাই ১ 


শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-চরিত 


সা োশীশ ছি ৫ 





পূর্ববাভাম । 


+ত্জল্না বিজিযাত শ্বুতযে। বিভা 
নাসানৃমির্ধস্ত মত ন ভিন্নষ 
ধর্মত্য তত্বং শিহিতং গুভায়াহ 
মহাজলো যেন গতঃ স পন্থা 0" 


বেদ সকল বিভিন্ন, স্মতি সকল বিভিন্ন 7 সে খধি, খধিই নহেন, ২।২।শ 
হত ভিন্ন নহে, ধর্মের তত গুহাতে নিভিত, মহাঁজন হে পথে গিযাছেন, সেই 
পথই পথ । | 

ধর্ম কি? যাহ! শ্বরূপকে ধারণ করে, তাহাই ধর্ম।। যেঝবগ্ত যাহা, তাহাই 
ভাহার স্বরূপ । যাহার দ্বারায় সেই স্বরূপ, স্বরূপে অবস্থিত, তাহাই সেই 
শবকূপের ধর্্। 

মহাজন কে? যিনি আত স্বরূপ ধর্থে ধর্মা হইয়া, ভগবত শব্ধ ধর্টে ধন্া 
তিনিই মহান । 


৪৪৮ পন্থা । 1 চত্র 


শুহী কি? সেই মহাজন যে আকর হইতে জাম ধর্দে ধর্মী হইয়া 

ভগবৎ ধর্মে ধন্দী তাহাই গুহা। 

পন্থঃ (ক? মহাজন কর্তৃক অবপন্ব নী রূপে প্রদর্শিত উপায়ই পন্থা । 

খত্ধিক চতুষ্টয় সম্পূম যত্ুব্ধেদ নানক এক মাত্র আদি বেদই নারারণ 
প্রশ্থত। চারি খত্বিক দ্বারা নিষ্পাপ চাতুহ্োত্র ষ্ঞ্ঞকর্ম্ের বিধান সকল, 
তাহাতে সন্নিবেশিত থাকায়, আদিকালে খত্িক চতুষ্টয়ের স্ব কর্তব্য কর্মের 
বিধান এ একনাত্র বুন্বেদ হইতেই সংগৃহীত হইত । 

পরে ছাপর যুগে ধর্ম ধিগ্রন উপস্থিত হইলে, তাহা নিবারণার্থ দেবগণ 
ভগবান নারারণের নিকট উপস্থিত হইলে, ভগবান ব্যাদরূপে অবতীর্ণ হয়| 
ধন্মানভিজ্ঞদিগের ধর্ম শিজ্ঞানের নিমিন্ত এ এক বেদকে বিভাগ করত প্রথমে 
চারি ভাগ অর্থাৎ খক, সাম, যু এবং অথর্ব, পরে চতুর্রিংশতি, এক শত; 
এক দহত্র ও ছাদশ প্রকার ভাগ করত দেই বেদার্থ নিরূপণ হেতু বেদের 
নারাংশ সংগ্রহপূর্বক ব্রন্গস্থত্র প্রণয়ন করেন। কারণ সত্যাযুগে নারায়গ 
গ্ীবন্তিত যে জ্ঞান, (ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে তাহার কিঞ্চিৎ অন্তথ| হয় বটে, কিন্ত 
গৌতমের শাগে সেই জ্ঞানের বিপর্যয় ঘটে। 

যজ্ঞকার্ষেয অধ্বযু, হোতা, উদগীতা, ব্রঙ্গা এই চারি খত্তিকের প্রয়োজন । 
তক্মধ্যে যজ্ঞের বেদী নিম্মীণ প্রভৃতি যজ্ঞ শরীর সম্পাদন অধ্বযুর কর্ম, এই 
কর্কে অধ্বর ক্রিয়া বলা হয়। নির্মিত বেদীতে হোমাদি যঞ্জলঙ্কার সম্পাদন 
ছোতার কর্ম, ইহাকে হোতৃক্রিয়া বল! হয়। হোমার্দের সমকালে বিঝুস্মরণাদি 
উদগাতার কর্ম, এই কর্মনকে উদগার কর্ম বল! হয় এবং উল্লিখিত ক্র সকলের 
ক্রটা বংশোধন ও পর্ধ্যবেক্ষণ ব্রহ্মার কার্য, ইহাকে ব্রন্দ কর্ম বল! হয়। 

অধবঘুর কর্ন থাক বেদেক্ত হোতার কর্ধ,-যজুর্ধেদোক্ত উদগাতার বর্ণ 
সাম বেদোক্ত এবং বন্গার কর্ম অথর্ববেদ নির্দেশ করেন। ব্রচ্গ কর্ন অর্ক 
বেদোত্ত হইলেও ব্রহ্মা সর্ব কর্ম পরিদর্শক হেতু তাহার দর্ধন্রেকেই নম 
অধিকার। রি 

_ এই সকল কর্মের সৌকার্ধযার্থহ বেদ প্রথমত ভাগ চতুষ্টায় বিভক্ত হুয্কেন, 

পরে অধ্যাপক খধিদিগের শিষ্য প্রশিষ্য ভেদে খগদি গ্রাতোক বেদই আবার 
হতু শাখায় বিভক্ত হইলেও পরিশোধ আর এক প্রকার সর্বনাশকর, বিভাগ 
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সঙ্বটত হয়, ব্রিগুণময়ীর গু সকল বাহা জগতের স্তায় অন্তর্জগতে ও নিজ 
নিক সামর্থ্য প্রকাশ করিয়া গাকে, তদহ্থপারে মানবের প্রবৃত্তির ভেদ ও তাহা 
হইতে অধিকার ভেদ জন্মে। | 

সহগুণের গ্রাৰল্যে অনুকূল! প্রবুন্ত, রজগুণের প্রাবল্যে তটস্থা প্রবৃত্তি, 
তম্গুণের প্রাবল্যে প্রতিকৃনা ও উ্নাশীনা পরবুন্তি ত্বতঃই জগ্বিয়া থাকে । 

শাস্ত্রে, শাস্ত্রোন্ত পিষরে, শুকবাক্যে যে রোচনীয়। প্রবৃত্তি তাহাই অনু" 
কুল, এ সকল জন্টসন্ধানাক্মিকা ঘে প্রবণ্তি ভাহাই ভটস্থা এবং এর সকল 
দ্বেষময়ী ও উপেক্ষমর্ী যে প্রনুততি ভাহ!ই গ্রাতিকুলা ও উদ্াসীনা | 

অনুকূল! প্রবৃত্তি হইতে মাত্বিক অধিকার, চি প্রবৃত্তি হইতে রাজন 
অধিকার এবং প্রঠিকুনা ও উদাসান। প্রতি হইচেত ভামস অধিকার জগ । 
ধাহার যে ব্ূুগ অধিকার তিনি দ্দোর্থ সমালোচনায় মেইরপ ব্রত ধারণ 
করতঃ, কাঁম দুঘাক্রতহি হইতে তকপ অথেরহ দোহন করিয়া খকেন। 
এইরূপে লোদর (আর্থ ভেদ এনৃং ভচ্চন্য তাম্প্রদানধ ভেদে ঘটযাছে। স্মৃতি 
সকলখ্বিগণ কর্তৃক শ্মৃতবেদার্থ নির্ণায়ক শ্রন্থ। যেখধিষে অর্থের গ্রাহক, 
তাহার প্রচারিত স্মৃতি ও শিষা পরম্পরায় সেই অর্থই প্রচার করিয়া থাকেন। 
এইরূপেই বিতিন্ন মত বোধক বিভিন্ন আধা দশন শাঙ্বের প্রচার। একটী 
দর্শন, অপর দশনের সম্পূর্ণ বিরোধী । অতএব অতি গুঢ ধর্শতত্ব মানব 
হৃদয়ে সহসা গ্রাকাঁশ পাইতে পারে না। এই নিমিত্ত শ্রীভগবৎ প্রেরিত 
মহাজনগণ সসয়ে সময়ে এই পুথিবীনে অবতীর্ণ হইয়া নে পথ প্রদর্শন করান, 
তাহাই অনুনরনীয়। কালভেদে প্রেরিত মস্থীজনগণের ও আঁবার বিভেদ দৃষ্টি 
হইয়। থাকে । বে কালে যেরূপ মহাঁজনের প্রয়োজন সেই কালে সেইরূপ 
মহাঁজনেরই আব্ডাব হইয়| থাকে । মহ্থাগনগণ অবতীর্ণ হইয়া যে পথ 
গ্রদর্শন করান তাহাও সময়োপযোগী । মকল সময়েই একপ্রকার পণ 
প্রদর্শিত হয় না। এই নিয়মেই ধর্ম সংগাপন কাধ্য আবহমান ফাল 
চপিয়া আদিতেছে। 

বর্তমান কালের নাম কলিষুগ। এই কলিযুগে বৈষ্ণব সম্প্রঙগায়ে পর পর 
রঃ চারি জন্‌ বৈষ্থবমণত গ্রবর্ধক মহাজন জন্মগ্রহণ করেন। তদনুসাঁরে বৈষ্ণবগণ 
 প্রধানতঃ চারি সন্প্রদায়ে বিভক্ত। উক্ত চারি সপ্প্রদায়েরই জন্মভূমি 
6...) 
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প্রাক্ষিণাত্ প্রদেশ। গ্রথমে শ্রী-সম্প্রদায় মত প্রবর্তক রামানুজ শ্বামী হইতে 
রামানুজ সম্প্রদায়ের শ্তি। পরে কক্ষ সন্্রদাঁয়ের মত প্রবর্তক মধৰ হ্বামী [ও 
হইতে মধব সম্প্রদায়ের স্ষ্টি। তৎ্পরে ক্র সম্প্রদায় মত প্রবর্তক বিষু স্বামী 
হইতে বদর সাপ্রদাশের স্ষ্টি। শেষ সনক সম্প্রদায় মত প্রবর্তক নিশ্বা্ক 
 শ্বাঁমী হইতে স্বন!ম প্রসিদ্ধ সম্প্রদাসপের ক্ট্টি। উক্ত সম্প্রদায় চতুষ্ট় মূলতঃ 
এক হইলেও উহাদের পরস্পর সজাতীদ্দ ভেদ না থাকিলেও, স্বগত ভেদ 
অপরিহীর্ধ্য । কাল ভেদাদি নিবন্ধন অধিকার ভেদ উতত স্বগত ভেদের 
কারণ। বিনি ষেকালে আবির্ভত হয়েন তিনি তৎকাঁলোযোগী অধিকার- 
যোগা মত বিশাষর প্রচার করেন বলিয়াই, পক্তি সম্পভ্রদায়ে এ ভেদ দর্শিত 
কয়? কালক্রমে যখন উক্ত সম্গ দায় চতুই্টয়ের পরস্পর মত পন্নিপাতে বৈষ্ৰ 
সম্প্রদায় মধ্যে একটা বিষম সাঙ্কর্ধ্য উপস্থিত হইল, যখন উক্ত সাঙ্কর্য্য 
বশত£ বৈষ্ণব সম্পদায় বিলুপু হইতে বগিল, তখন অপর একটী নবীন 
 সম্পদায়ের স্ষ্টি হইল। ভগবান শ্রীক্ক্চ চৈতন্ত হইতেই এ নবীন শ্রীচৈতন্ক 
গসম্পদায়। 
ধর্শভূমি ঃভাঁরতবর্ষ পঞ্চ উপাশক সম্প্দায়ের গাচার ক্ষেত্র। বেদই 
উক্ত পঞ্চ উপাশক সম্পদায়ের জন্মভূমি । দ্রেবীন্ক্ত হইতে শাক্ত সম্প,দায়ের, 
কুদ্রন্থক্ত হইতে শৈব সম্প দায়ের, সুর্ধ্যসুক্ত হইতে সৌর সম্পদায়ের, গণেশ 
স্থৃপ্ত হইতে গাণপত্য সম্প,দ।য়ের এবং বিষ্ণু সুক্ত হইতে বৈষ্ণব সম্পদায়ের 
প্রবৃত্তি। উপাস্ত গত, ও উপাসনা প্রণীলীগত পরস্পর ভেদ পরিলক্ষিত 
হইলেও উহাদের মুল এবং উদ্দেশ্ত একই, একই বেদ শাস্ত্র হইতে, একই 
পরব্রহ্মের উপাপনার্থ পঞ্চ উপাশক সম্পদায়ের প্রবৃত্তি ইহা অবস্ত শ্বীকার্যয । 
উপাশকের যোগ্যতা অনুসারেই উক্ত ভেদের ক্ষ্টি। স্বয়ং ভগবানই এ 
স্থষ্টির কর্তা । কারণ কালের গতি অপ্রতিরোধ্য । পরম কাকুণিক পরমেশ্বর 
জীবের কল্যাণের নিশিত অধিকার ভেদে বিভিন্ন উপাসন। প্রণালী প্রচার 
করিলেও এমনি জীবের দুরাদৃষ্ট তাহাতেও জীন পদস্থির বাখিতে পারিল না, 
্বীয় শ্বীয় অধিকার উপযোগিনী নি্।র পতিত হইয়া প্রকৃত কর্তব্য উপাসনা! 
ফেলিয়া বাহ্‌ আড়ম্বর লইয়াই ব্যস্ত হইল। তখন শাক্তগণ মুক্তিদীসিলী 
শক্তির উপাসন। ভুলিয়া পশ্বাচারে প্রবৃত্ত হইলেন। . 
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পমব্যং, মদ, অংস্তপ্ সুত্র মৈথুন মে চ 
মকার পঞ্চকক্খ্রেব মহাপাতক লাশনম্।”? 

ইহাই সিদ্ধান্ত হইল। শৈবেরাও ইস্ট উপাদন। ভুলিয়া আভশপ্ত শিবব্রত 
ধারণপুর্ধক প!ষও পর্জের প্রবর্তক হইলেন। 

মৌরের| সবিতা? উপামনা ভুলিয়। শিপ্রোাননায় গুবৃত্ত হইলেন । 
গাণপত্যের! ধিদ্বেশের পুলা ভলিয়া ব্তুত্ড ট,টরাজ মুত্তি জইয়াই ব্যস্ত 
হইলেন, বৈষ্বেরা তদ্রপ ইষ্টদেবভা ভুনা ঝোলা মালাই পুরুষার্থ বোধে 
তজ্জনিত অহস্কারে আপনাদের 'অন্তিত্ব ডুবাইলেন। তখন পঞ্চ উপাসনার 
াক্ষর্যয উপস্থিত হইল। গ্রত্যেক উপাপসক সম্পদায়ই তন্ত্রের দোহাই 
দিয়া নানা ব্যতিচারে অধশ্মকে প্রআয় দিলেন। সেই কালেই ভগবান 
উকৃষ্ণচেতন্য জবর্তিহ উভত্ত অংকের আআবিভীব কাল । ভতকালে 
ম্বেকেবল পঞ্চ উপানক সম্পদায়ের সাঙ্কর্ধয তাহ] নহে পরন্থ নিখিল ধর্দদ 
সম্পূদায় মধ্যেই এইরূপ বিষমন্ন ফল ফলান সংসার উত্তপ্ত হইয়া! উঠিল। 
উহার শাস্তি অন্তের অসাধ্য জানিদ্বাই করুণাময় ভগবান শ্রটৈ তন্তরূপে 
তখন উদ্দিত হইলেন শঁভগবানের আবির্ভাবের সহিত তাহার পরিবার- 
বর্ণেরও আঁবিভাব হইল কারণ ভন্ত ভগবানের সম্বন্ধ নিত্য । পরিবার. 
বর্গের মধ্যে কাহার আবিভাব ভগবানের পুর্বে কাহারও পরে কারণ 
প্রয়োজন অন্থপারেই সে আবির্ভাবের পুর্বীপরীভাৰ। আমরা আজি সেই 
পরিবার মধ্যবর্তি যে ভগবৎ প্রিয় বিগ্রহের মহিমায় কৃতসচ্কলপ, সেই, 
শ্রীপ্রীনিতানন্দের আবিভাব ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের কিঞ্চিৎ অগ্রেই জানিতে 
হুইবে। তাঁহীর জীবনগত লৌকীলৌকিক কাঁখ্যের ধারাবাহিক বিবরণ 
গ্রাপণ্ত হওয়া বায় নাঁ। এই হতভাগ্য দেশে চতুঃশতাধিক বৎসরের পুঙ্খানুৎ 
পুঙ্থ ইতিহাস প্রাপ্তির আশা করা ছুরাশা মাত্র। অতএব এক্ষণে তাহার 
মঙ্গল চরিত্র ইতিহাস বর্ণনায় লেখনী যতই অগ্রস্ক হউক না কেন ফলে 
অসীম সণুদ্রের কণামাত্রই অক্কিত হইবে। তবে বৈষ্ব সাহিতের কৃপায় 
যত্তদূর সম্ভব ততদূর সে চরিত্র মহিমার লেখনী না সঙ্কুচিত হয়, গে জন্য 
আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে আস্তরিক ইচ্ছা খাকফিলেও, তাহার ইচ্ছাত্তেই 
কার্ধ্য হউক, এই আমাদের প্রার্থন! | 
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তবে ধিনি প্রীভগবানের জীলা। সহায় দ্বিতীয় বিগ্রহ, জীবাম্মার কারণ: 
পরমাত্মা। যিনি শীশ্রচৈতন্য অবতারে প্রেম বিতরণের সহায়ভৃত, যেই 
জ্ীনিভ্যানন্দ প্রভুর জীবনীর যে প্রয়োজনীয়তা তাহা পাঠকবর্কে 
বিজ্ঞাপিত করিতে না হইলেও যে নিত্যানন্দ প্রভু এই ভক্কিরগ বিবর্জিত 
. শীরস সংসারকে এককালে বিপুল প্রেম বন্যায় ভাদাইয়াছিলেন, বাহার 
_নিরুপাধী কৃপা জগতে অতুলনীয় বিনি বাল্যাবধি মায় বজ্জিত সম্্যাসী 
হইয়া নিজ প্রয়োজন অভাবেও জীবের কলান সাধনে প্রোঢ়াবস্থাতেও 
 ছুরস্ত সংসারসাগরে প্রবেশ করতঃ ভাবি জীবের নির্মল ধর্মবন্মের অগ্রণী 


র্‌ হুইয়াছিলেন, ধাহার এনাদে এই উনবিংশশতার্দির নগণ্য ভারত স্বয়ং কালের 


করাল কবল হইতে সুস্তত হইয়। জীবকে ভীষন সংসার সাগর পারের উপান 
নির্দেশ করতঃ সমগ্র পৃথিবীকে এ উপায় দেখাইয়! দিতে প্রস্তুত হইতে 
পারিরাছে, নেই মহাপুরুষ এ্শীনিত্যানন্দ চন্দ্রের জীবনী ভক্তিহ'ন সাঁমান্ত 
আসি । আঁমাদারা মেকার্ধের সম্পাদন কহদূর যুক্তিসঙ্গত তাহাই এখন 
 ভাবিবার বিষন্ন । কারণ ভক্তি ভিন্ন ভক্তাধান ভগবানের চরিত্র অন্কনে 
লৌঝিক চরিত্রই অর্কিত হইবে সে ব্যথা তক্কতে ব্যথাই দিবে । নিতাই 
. চরিত্র সর্বত্র ঘোষিত হউক, সে ঘোষনার জীব ভক্তি মহিমায় তাহার ধরে 
 ধন্মী ভউক ভক্তমাত্রেই এ আনন্দ চিন্তায় আনন্দিত বটে আমিও তাহাতে 
আনন্দিত হইয়! এ দুরূহ কার্যে ব্রতী বটে কিন্তু ভক্তি চরিত্র আকতেসে 
ভক্তি আমানতে কোথায়? তাই তাহার আশীর্বাদ ভিক্ষায় যোড়করে 
রি সপরিবার ভগবানের কুপ। প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান, সে আশীর্বাদ ভিন্ন কোন 
পঙ্গু কবে গিরি লজ্ঘন করিয়াছে? কোঁন বামন কবে অধরটাের মৃধা 
পিন্িয়ছে ১ যীহার হৃদয়ে যতই ভিঙ্কার থাকুক না কেন অনস্ত আকাশে 
যে যত্তদূরই অগ্রসর হউক না কন, অনস্ত পক্ষে গে নিত্য কণাস্বরূপই 
থ|কিবে কারণ কণান্বরূপই তাহার স্বরূপ তাই আমি আজ লেখনী ধরিয়া 
সেই আশীর্বাদ অপেক্ষায় ভক্তব্লপায় ভিক্ষুক ভক্ত কুপ।ই সে আশীর্ঝাদের 
আকর্ষণ স্ত্র হউক। কারণকে যেন আমায় বণপুব্বক এই অনধিকার 
রি এই ধুষ্ঠতাঁ প্রকাশে নিয়োছিত করিত্বেছে। 

আমি তাহাতে অবশ হইয়া! ভাঁবি তক্তগণ দ্বারে নিত্যানন্দ চরিত্রের পর 


5৩০৮1 দরবারে মহাত্মা গঙ্গাগীর অঘোরী। 189; 


হুত্রের সুচনা করিলাম, জানি না ইহাতে কোন ফলামুলন্ধানে কোন ক 
ফলিবে। 

অনস্ত সংসারে নিহ্যানন্দ অনন্ত | আবাদের বর্ণনীয় নিড্যাননদ কে? 
| উপক্রমণিক] মধেোই ভাহার ঈঙ্গিত করিরাছি কিন্তু তাহাতে তাহার শ্বরূপ 
. আবারিতহই আছে। কারণ যাহার আবিভাবে এই ভারতবর্ষ এই পৃথিবী 
ধন, স্বয়ং ভগবানের নিজ কাধ্য জম্পাদনের স্হায়রূপে হাহার £ অবতার, 
শ্ীভগবানের ইচ্ছাই যাহার অবন্থরণের . হেতু, ঘিনি মানবর্ধণে শ্রীভগবানের 
বিলাশ মুক্তি বা প্রকাশ বিশেষ, যাহার তত্ব ব্রন্মাদিদেবগণের ও ছুজেয় 
সে ঈগিতে তাহার শ্বব্ূপ আবরিতই আছে। তাই ভামরা অগ্রে তাহার 
শ্বরূপ বর্ণনায় প্রসুত্ত হইলাম। 


শুশ্টামলাল গোস্বামী। 


দরবারে মহাত্বা গঙ্ত্রীগীর অঘোরী। 





একদা কোন রাজপুত যুবকের গ্রথর বৈরাগোর উদয় হওয়ায় তাহার 
যাহা কিছু ছিল সমস্ত শ্রীকুষ্ণপণপূর্া* ব্র্দদিজ্ঞাহ হইয়া ভ্রমণ করিতে 
করিতে গির্ণার পর্ধাতে মহাম্মা গঙ্গাগীর অঘোরীর আশ্রমে তাহার শরণাগত 
হইলেন। আমিও তৎকালে দেই মহাপুরুষের আশ্রিত ছিলাম। রাজ, 
কুমারের বাহা অবয়ব যেরূপ মনোহর অন্তঃকরণও তদ্রপ নির্মল ছিল। 
তিনি আমাকে অতিশয় ন্লেহ করিতে লাগিলেন । একদা আমি তাহাকে 
বলিলাম “ল্সেহ মষ্তা ত্যাগ করিলে ত্যাগ হয় না, আপনিত্ত সকলে 
শ্রাতি স্নেহ মমতা ভুলিয়াঁছেন কিন্তু আমাঁকেত' স্নেহ না করিয়া থাকিতে 
পারেন না?” কোমলহ্ৃদয় সাধু হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন--" 'স্সেহ 
মমতা বন্কী্ স্থানে আবদ্ধ থাকিলে বন্ধনের কারণ হয় বটে, কিন্ত যখন উহ! 


নি নী ূ 


ব্ক্তিবিশেষে আবদ্ধ না থাঁকিয়। সীমা অতিক্রমপূর্বক ব্যক্তি সাধারণের 
সম্পত্তি হর, তখন এ শ্সেহমমতা। বিশ্বব্যাপী হইয়। পড়ে এবং পিঞ্জর মুক্ত 
কেশরীর ভায় স্বাধীনতা ও মহন প্রাপ্ধু হয় 1” আমি সাধুর এবন্প্রফার 
. উদারতার কথা শ্রধণে অতি আনন্দিত হইলাম এবং মুঞ্তকণ্জে হাস্য করিতে 
 লাখিলাম। অতঃপর সাধু বলিলেন-“আজ আমাকে মহারাজজি (গঙ্গাগীর) 
দরবারে যাইতে হইবে বলিরাঁছেন, তোমকে কি কিছু বলিক়াছেন ?”” আমি 
উত্তর করিলাম_-"এখন পর্যাস্ত আমাকে কোন আদেশ করেন নাই, 
আদেশ না গাইলেও আমিও যাইব ।” 

সাঁধু--তাহার বিনা অনুমতিতে ?? 

আমি--হা? 1 

সাধু--প্যদি তিনি কুপিভ হন? £ 

আমি-এজ্ঞ।নী বাক্তিগণ নানা প্রকার বিলাসের দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া অগধ। 
ভাপর দ্বারা মদ গ্রপীড়িত হইয়াও কথন আনন্দিত ব1 প্রোধান্বিত হন ন1। 
তাহারা বাহিরে কঠিন বলিয়া প্রতীত হন বটে কিন্তু অন্তরে অতিশয় কোমল ।” 

আমাদের এইরূপ কগোপকথন হইতেছে এমন সময়ে মহারাজজি আমাকে 
ডাকিয়া একটী কাধ্যবিশেষে নিয়োজিত করিলেন । সেই কারা সমাধা 
করিয়া আটিতে আস্তে দরবাঁরে যাইবার সময় হইয়াছিল, দেখিলাম মহা 
বালি ও ব্লাগকুমীর দরবারে যাইতে প্রস্তুত হইতেছেন। আমরা সকলে 
দরবারে গমন করিলাম । মহারাজঞ্জি সমাগত অপরাপর সকল মহাত্মার 
সহিত নবাগত রাজপুত সাধুর পরিচয় করিয়া দিলেন। তাহারা প্রসন্ন হইয়। 
কহিলেন--প্তাত, যদি তোমার মনে কোন সন্দেহ থাকে তাহ! এই দরবারে 
নির্কৃত্ত করিয়া প্রবুদ্ধ হও” । এতচ্ছুবশে রাজকুমার পুলকিত হইয়। প্র 
করিলেন--"ভগধন্‌ ! সংপারজালা নিবারণের উপায় কি? আমাকে অনু কম্পা- 
পুরঃনর বলিতে আজ্ঞা হউক” । উত্তর--“শ্বব্ূপদর্শন অর্থাৎ আত্মাকে 
অবগত না হওয়ায় এই সংসার সত্যের স্থায় প্রতিভাত হয়, তাহাকে অবগত | 
হইতে পারিলেই সকল দূর হইয়া যায়, আত্মদর্শনলাভে ইহা নষ্ট হইয়! যায় 
আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যাঁহা কোন বস্ত তাহার একেবারে নাশ হয় 
না, তাহার কিছু না কিছু প্রকারান্তরে বিদ্যম!ন থাকে । এই সংসার কোন, 
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বাস্তবিক বগ্ত নহে, কেবঙগ স্বরূপ বোধন থাকায় মনের ত্রার্তিযুলক, বীর 

সংস্কার প্রবাহ মাত্র । পুর্বাচার্য্যগণ বলেন এই জগৎ ইন্ত্রজাল, প্রশ্ব, 
মকভূমিস্থ মরীচিকা, অথব1 রজ্জুতে সপত্রমের স্যায় জাস্সায় কপিত হয়, ইহা 
বাস্তবিক কিছুই নহে। মহাস্ৰা তুল্নীদ'দ বলেশ £-- 


চৌপাই। 
সেহি দানে জগ্ধার হেরাই 
জীগ5 যখ1 ম্বগ্গু ভম যাই ॥ 


তাহাঁক (আতম্্াকে) জানিলে জগৎ হারাইয়া যায়। যেমন জাগরিত 


হইলে স্বপ্ন মিথা। ও ভ্রম বলিয়া বোধ হয়, তদ্দপ এই জগৎ স্বযূ* মিথ্যা ও 


ভ্রমমূলক, ইহাতে জাল! ও যন্ত্রণা কিরূপে সগ্তবিতে পারে? তোমাকে উপদেশ- 


প্রদঙ্গে একটী আখ্যায়িক! বলিতেছি মন দিয়! শুন। 


একদা এক মেষগালক কোন পর্বাতগুহায় একটা ব্যাপ্রশাবক পাইয়। 


ম্ষদিগের সহিত তাহাকে লালন পালন করিরাছিল। বান্রশিশ্ু বড় হইল 
কিত্ত দীর্ঘনংস্কারবশতঃ তাহার আচরণ মেষদিগের মত হইল, সে আপনাকে 
মেষ বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। একদিন জঙ্গলে মেধনকল চরিতেছিল 


হঠাৎ একটা ব্যাঘ্বের আগমনে সমস্ত মেষ প্রাণভক্ষে প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল ॥ 


তাহাদের অনুকরণে ব্যাগ্রশাবকও দৌড়িতে লাগিল। কিন্তু ব্যাপ্র মেবদিগকে 
আক্রমণ না! করিয়া ব্যাত্রশিশুর পথাবরোব করিল, তাহাকে বলিল--“তুমি 


পলাইত্তেছ কেন?” ব্যাদ্রশিশ্ু উত্তর করিল_-“তোমাকে দেখিয়া, যেহেতু 
তুমি আমার মেধকুলের শত্রু” | ব্যাঁঘ্ঘ বলিল--"পুতর 1 তুমি কদাচ মেষ 
নহ--কুসংস্কারবশতঃ ভ্রমে পড়িয়া আপনাকে মেষজ্ঞান করিতেছ, ভুমি 


তোমার স্বরূপ অবগত নহ। তুমি যদি আপনাকে চিনিতে সক্ষম হইতে 


জানিতে পারিতে যে আমি তোমার স্বজাতি এবং মেষগণ তোমার বিজাতি। 
আচ্ছা, একটা কাজ কর। তুমি আমাকে ও মেষগণকে দেখিতেছ, ক্ষিস্ত .. 


পি 


আপনাকে দেখিতে পাইতেছ না। একবাঁর অদূরে তড়াগের জলে তোমার 


মুখ দেখিয়া আইম। দ্বরূপ দর্শন হইলে সমস্ত ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে। তোমার. 
দ্বব্ধপ যদি মেষের মত হয় তখন জানিবে তুমি তাহাদের স্বজাতি, যদি আমার ১ 


৪৫৬. পন্থা । .. [চৈত্র 


মহ হয় তাহা হইলে আমার স্বজাতি । কেমন ভাল কথা নয়” ? ব্যা্রশাবক 
বলিল--"মহাশর়, যুক্তিযুক্ত কথ! বলিয়াছেন, আমি তাহাই করিতেছি” |. 
এই কথ! বলিয়া যেমন বাপ্রশীবক জলে আপনার স্বরূপ দেখিল অমনি তাহায় 
নুদীর্ঘকালব্যাপী সংস্কার দূর হইল। তখন সে মনে মনে বলিতে লাগিল 
খহে!] ভ্রমের কি প্রবলতা, আমি এত দিন কি ভমেই পতিত ভ্ইয়াছিলাম। 
ব্যাত্ব হুইয়! মেষ সাঞ্জিয়াছিলাম। তখন ব্যাপ্র বলিল “আর ভাবিতেছ কি, 
7 এখন তোমার অবিদ্যা দুরীহত হইয়াছে, এস এখন আমরা উভয়ে এক একটা 
করিয়া মেষদিগকে ভক্ষণ করিয়! কুতার্থ হই*। 
এই আগ্যায়িকা শুনাইয়। মহাত্মা! গঙ্গাগীর বলিলেন এ ব্যা্ গুরু যেন্ধপে 
ব্যাশ্রশাবককে স্বরূপ দূশন করাইয়া সুখী ও কুতার্থ করিয়াছিল, হে বৎস! 
 অহান্গণও তদ্ধপ দেহাভিমানণী জীবকে স্বরপ দশন করাইয়। অবিগ্ভা, 
মোহন্ধপ চিরমিথা। সংসার জালা যন্থণার হস্ত হইতে নিস্তার করেন এবং 
আত্মার এক্যন্ঞান জন্মাইয়া মংসার ভাব ও নেহভাব নিবুন্ত করেন। তখন 
জীবের দীনতা ৪ হীনতা বিদুরিত হয়। দে আর লঘুচেতা থাকে না বরং 
সে আপনাকে তখন ভূমা মহান্‌ আম্ম! বপিয়া নিশ্চয় জ্ঞান করে। 
গুশু-দেব! সেই আত্মা কি প্রকার? 
উত্তর--হে প্রিরদর্শন ! 


সৎ চিৎ আনন্দ 
অস্তি ভাতি প্রির 
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাত! 

ধ্যান ধ্যেয় ধ্যাত! 

পিতা! পুল পবিত্রাথা 
7106 16100152008, টি যাং০৬ 1501০, 710০ 131155 
ভক্ত ভগবান্‌ ভাখবত 


মেই এক, অদ্বিতীয্ন, অথ, অনন্ত, অনাদি, 'অচন, হজ, অক্রিয় ও অব্যয় 
একমাত্র আম্ঙই পুর্দোজ পিবিধ প্রচারে খিখাজনান আছেন। ভিণিই 
ব্রন্ম, তিনিই তুমি। বেবাদির মহামস্থ ও মহাবান্য দ্বার! তাখ।স্পষ্ট ও বিপেগ 
ক্ধপে বুঝিতে পারিবে । সাবধান চিত্তে অবণ কর £-- 


১৩০৮) দরবারে মহাক্সা! গঞ্ধাগীর অঘোরী। ৪৫৭ 
ধখেদ-_“প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম? 
যন্ুর্বে_-''অহং র্ধান্ি' ূ 
ৃ বেদের মভামন্ত্র মকল। 
আামবেদ --“তত্বমপি” : 
অধর্কবেদ--.“অয়মায্াবক্ষা? 
মহাবাক্য--“তনোইহুম্?) 
“ইয়াহু ও ইয়। মলহু*' (আবি ভাষায় সেই আমি ব| 
আমিই সেই) 
“থুদ খোদা”? ( গাগি ভাষায় “আমিই শত্তৃ? ) 
৫ '“ অয়নল্‌ হকৃ" (আধিভাষায় “আমি ব্রন্ধী”) 
সেই আঙ্মাই এক মাত্র বসত, নেই আম্মাই,তোমার 9611, তাহাতে নাম 
পপ আরোপিত বা! কলিত হইলে জগৎ প্রপঞ্চনামে খাত হয়| জ্ঞানের 
জ্যোতির উদয় হইলে যুক্তি ও বিচারের দর্পণে স্বীয় শ্বরপ অবগত হওয় 
. যায়। তখন নাম ও রাপর মিথ্যাত্ব স্পষ্ট অনুভূত হওয়ায় জগৎপ্রপঞ্চ বা 
. পরেহপ্রপঞ্চের স্বহন্থ অস্তিত্ব আব থাকে না! জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন 2-- 
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৪ 


8% 


10১09 10986112500 187 ৮1060) 016 50106 5/1500900007093, (6 
1০০ ০৪৮ 015501৮9017 079 0০91) 015816 200 1959 00010 02100558200. 
(0109. তখন জীববন্দ সত্য, জগৎ মিথ্য।, “একমেবাদ্ধি তীয়ম্”, “একবক্ষ, 
দ্বিতীয় নান্তি? 4079 ৮1600৮6 0৩58০0174,৮ এই মহাবাক্যগুলির মর্ষাদ! 
বুঝিয়! জীবনুক্ত ও বিদেহ-_-পদবাচ্য হওয়া যাঁয়। অগ্য এই পর্ধ্যজ, যাহা. 
শ্রবণ করিলে, তাহা মনন কর । আগামী দরবারে আবার আলো/চন| করা 
হইবে। রাব্রিবেশী ছিলনা বলিয়া দরবার ভঙ্গ হইল। | 
| (ক্রমশঃ ) 
অনৈক রিন্দ | 


৪৫৮ পন্থা? [ চত্র। 
পাগলের প্রলাপ । 





( পুর্বপ্রকাশিতের পর ) 
(১৬১) 


শ্ব্জামক্রোমাদি ক্ষুধাতৃষানিড্রার মত শারীরধর্শ, বতলিন শরীরঙ 
থাকিবে, ততদিন থাকিবে; তবে শরীরের ধর্দ যে তোমার ধর্ম নয়, 
এই জ্ঞান দৃঢ় করিবার অভ্যাস করিতে পারিলে কতকটা উহাদের হাত এড়ান 
যায়, অথবা উহাদের গতির প্রবণতা ফিরাইতে পারিলেও কতকটা উহারা 
ক্সনুকৃল হয়। কামনা করিতে হন« জগজ্জীবের মঙ্গল কামনা কর, ক্রোধ 
ফরিতে হয়, পাপের উপর কর, লোভ করিতে হয়, ভগবৎপপ্রেম স্ুধাপানে 
কর, মোহ্‌ হয়, ভগবত্নামশ্রবণে হউক, এইরূপ প্রকারে কাঁমক্রোধাদিকে 
নিজের সঙ্গে টানিয়। লইতে পারিলে আর উহাদের পরাজয় করিবার 
'আবশ্তকত! থাকে না। 

(১৬২) 

ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করাই জীবের পরমধর্মা। ইহ 
ভিন্ন ধর্ম কি, তাহা বলিতে পারি না। 'দকলই তাহার ইচ্ছা, আমার 
আবার ইচ্ছ।কি ? এইন্সপ যে ভাবিতে পারিল, সেই যথার্থ যোগী) মানুষত্ত 
নিতা কতই ইচ্ছ। করে, কতই সঙ্কপ্প করে, কিন্ত দাঁড়ায় অন্তব্ূপ। মানুষের 
ইচ্ছ। বিড়ম্বনা, বাতুলত1, অবিদ্া। পাপপুণ্য, ভালমন্ন, স্যায়অন্যায়, 
বিচার করা জজের কার্ধ্য, সাধুর কাধ্য নয়। বিপ্তা অবিগ্যা সকলই তাহার 
ইচ্ছা আর তিনি মঙ্গলময়। দর্শনশান্ত্র যেখানে শেষ হয়, সেইথান হইতে 
ধন্মে, আরম্ভ । ধরন্দ তর্কবিচারের গোচরীভূত বিষয়ই হয়, তাহ! নিত্য, 
শুদ্ধ 13 শ্বতঃলিদ্ধ। ম্ায়অন্তার ভালমন্দ, পাপপুণ্য স্তায়শান্ত্র ও নীতি-, 
শংস্ের আলোচ্য ; সাধু যিনি তিনি উদ্দাসীন, নিরপেক্ষ ভগবানের উপর. 
সম্পূর্ণ নির্ভরমীল। সর্বসন্কল্প হ্যাগই গ্রকত সন্গ্যাস। 


১৩০৮] পাঁগলের প্রলাপ । 00018৫৯ 
| (১৬৩) 


বা? হয়ে গেছে, য হচ্চে, যা হবে, সবই ভালোর জগ্য। ধু ডোবার রর 
তালোর জগ্ভ বাঁ আমার ভালোর জন্ত নয়, জগতের ভালোর জন্ত। মন্ 
মনে করাই পাপ, মন্দ আশঙ্কা করাই পাপ, মন্দ কল্পনা করাই পাপ, 
সমস্তই ঈীশ্বরের ইচ্ছ?, মঙ্গলময়ের ইচ্ছা কখনই মন্দ হইতে পারে না। 


(১৬৪) 


বেদাস্তের অদ্বৈতবাদ আমার ভাল লাগে না। এহংরঙ্ষান্মি এ কথা 
আমার প্রাণে লাগে না; আমি ধাহাকে পাইলে প্রিতৃগ্চ হই, আ 
ধ্যানজ্ঞান জপ তপ সকলই ধাহাকে পাইবার জন্য), তিনি কখন আমি 
পরি ন। তিনি যর্দি আমি হইব, তবে ত আম. পুর্ণ অথ অভাবশুন্ত। 
ডবে আর তাহাকে পাইবার জন্য জানিবার জন্ত আমার এত ইচ্ছা 
এত আগ্রহ কেন? সেই পু্থ বন্দের কখনও অভাববোধ গস্তব নছে। 
যতক্ষণ জ্ঞান থাকিবে, ততক্ষণ জ্ঞেয় বস্তরই জ্ঞান হইবে; জ্গানাতীত 
বন্তর জ্ঞান কিরূপে সম্তবে! জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সন্বন্ধই জ্ঞান, যতক্ষণ জ্ঞান 
থ।কিবে, ততক্ষণ জ্ঞাত। ও জ্ঞয় এক হইতে পারে না। সুযুপ্তি অবস্থায় 
জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হইতে পারে বটে, কিন্তু ভাহার উপলদ্ধি হয়না । 
 *অহং ব্রহ্ম অন্মি বলিলে প্রথমতঃ ট্বতভাবের কথাই বল] হইল; কারণ অহং 
ও ব্রহ্ম এই ছইটা বস্ত মাছে, প্রথমেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। হখন 
আনি ছাড়! জগতের যাঁবতীম্স বস্ততে ব্রহ্ম উপলদ্ধি হইবে, তখনই জানিবে 
যথাথ ত্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে । দেখ ভাই, মিছরি হইতে যাইও না, ভাহাতে সখ 
নাই, পিপীলিকা হইও, যে মজ! পাইবে। ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন, 
চিনি হওয়া ডাল নয়, চিনি থেতে ভালবাসি ।' | 






(১৬৫) 


মা! আমার অন্ধতমসীচ্ছনন হৃদয়ে তুমি থাকিলেও তোমাকে দেখিতে 
. পাইতেছি না, তাই বলি, মা! এ আধার প্রাণের ভিতর একবার তোমার. 
প্রেষের আলে। জালিয়! দাও, তা" হ'লে যদিও তোমাকে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট 


৪৬৯ পল্থা।  [চৈজ্ 
দেখিতে না পাই, তথাপি চাইকি, তোমার ক্ষশিক আবছায়াও দেখিতে গাইব, 
 নতৃবা। অন্ধকারে কি কখনও ছায়। পড়ে ? | 
(১৬৬) 


যে আলে পাইয়াছে, যে আর জগতে কোথাও অন্ধকার দেখিতে পায় না, 
কারণ সে যেখানে যায় সেস্থান তৎক্ষণাৎ তাহার নিজের আলোকে আলো।- 
কিত দেখে; সেইরূপ শ্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি কাহাকেও অজ্ঞান দেখেন না, 
তাহার প্রাণের জ্যোতিতে তিনি বিশ্ব ব্রন্নাও প্রভামিত দেখেন । 
(১৬৭) 
দুগ্ধ হইতে ঘ্বৃত একবার নিষ্ধাপিত হইলে আর তাহ! পুনরায় কখনই 
হুগ্ধের সহিভ মিশ্রিত হয় না) সেইরূপ যে একবার এই সংসারের বাহিরে 
ক্াড়াইতে পারিয়াছে, তাহার আর কথ্নও সংসারে পিপ্ু হইবার ভঙ্ষ 
থাকে না। 
(১৬৮) 
শিশুর হাদি, প্রেমের আখি, সাধুর জ্যে।তিঃ, বন্ধুর প্রীতি, আর স্বর্ণের 
ছণ্ব ইহাদের কোন্টা ঘে কি তাহা চিনিবার যে! নাই। 


(১৬৯) 


লৌকে বলে 'শব"'টা মায়ের চরণম্পশে “শিবন্ধ” লভিয়াছে ;) আমি বপি, 
না, সেই দ্রেবাদিদেব মহাদেবই আমার মায়ের পায়ে জীবন সপিয়া “শব” 
প্রাপ্ত হইয়াছেন । | 
(১৭*) 
মা! চক্ষু বুগাইলে তোর কালোরূপ দেখি, আর চাহিলে তোর আলোরূপ 
দেবি; তাই বাচিয়া আছি, নতুবা তোর তিলেক অদর্শনে প্র।ণ বহির্ধত হইত 1 
(১৭২) 
সকল বিষয়ই উৎকর্ষের রম সীমার উপস্থিত হইলে তাহাক্স বিক্লৃতির 


'াশঙ্ক। অধিকতর বৃদ্ধি হয়) ধনে সর্প, জ্ঞানে দন্ত, প্রেমে উন্মাদ, সাধনে 
ক্সভিমান তাহার নিদর্শন । 
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(১৭২) 

ম! শিশুর অভাব সকলই বুঝেন এবং শিশু তাহ! অগ্ুভব করিবার পূর্বেই 
স্বর তাহা পূরণ করিয়। থাকেন; কিন্তু তাই বলিয়। তিনি ষে তাহার সকল 
আব্দার পূর্ণ করিবেন, ইহা যুক্তিদগত নয়। গ্রককৃত অভাব ম্বতঃই পূর্ণ হয়, 
কল্িত অভাব ছুই একটা পূর্ণ হইলে তাহ! নিতান্তই অননটকুপা বলিয়া 
আর্নও। . (ক্রমশঃ) 


দৌহাতৃতলহরী ৷ 


উর 





(*ম সংখ্যার ৩৩২ পৃঠার পর হইতে) 


(১৪৩) 
বহুত দ্বাসঞ্চয় অই চোর রাঁজভয় হোঁয়। 
কাদে উপর বীজরী পরত কহত সব কোর ॥ 
যেখানে অর্দক পনরাশি স্থিত গাকে, সেখানেই চৌর ও রাঁজভয় অধিক 
সকলে বলে কাদার উপরই বাজ পড়ি থকে । (সন্তবতঃ এই গোঁহাতে 
পুরাকালীন সৌধশিখরশেতন কংসকলস উপন্ক্ষিত হইয়া থাকিবে। ) | 
(১৪৭) 
ওছে নর কে পেটমে রহৈন মোটা বাত। 
আধ সের কে পাত্রমে কৈসে সের সমাত ॥ 


নিকৃষ্ট ব্যক্তির পেটে গুরুতর কথা থাঁকে না, আধ/সবী পাত্রে একসের 
কিরূপে ধরিবে ? 
(১৪৮) ্‌ 
প্রীতি জোসীখো, ঈথ সৌজইা জু রস কী খান। 
জই। গাঠ তই রস নহী যহী প্রীতি কীবান ॥ 


যদি প্রীতি শিক্ষা! করিতে চাহ ত ইক্ষুর নিকট হহঠ্ে শিক্ষা করিও, বাহা 


৪৬২ | গন্থা | 1 চেত্র 


অপুর বলের খনি ; পরস্ত উহার যেখানে গ্রস্থী, সেখানে দেখিবৈ কস নাই; 
ইহাই প্রীতির নিগুঢ় তত্ব জানিবে। 
(১৮৯) 
বিপত বরাবর সুখ নহা জে! থোড়ে দিন হোয়। 
ইষ্ট মিত্র বন্ধু জিতে জান পরৈ' সব কোয়॥ 
বিপদের তুল্য সুখ নাই, যদি, তাহ অল্পদিন শ্ারী হয়) (কারণ বিপদে 
পড়িলে) আত্মীয় বন্ধুবান্ধব যত আছে, নকলকেই জানা যায়। 
(১৫৬) 
নেহ নিবাঁহন কঠিন হৈ ফির্যৌ জগত সব জোম়। 
বিমল প্রীতি নহি দেখিয়ৈ শ্বারথ লগ সব কোয় ॥ 
স্নেহ (অট্হতুকী ল্রীতি) রক্ষা করা বড়ই কঠিন; সমস্ত পৃথিবী 
পরিভ্রমণ করিলেও বিমল প্রীতি দেখিতে পাইবে না, সকলেই দেখিবে স্বাথ- 
পরবশ হইয়া প্রীতি করিয়া থাকে। 
(১৫১) 
অপনে অপনে কব থপৈ লিখি পূজত ভিয় ভীতি । 
| সুঞ্চল ফলে মন কামন! তুলপী প্রেম প্রতীতি ॥ 
স্্রীলোকেরা দেয়ালে শ্বহস্তলিখিত অলিম্পন পুজা করে) হে তুলনি! 
যাহার যানৃশ পরম ও বিশ্বাস, তাহার তাদৃশ মনস্কামনা সফল হুইয়! 
থাকে। 
(8৫2) 
তুলসী জঙ্টা বিবেক নহি, তহ ন কীট্জৈ বাস। 
সেত সেভ সব একসে করর কপূর কপাল ॥ 
হে তুলসি! যেখানে ভাল মন্দ বিচার নাই, তথায় বাদ করিও না। 
ধেখানে বশের কৌড়া, কর্পুর ও কার্পাম গ্রভৃপ্তি সকল শ্বেত বস্তই এক সমান, 
(সেখানে বাস করিও না)। 0 
রঃ (১৫৩) 
লাম নাম আরাধবৌ। তুলসী বুথ! ন জায়। 
লরিকাঈ কৌ পৈরুবৌ 'শাগে হোত সহায় ॥ 


১৩০৮] . ফ্োহাযৃতলহরী । ৪৬২ 
হেতুগসি ! রামন!স সাধন কখনও বৃখ] হয় না; যেমন শৈশবে সম্ভরণ 
শিক্ষা করিলে পরে তাহা সহায়তা করে। 
(১৫৪) 
জিম পনিহারী জেবরী &ৈচত কটে পষাণ। 
তুলসী রসন1 রাম কহু পাপ কিতক অনুমান ॥ 
বধেমন জল তুলিবার দড়ি টানিতে টাণিতে পাষাণও কাটিয়া যায়, হে. 
ভুলনি! দেইরূপ রাম নাম উচ্চারণ করিলে কত শত পাপ থগুন হর, অনুমান 
করিয়! লও। 
(১৫৫) 
তুলসী রসনা তো ভলী জো তু সুমিটৈ রাষ। 
নাতর কাড়ি নিকাপিয়ৈ মুখ মে ভলৌ৷ ন চাঁম ॥ 
হেতুললি! রসনা তবে ভাপ, যগ্তপ তাহা নামন্মরণ করে, নতুষ! 
তাহ। ছিড়িয়! বাহির করিয়া ফেল, মুখে বৃথা একথও চামড়া রাখা ভাল নয় । 


(১৫৬) 


তুঙ্সসী বিলম ন কীিয়ৈ ভজিলীট্জ রঘুনীর । 
তন তরকস্তে জাত হৈ শ্বাস সারিখে তীর ॥ 
তৃশপি | বিলম্ব করিও না, রঘুণীর রামচন্দ্রকে ভজনা করিয়া লও? 
তনুক্ষপ তুণায় হইতে শ্বাস সদৃশ তাঁর বাচির হইয়। যাইতেছে। 
(১৫৭) 
এটৈ সাধে সব সধৈ সম সাধে সব জায় । 
জো গহি সেটৰ মুল কৌ ফুটিল ফলৈ অধায় ॥ 
এক সাধন! করিলে সকল সাধনাই কর! হয়, এককালে বহুবিধ সাধনা 
ফরিতে গেলে সকল সাধনাই নষ্ট হয়; যেযাইয়া মূল সেবা করে, সেল. 
ফলে পরিতৃপ্ত হয়। 
(১৫৮) 
স্বারথ সীতায়াম হৈ পরমারথ সিয়রাম। 
তুলসী তেরো দুসরে ছ্গার কহা হৈ কাম ও, 


৪৬৪ ছা [ত 
তুলসি! তোমার স্বার্থ পরমার্থ সকলই সেই সীতারাম) ভবে ম্সার, 
পরের দ্বারে তোমার কি কার্য ? 0 
. (১৫৯ ) 
বাথ পরমারথ আুলভ সকল একহী ওর । 
দ্বার দুরে দীনত1 উচিত ন তুলসী ভোর ॥ 
্‌ তুলসী ! তোমার সকল শ্বার্থ পরমার্থ একই শানে সুলভ, অতএব পরের 
দ্বারে দীনতা স্বীকার করা তোমার উচিত নয়। . 
(ক্রমশঃ ) 
শগোবিন্লাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 


সস 


শ্বশান সৈকতে । 


০১১৩১৩১১ 





( পূর্ন গ্রকাশিতের পর) 
( ২ ) 


ও “তন বিতেশ 1”- নেত্র চাহিলাম, পদতলে সরোজ অভাগিনী আবিরুক 
ধারে অশ্রু ঢালিতেছিশ ।- আমার হইয়াছে কি? সরোগ্গ কিছু বলিল না, 
 যুঝি বগিতে পারিল না; আমার ধীরে ধীরে সমস্ত মনে হইতে লাগিল।-., 
অস্ত বৈকালে নৌকাবিহারের কথা মনে পড়িল, মনে পড়িল অনজ্ভনাথের 
ৃ সহিত আর ঘোর সংঘর্ষ ঘটন| গিয়াছে, মনে পড়িল আমার নৌক! ডুবিয়| 
ছিল--ভাঁর পর ৯ তাঁর পর ?- | 
আমি লক্ষপতির একমাত্র সন্তান। শৈশবে মাডৃহীন সাইন 
 ঠকশোরে পিতা তীর্ঘস্থলে প্রাণত্যাগ করিয়া অমরধামে গ্রশ্নাণ করিয়াছিলেন; 
সংসারে আমি একমাত্র কর্তা, এখন আমার বয়স প্রা ত্রিংশবর্ষ। আমার 
অভিষেক ক্রিয়ার পর এই কয়েক বংসর মধোই যত প্রকার পাঁতক জগতে 
বর্তমান বা গুপ্ত, তৎসমন্তের প্রত্যেকের অনুষ্ঠান করিতে আমি অনুমাতর 





১৩০৮] শান সৈকতে । 


পশ্াথপন্দ হই লাই) কেহ গতিবন্ধকণড নাই? বসান সহজ পি: 
. জুটিয়াছিল, আমি অহোরাত্র প্রতিপল সর্বপ্রকার পাতকের আচরণ করির্ধা! 
আজ এই কয়েক বদর মধ্যেই সর্বস্বান্ত হইয়াছি। আমার পাপের, 
পরিণাম হয় না,_দর্বোপরি, অদমত্তাবস্থায় বারাঙ্গনাবিমুগ্ধ মহাপাতকী 
 আদি-মানা ধন্ম পদ্দীকে আপরিণয় অশেষ যন্ত্রনা প্রদান করিয়া আদিয়াছি! 
জানিতাম না দে হতভাগিনী সীতাসাবিত্রীতুল্যা পরম পতিশ্রতা- পাপিষ্ট- 
ধর্পের মন্দ বুঝিবে কি 1--নৌকাবিহারের পূর্বে দূঢ় রজ্জ,তে বন্ধনপূর্ববক': 
তাহাকে ভীষণ প্রহার করিয়াঁছিলাম--তার পর$ মগ্যবিকৃতমস্তিফ লইয়] 
অনস্তনাথের সহিত নৌকাবিহারে গিয়াছিলাম, তথায় পাতকীতে পাতকীতে 
ঘোর সংগ্রাম সংঘটত হয়_-মামার ক্ষু্দ তরণী ডুবিয়াছিল, তটিনীর অনস্ত 
খরক্োতে আমি ভাপিয়া গিয়াছিলাম, জানিনা কিরূপে উদ্ধার পাইয়াছি! 
সহস! সেই স্বপ্নের কথ! মনে পড়িল, এ কি, আমার হস্ত অবশ, স্থানে স্থানে 
(বিষম বেদনা, বুঝিল।ম ইহ শিবাদংশনজনিত নহে, কলহকালীন লগুড়াঘাত, 
ও অস্ত্রাধাতনিত। কোথা বেই মহাশ্শশান? এ কিন্প্র?ঠ এ কি. 
শিক্ষা দিলে প্রভু? একি লীলা তোমার !-_দেবী, দ্রেবি ! সরোজ,-+ 
তুমি__তুমি সহসা দ্বারে কে আঘাত করিল, সরোজ উঠিয়া ছ্বারোদঘাটন 
করিতেই--এ কি স্বপ্ন না প্রকৃত? এ কি সত্য না ইন্্রজাল? প্রত, 
বিরাট পুরুষ, জ্যোতির্য় ! আমি কি ্বর্গৰারে 8 “তিষ্ঠ বল!” মহাপুরুষ, 
একটি লতার রস আমার মুখে প্রদান করিলেন, অমৃত! আমি শরীরে - 
নববশ প্রাপ্ত হইলাম, উঠিগ্া] বসিতে চেষ্টা করিলাম,_এমন সময় বাহিরে 
কাক ডাকিয়া! উঠিল, ত্বরিতে চাহিয়া দেখি মহাপুরুষ অন্তত হইয়াছেন! 
সেই স্ুপ্রভাতে বহুদিব্স পরে আমি সঙ্গেহে সরোগকে ডাকিলাম,: 
ন্ৃভীগিনীর হদয়তন্ত্রীতে না জানি কি মধুর বন্কার বাজিয। উঠিয়াছিল |: 
তীব্র আনন্দ সহ করিতে ন৷ পারিয়া সারোজ কীদিয়া ফেলিল, আমার ও মর 
ভেদিয়! দীর্ঘ নিখান সহ অশ্রনীর উথলিয়। উঠিল ! 
_. পরে শুনিলাম, সেই মহাপুরুষই আমাকে উত্তাল উর্দিমাকুল নদীগর্ভ 
হইতে উদ্ধার করিয়া গৃহে আনিয়। সরোজকে আমার শুশ্রধাঁয় নিষুদ্ধ 
| করিয়। যান। ক্রমে ক্রমে আমি আরোগ্া লাভ করিলাম, আমার মতি গতি 
€ ঞ&) | 
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সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়! গিয্লাছে, এখন আমি গ্বর্গের বিমল জেযোতিঃতলে 
দিব্য ভাবে উদ্ভাগিত হইতে লাগিলাম । আমার সম্পত্তি গুলি সমস্তই নিলাষে 
বিক্রল্ন হইয়া গিয়াছিল, তৎসমস্তেন্ন কোনও কোনও অংশ সুক্ত করিবার 
চেষ্টার রহিলাম। 

কিন্তু জামি সেই অপূর্ব ন্বপ্রের কথ ভুলিতে পারিলাম না। দেশে 
দেশে চতুর্দিকে সাধ্যমত লোক প্রেরণ করিয়। মহাপুরুষের অন্বেষণ করিয়াছি, 
সন্ধান পাই নাই । আমাদের নিলয়ের অদুরেই ভীমসলীলা পক্মা, তাহার 
তীরে শ্বশান, আমি শ্বপ্রেও এই মহাশ্মশান দর্শন করিয়াছিলাম। সেই 
শৃশানের পার্খাতিক্রম করিয়া 'একটি নুপ্রশস্ত বয্ও গিয়াছে, তাহা স্থানীয় 
বন্দরে পহুছিবার পথ । এই পথের সীমান্তে পশ্চিন প্রান্তে বারাঙ্গনাদের 
সারি সারি আলয়--ষেন বিকট নরকধাম! আমার নিরয়জীবনের কালে 
আমি এই পথে আমার নরকলালসা পরিতৃপ্সির নিমিন্ত সর্বদা নিশীথে স্মাগম 
করিতাম। এ পথে নানাপ্রকাঁর অপদেবভার ৰ্বিভীষিক1 বাষ্্রী থাকিলেও, 
তাদৃশ অগিষ্ট গ্রদ লাম্পট্্য ব্যবসার নিবুত্তি ছিল না, লম্পটের! নিজে নিজেও 
এক একটা উপদ্েেবতা বিশেষ । 

আমিও আমার এ প্রকার পারিষদগণ্র মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় ছিলাম । 
নদী হইতে নির্গত হইয়া একটি ক্ষু্র খাল গিয়াছে, তাহার তীরে তীরে 
অরশ্য ভিতর দিয়! যে সঙ্কীণ পথ, তদ্বার! ব্রহ্মপুত্রের শাখামোহনায় পৌছান 
যায়; তাহাই আমাদের পৃর্ব্বোক্ত বন্দরের শেষ সীম! ; পুন্তাম্মা! ভীর্থ যাত্রীগণ 
বঙ্গপুপ্রের এই শাখা পথে জলবান খোগে মহাতীর্থ কামাধ্যাক্স গমন করিস! 
থাকেন! আমার স্বপ্পে এই পথই ধর্মপথ 1--কি অপুর্ব স্বপ্ন! 

একদিন হঠাৎ সাধ হইল- ঠিক সাঁধ নয়, কৌতুহল হইল, এইবার 
শ্বশানক্ষেত্র দেখিয়া আপিব। সেই অপুর্ব শ্বপ্পের পর আর ত সে শশান 
অতিক্রম করি নাই, কি যেন ছুরাশী হৃদয়ে প্রবল হইয়৷ উঠিল, সেই শুভ্র 
পৃর্ণিম! নিশা নিণীথে আম সকলের অগোচরে ছদ্মবেশে শ্মশানমুখে 
চপিলাম। | ডি 

অনেক পিশাচ আমাকে অতিক্রম করিল, তাহারা অপদেবতা নে, . 
চাহারা! এক একটি জীবস্ত মরপিশা5--উঃ | আমিও একদিন এমনই 
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ছিলাম! পূর্ববৃস্তান্ত মনে পড়িয়া মুছর্তেক আমার শরীর কণ্টকিত হ্ইয় 
উঠিল! আমি অরণা প্রাস্ত দিয়া চুপিচুপি বহুদূর গিয়া! গভীর নিশীথে 

খুঁহে ফিরিতেছিলাম ১ সেই গ্গ্যোতক পরিপ্লাবিত ফুল্ল নিশীথে বৃক্ষান্তরালে 

দিবস ভাবিয়! মূর্খ মুখর কোকিল ক্ষণে ক্ষণে ডাকিয়া উঠিতেছিল ) শুভ্রতম 
ধাংশুর স্িগ্ধ কাঞ্চনবৎ কৌমুদিরাশি পঞ্মার বীচি বিষুন্ধ চঞ্চলনীরে 
অপূর্ব তঙ্গে নাঁচিয়া নাচিযা তরল সুবার স্ায় ছুটিয়া চলিয়াছিল গ্আামি 
মুগ্ধনয়নে আম্ম তুলিয়া তাহাই দেখিতে দেখিতে পন্থা অতিবাহণ করিতে" 
ছিলাম ;_ সহসা! আমার গতিরোধ হইল. শ্বেতবস্ত্র বিমক্ডিত এক অতি 
দীর্ঘ অপূর্বব মূর্তি পঞ্চহস্ত দুরে আঁমার সম্মুখে! আমি অত্যন্ত ভীত হই 
নাইঈ,__সাহমী বলিয়া আমার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল নতুবা এ গভীর নিশীখে আমি 
কিরূপে দেই সর্বজনবিদিত তীতিক্ষেত্র মহাশ্মশানে কেবলমাত্র কৌতুহলের 
বশবর্তী হইয়া ভ্রমণে সাহনী হইতে পারি ? যাহা হউক, তীক্ষদৃষ্টিতে 
চাহিয়া! দেখিলাম, বুষলাম, পিশাচ বাঁ অপদেবতা নহে, ইনি সেই মহাপুরুষ 
আমি ত্রস্তভাবে তাঁহাকে 'পণতিসাঁনমে অগ্রপর হইতে না হইতেই তিনি 
একটি নাতিক্ষদ্র পুলিন্না আমার হন্তে প্রদান করিলেন; আমি প্রশ্ন 
করিতে যাইব, মহাপুরুষ ছুটিয়া পঞ্মার বিশাল গভে বম্প প্রদান করিলেন, 
আমি পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ ছুটিয়্া গিয়। দেখিলাম তিনি অনুষ্ঠ ;-উ-্বল জোকার 
যনরদুর দৃষ্টি যায়, দেখিলান--আর তীহার দশন পাইগ্াম না। কত হাদয়ে, 
গৃহপানে প্রত্যাব্্বন করিতে পথিমধ্যে শুনিতে পাইপাখ-মধুর অথভ 
গভীর শ্বরে দিব্য গীতধবনি উঠিতেছে-_ | 
£হরে মুরারে মধুটকটভারে"- ইত্যাদি | 

- শুহে আপিলাম, তখন প্রায় ভোর। বাটার সকলে আমার জন্য শসব্যন্ত, 

শঙ্কিত; আমি আসিয়া পহছিলে সকলে শান্ম হইলেন। গুভাতে সর্বাঞ্রে, 
সরোজকে লইয়া এক নিভৃত কক্ষে হেই পুলিন্দা উন্মোচন করিলাম-- এ কি! 
আমার পিতার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক ভাহার মধ্যে! আমার পিভার নামান্কিত 
[ যোহরযুক্ত কতকগুলি দলিল [সকলই বুঝিলাম, পিতা! পিতা! 1-- 
কোথা তুমি! 


এ র্‌ রং 
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ইহার পর সেই সমস্ত দলিলবলে আমি আমার পূর্বপহৃত সম্পত্তিগুলি 
প্রাপ্ত হইলাম এবং তদপেক্ষা আরও দশগুণ অধিক আয়ের এক বিপুল 
সম্পত্তি আমার হস্তগত হইল। ইতিমধ্যে শুনিলাম, তীর্থে আমার পিতার 
মৃত্যু রটনা সত্য ভিত্তিহীন। “কোনও সিদ্ধ পুকবের শরণাগত হইয়। 
তিনি পরমপদ প্রত্যাশায় নিরুদ্দেশ হইয়্াছিলেন।”' আবার কেহ কেহ 
বলিল.--“তিনি তীর্থেই মৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই বিষাদ রজনী ভীম 
ঝঞ্ধা ও বৃষ্টি প্রপীড়িতা অন্ধতমসাময়ী থাকায় আত্মীয় স্বজন অনুচরবর্গ 
তাহার শান্ত্রবিহিত রূপ উত্তম সৎকার করিতে ন৷ পারায় তিনি সুক্তাত্মা 
হইতে পাবেন নাই ! এতদিন নানা করেণে ইহা গোপন ছিল।”” জানি 
ন1; ভগবান সর্বজ্ঞ; আমি নানা সন্দেহে আকুলচিত্ে সম্্ীক নবতীর্ঘথ 
পরিন্রমন করিয়। প্রতি স্থানে তাহার প্রেতকৃত্য ও পিওদান সমাধা করিয়া 
কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলাঁম। গয়ায় স্বপ্ন দেখিলাম, পিত। আসিয়া বলিলেন, 
“তুমি আমার ধন্য পুক্র”--পিতার আরুতি অধিকল বিরাট পুরুষের গ্টাঁয় ! 
তাহার পর শুনিতাঁম এবং স্বচক্ষে দেখিয়াছিও, পদ্মাতীরে ষেস্থানে 
আমার মাতৃদেরীর শশ্মান মন্দির অদ্ধভগ্রাবস্থায় দণ্ডাঁয়মান তথায় প্রতি 
ত্রে অপখখ্য পুষ্পবৃষ্টি হইয়া থাকে, পদ্মারতীর সমগ্র শ্মশান এক অপূর্ব 
দিব্য পৌরভে পরিমগ্র খাকে | অংমি সমাধিমন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করিলাম । 
তাহার পরেও বহুদিবস পর্য্যস্ত আমাদের উদ্যানবাটার সৌধ প্রকোষ্ঠে সরোজ 
ও আমি নিবিষ্ট চিন্তে শুনিতে পাইতাম, মাতৃদেবীর সমাধিমন্দির চুড়ায় সেই 
বিরাট শ্মশান সৈকত প্রকম্পিত করিয়া, বিরাট কক্ষ পৃণ্যনলীবা। পদ্মার পুত 
সলীল উচ্ছলিত করিয়। কি এক মধুর অমিয় বঙ্করে বীণাধ্বনি হইত-- 
“হরে মুরারে” ইত্যাদি । . 
একদিবস সরোজের অভিলাযান্ুরূপে মন্দির সম্মুখে বহুমুল্য প্রস্তরফণক 
_ গ্রতিষ্ঠ। করিলাম,_-তাহাঁতে লিখিয়! দেওয়া হইল-_ 
“হরে মুরারে মধুকৈটভারে 
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে। 
যজ্জেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষে 
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ৪৮ 


বত সিরা 8৬৯: 


ইহার পর নিশীথে যে বীণা ধবনি হইত তাঁহাতে শুনিতে পাইতাম, সেই: 
শান দৈকতে পবিত্র শাস্তি চালিকা দিয়া দিব্য ধ্বনি ক্ষব্ধিত হইতেছে-_.. 


শান্তি! শান্তি! 


শীদক্ষিনারঞ্জন মিত্র মভুম্দার 


চি 


শ্রীমন্ভাগবদ্দীতা । 


( পুর্ব প্রকাঁশিতের পর) 





০৩ 


কিন্ত আপনার বশে ধার মনোবৃত্তি- 

মনোবুত্তি বশেহিত সকল ইন্দ্রিয় 

[ ইন্দ্রিয় সকল পুনঃ 1 রাগদ্ধেষ শূন্য, 

তেম্তি ইব্ছিয় যোগে স্নগি বি্ষন্কে 

লভেন্‌ স'ধক ] তিনি চিভের ] প্রসাদ (১৯)॥ ৬৪ |. 
[ চিত্তের এ প্রসাদ যবে উপজে [ সাধকে ] 
তখন তাহার সর্ধ ছুঃখ অবসান ; 

গ্রসপ্নচেতার বুদ্ধি [ আকাশের মত- 

বিস্তারিয়া চারিদিকে অচঞ্চল ভাবে 

আত্মার স্বরূপে, ] আশু হয় প্রতিষ্ঠিত । ॥ ৬৫ ॥ 
[ সমাহিত নহে কভু অবস-_ইন্ড্রিয়- 

পুরুধ; ] অপমাহিতে ন! জন্মে কদাপি 
'আন্মবিষয়িণী ] বুদ্ধি [ যারে প্রস্তা বলি; 





0১৯) প্রসাদ” প্রসাদম্- প্রসন্তাস্বাস্থা ; শঙ্কর । শাত্ত ;) ম্বামী। নির্দলতা ; 
স্বামানুর । ৰ 


8৭০ 


পন্থা। [চৈত্র 
থাকুক অন্তরে গ্রজা! প্রতিষ্ঠার কথ! 17 
[ বুদ্ধির অভাবে তথ ] নহে সম্ভাবিত 
ভাবন| অসমাহিতে ; [আত্মবিষয়ক 
ধ্যানেরে ভাবনা কহি)] অভাবনা পরে 
নাহি শাস্তি; সুখ কৌথা অশাস্তপুরুষে ? ॥ ৬৬1 
স্বৈরচারী ইন্দ্রিয়ের একৃটারো| যদি 
বত প্বীকাবে মনঃ, দেই একেকটি 
হরে পুরুষের প্রজ্ঞা, [ শ্বৈরগতি বহি ] 
বাষু যথা হরে তরি [ অস্থির ] সাগরে 
[কি বলিব, যদ্দি সর্ব ইঞ্জিয় বস্তুত! 
্বটকারে মানব মন, কি উৎপাত ঘটে 1] ॥ ৬৭ ॥ 
এ নিমিত্ত, মহাবাহো, [ পুনরপি বলি,-_ 
সাধক হউকৃ কিম্বা সিদ্ধই হউন, ] 
নকল ইন্দতিয় বৃত্তি ধার নিগৃহীত 
ইন্দ্রিয় স্ম্তোগা বস্ত্র হইতে অশেষে, 
[ জানিবা ] তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত বলি]। 
[ 'পজ্জার গ্রতিষ্ঠ!, সিদ্ধ নরের লক্ষণ, 
জ্ঞানের সাধন, যদি সাধকে তা ঘটে । 111৬৮ ॥ 
যা ইতর ) সর্বভূতে [ অন্ধতমোময়ী ] 
শর্বরী, [ গ্রন্থ যাহে জন্তকুল সদ!. 
তা] সংঘমী (২৯) [স্থিত প্রজ্ঞ পক্ষে দিবালোক )-- 
তিনি ] তাহে জাগরিত [ “তার প্রজ্ঞা চক্ষঃ 
সতত সে পরমার্থ তত্ব উন্মীপিত 7ঃ 
[ আর 1 যাহে ভূতসর্্ধ [ সর্বচিতে | জাগে,- 
[ জাগে বথাস্বী, মোহ নিদ্রার আবেশে, ] 
ত1 শর্ধরী পরযার্থ দশশী মুনি পক্ষে । 





(৯৯) সংযমী--জিতেন্িয় যোগী । শঙ্কর ।-. 


১৬০৮] 





্ীমস্ভাগবদ্গীতা ৪৭১. 


[তিনিতাহে স্ুড সম তার প্রাজ্ঞানেত্র 

উল্‌ক প্রমুখ দিবা_অন্ধ জীবমত 

সেপ্শবষয় দিবালোকে স্বতঃ নিমীপিত। 

এস্কলে শর্বরীরূপ। আত্মতত্বনিষ্ঠা, 

তেমতি বিষয়নিষ্ঠ। দিবাঁলোক রূপা 

অমং্যনী পক্ষে, কিন্তু সংঘমীর পক্ষে 

কতা উভপ্রি বিপরীত, বলিয়! বর্ণিত 

বুঝহ বিশেষে এবে বূপক উন্মোচি। ] 1৬৪7 
[ শোতাম্বিনী ) শোতঃপুঞ্জ চারিভিতে [ বছি] 
প্রবেশে সাগব্দগভভে, কিন্ত সে পরণে 

[ অগাঁধ | বারিধি ফ্থ! নাহি অতিক্রমে 

আপন মর্ধ্যাদ1[ কভু, থাকে পূর্বভাবে 1, 
তেমতি বিষয়চয় ধাহাতে প্রবেশে, 

[ কিন্তু পিন্ধু সম ধিনি অচল স্বভাবে 

অবস্থিত, ভোগলাভে অবিকু ভচিত, ] 

তিনিই লভেন শাস্তি (২১) নহে তোগকামী 11 ৭ ৭ 
অশেষে কামনা তাজি বিহরেন [ শ্খে] 

যে পুরুষ, বীতম্পূহ [ অলন্ধ অঞ্জনে 1) 

[ তেমতি অজ্জিত অর্থে ] মমতাবঞ্জিত, 

যিনি অভিমান ত্যাগি আপন উত্কর্ষে], 

মে পুরুষ [স্থিতপ্রজ্ঞ ] শান্তি অধিকারী | ॥ ৭১ ॥ 
| সাধকের পক্ষে, ] পা, ব্রাঙ্গীস্থিতি এইঃ 

[ “ত্রাক্মীস্থিতি” শব্দে ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি, 
ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি কিন্বা ব্রন্মজ্ঞাননিষ্ঠা। 1 

এহেন পরনাবস্থ। সাধক লভিয়! 

[ সংসারজ দুঃখ স্থে 1 নামোহেন কভু 1) 





২১) শাস্তি” শত্তিং মাক্ষ । শঙ্কর! ফৈবলা, স্বামী। 


৪৭২ পন্থা । 7. [চৈত্র 


অন্তিম কালেও যদি [ ক্ষণকাঁল ভরে] 

হয় লব্ধ এ অবস্থ।, সাধাকর তবে 

করনতলগত রন্ষণির্বাণ সম্পদ 

[ “কি কহিব আশৈশবস্থিত যদি ইথেঃ 

ব্রদ্ষপদে লয় “ত্রহ্ষনিব্বাণ” জানিবা ]1 ॥ ৭২ ॥ 
শোকপন্কনিমগ্রং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ | 
উজ্জছারার্জুনং তক্তং স কৃষ্ণচশরণংমমঃ ॥ 


আপস 


মরণ ও মরণান্তে । 


রা 





ভ্ম নাক প্রায় উনিশ শত বংসর হইল গ্রীহানধর্ন্ গ্রন্থ বাইবেল 
প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে মানবাত্সা যে অমর তাহার উল্লেখ আছে। 
শ্রষ্টানগণ বলেন, এই তত্বটা প্রভূ যিশুই সর্বপ্রথমে মানবসমাজে আনয়ন 
ও প্রচার করিয়াছেন । কিন্তু তাহাদের এই উক্তি কি প্রকৃত? কখনই 
হইতে পারে না! অভি গ্রাচীন আধ্য খধিদের প্রচারিত সনাতন বৈদিক 
ধর্সের কথা ছাড়িয়া দাও; তাহার বছ পরবর্তী অথচ গ্রীষ্টধর্শের বছ পূর্ববর্তী 
মিশর, পারশ্ত ও চীনদেশবানীদের ধন্গ্রস্থ গুলি আলোচনা করিলেই 
শ্ষ্টানদের পূর্বোক্ত উত্তি যে একেবারে অনীচীন ও অমৌক্তিক তাহা 
বিশেষক্ধপে উপলব্ধি হইবে। মিশরদেশীয়দের “বুক অব্দ্দি ভেড্‌”? (8০০৮ 
০1106 19620 ) নামক পুরাতন ধর্মগ্রন্থে মরণের পরে জীব পরলোকে 
কিরূপ প্রয়াণ করে, তাহার প্রনঙ্গ পাঠ কর, আস্মার অমরত্ব সনবদ্ধে জানিতে 
পারিবে । উক্ত গ্রস্থে লিখা আছে, মরণাস্তে ধান্মিক সাধুর জীবাত্মা_ 
এইরূপ বলিয়। থাকে 2 | . 
ওহে ঈশ্বরের পার্ধদ সহ্চরগণ, আমার দিগে তোমাদের হস্ত প্রসারণ 
কর, যে হেতু আমিও তোমাদের সান্ধপ্য লাভ করিয়াছি। 





সিন: মরণ ও মরণান্তে ) 


রঃ হে গুধিরিদ। আপনি জ্যোতিঃস্বামী অথঢ নিরাময় ও. নাশ 
তিমির ধদয়ে মহদাশ্রমে আপনি বাঁদ করিতেছেন, আপনাকে অভিবাদন 
| করি। আপনার আম্ম! পবিত্র হওয়াতে, আমি আপনার সশ্ুখীন, হই 
হস্তদ্বন আপনার চতুর্দিকে প্রন!বিত করিতেছি । 
আমি স্বর্গদ্ধার উন্মুন্ত করি। সেম্পিদে আমি যেরূপ আলি. হ্ইয়া- 

ছিলাম তাহাই করিতেছি । আমি আমার হৃদয়ের জ্ঞান অবগ্রত আছি। 
আমার ইচ্ছামাত্র আমার জয়, আমার বাহুদ্বর়,। আমার আজ্বাদ্বয় আমার 
বশে ও অধিকারে আদিয়াছে । এএমেপ্টখির তোরণদ্বারে আমার, আনম 
আমার দেহ কারাগারে আবদ্ধ নহে! * 
| মরণান্তে পঃলোকে হরীবাম্মার কার্ধা কলাপাদির বিস্ুত বিবরণ এই. 
ঃ ৃ গন্ধে বরিত আছে; তাহা হইতে আর অধিক উদ্ধত করিলে পাঠকের 
বিরক্তিকর হইবে আশঙ্কা করিস্বা তাহাতে অভ্তিমে পুণ্যায়ার বিজয় ও 
. মুক্তিলাভ সম্বন্ধে উপসংহারে যাহা লেখা আছে, কেবল মাত্র ভাহারই 
-.. উল্লেখ গরুর মনে করিলাম । 
_. মুতব্যক্তি দেবত্ব লাভ করিয়া নিয়হর দেবলোকে দেবগণসহ্‌. বাদ 
করিবেন, ইনি কখনই পরিত্যক্ত হইবেন না। স্বর্গীয় মন্দাকি নীর আত 
জল তিনি পান করিবেন। তাহার আল্মা! কারাবদ্ধ হইবে না, কারণ 
ূ যাহারা উক্ত আত্মার সংস্পর্শে আইপে, তাহারাই মুক্রি লাশ করে। কবি 
নত তাহা ভক্ষণ করিতে পারিবে ন।। 1 





এপাশ পা পপাতা পাাপিলাপিশী পিস পাাসাপিওপশপাস্স্পাপাশীসশপিপলাশিপাপলপীপা শপপপাপপাপপ পপ শশা লি ৬০০৮০৮৮  এিও 
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৪৭৪ পন্থা । [চৈত্র 


 ধন্দুবীর যাঁরাধু্। (287 00056 ) যিশু খ্রীষ্টের বু পুর্বে পারস্তদেপে 
অ|বিভূতি হইয়। ধর্ম গ্রাচার করেন, এই ধর্মকে যারাথুষ্বীয়ান ধর্ম কহে) 
| এই ধর্শের মন্ব গরধান ধন্মগ্রষ্থের লাম জেন্দাবেন্ত! বা আবেস্তা (৩৬০৮৮ ) 1 
জীবাস্তার অমরত্ব সপ্ধদ্ধে এই গান্থে বিশদরূপে লেখা আছে। 
-- সাধুগণের আত্ম প্রথম পদক্ষেপে ছমত নামক স্বর্গে উপস্থিত হয় 
তৎপর দ্বিতীয় পদক্ষেপে হুধ্ত নামক স্বর্গে উপনীত হয়; তৃতীয় পদক্ষেপে 
হোরই লাক স্বর্গে উপনীত হয়| পরিশেষে কথিতাম্া চতুর্থ পদক্ষেপে 
অঙ্গয় জ্যোতির্য় রাঁজো উপস্থিত হইয়া থাকে । * 

ইতঃপূর্বে যে সাধু আম্মা! পরলোকগামী হইয়াছেন, ঠিনি কথিত 
আঁক্সীকে এই বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন, “হে মৃত সাধু আম্মা, তুঙ্গি 
 শোণিতমাঁংপময় ভবন, পার্থিব বিষয় ও স্থল জগৎ পরিত্যাগ করিফা। 
 প্রখালে হপ্ম অদৃ্ জগতে উপনীত হইয়াছ, বিনশ্বর রাজা হইতে অবি“স্বার 
বাঁজো আসিয়া; তুমি আছ কেমন? তোমার মঙ্গল হউক ! 

তচ্ছরণে ভগবান অন্ুরা মজ্ন (ঈশ্বর) বশিলেন, “তাহাকে কোন 
কথা লিজ্ঞাসা করিও না, কারণ দেহ হইতে আতার বিচ্ছ্দেরূপ অতি ভীষণ 
 শুদারুণ পথ অবলক্ষনে এই রা শ্র্গরাঞজজেয আসিয়াছে ! তাহাকে আবার 
কুশল গ্রশ গিজ্ঞাসাঁ কি ?"” 
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১৩০৮] মরণ ও ম্রণীন্তে। ৪৭৫ 


পারস্ত ভাষায় ডেসাটির্‌ (0০98) নামক প্রদিগ্ধ গ্রছে ও সু প্রসিদ্ধ পারঙ্ক 
কবিগণের গ্রন্থে জীবান্মার অমরত্ব ও অবিনখ্বরত্ব সগ্থে ভূগি ভূরি প্রমাণ ও. 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়। বায়। দঘৃটান্তত্বরূপ নিষ্ে কিছু উদ্ধৃত করিলাম। 

দর্ধশক্তিমান্‌ পরমেশ্বর সর্ব প্রাণী মধ্যে মন্গঘাকেই আম্মার উপযুক্ধ 
্জধিকারী ছনে করিয়া, সেই মুক্ত মৌলিক, অপাঠিব এবং ক্ষুতপিপাসা 
বর্জিত মেই আতপ প্রদান করিলেন, কালে ক্রম বিকাশে ও নর রি রর 
হানব দেবখ্ প্রাণ্ড হয়। 

তাহার অপরিসীম জ্ঞান ও অপ্রমের বুদ্ধির সাহাযে তিনি সেই আত্মাকে 
পার্থিব স্কুল জেহের গে সংযোজিত করিলেন । বদি মানুষ তাহার পার্থিৰ 
দ্ধ ধারণক্কালে নতকাধ্য কে তব ধর পঞেব অঞুপকণ করি কান 
লাঁত করে তবে তাহাকে হার্টা্প, (77৮5,) কহে। 

মানুষ সুপ কলেবর পরিতাগ করা মাই আমি ( ঈশ্বর) উর: 
দেবরাজ্য ন্বর্থে 2ইয়া যাই, যাহাতে তথায় তাহার দেব সাক্ষাৎকার ;ও 
আমার দর্শন লাভ ঘটিতে পারে। | 

কিন্তু মানুষ কথিতরূপে হার্টস্প না হইয়! যদি জ্ঞানের অধিকারী হয় 
ও অধর্ম্ম এবং প।পানুষ্ঠান হইতে বিরত থাকে, তবে আমি (ঈশ্বর) তাহাকে 
দ্রেবভাদের পদ্বীতে উন্নত করিয়। থাকি । প্রত্যেক মানুষ ভাহায় জান 
ও পবিত্র ধর্মভাবের অন্ন্ধপ স্বর্রাজ্জেয ও নক্ষত্রমগ্লে জ্ঞানিগণের পদবী 
লাঁভ করিবেন এবং দেই আনন্দময়ধামে তিনি চিরকাল বাস করিবেন। *. 7 
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৪৬ 1 পন্থা, [চৈত্র 


চীনদেখে পরলোকগত পিতৃপিতানহাদির আস্মার পুজা ও উপাসনা 
' পদ্ধতি আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তদ্বারা স্পষ্টই দেখ! যায় 
মে মৃত্যুর পরও যে জীবাত্মা অবিনশ্বর ও বর্তমান থাঁকে এই বিশ্বাস ও আবহ- 
মানকাল হইতে সেই দেশে প্রচালিত হইয়া আসিতেছে । স্থুকিং (91৮- 
8702) নামক গ্রস্থ চীনদেশের প্রাচীন মৌলিক গ্রস্থ। প্রসিদ্ধ জেম্স্‌ 
লেজ সাহেব (৯17 167)5[.020০ ) বলেন, ইহাতে খ্রীঃ পৃঃ ২৩৫৭ হইতে 
শ্রী পৃহ ৬৯৭ বৎসর পদ্যন্ত চীনদেশীর এতিহাসিক ঘটনাবলী বিবুত আছে, 
তন্মধ্যে পরলোকগন রঃ পুরুষগণের আম্মা যে অবিনাশী ও তাহার! যে 
তাহাদের বংশাবরগদের এবং টীনরাছোর হিতের জনা সর্বদ। দৃষ্টি রাখেন, 
্‌ তাভার ভুরি তুরি উল্লেণ হাহ।তে পাওসা বার । তন্মধ্যে পান করং ১৪০১ 
হইতে ১৩৭৪ খ্রীঃ পৃঃ পধ্যস্ত চীনে রাজত্ব করেন, ঠিনি তাহার প্রজাবৃন্দকে 
সপ্ধোধন করিয়া বলিয়াছিলেন ১-- 

তোমাদিগকে গ্রতিপালন ও পোঁণ করাই আমাব উদ্দেশ্য । আমার 
পূর্ব পুরুষগণ এখন অধ্যাপ্মরাজ্োর অধীখর হইয়াছেন, আমি এখন ভীহাদেরই 
বিষয় চিন্তা করিতেছি । যদি আমি এ মরজগাতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়! বসবান, 
করত রাঁজা শাসনে ভ্রম প্রমাদ করি, তবে আমাদের বংশ স্থাপরিতা সেই 
মহা অধীশ্বর আমার পাপের প্রায়শ্চিন্ত শ্বরূপ কঠোর দণ্ড বিধান করিবেন, 
এবং বলিবেন, “€কন্‌ আম।র গ্রজাগণকে ভুমি অবথা উৎপীড়ন করিতেছ” ? 
ভোমরা অপংখা এজাবুন্দ বদি তোমাদের জীবন চিরশ্মদীম় কারতে যত্রবান 
না হও, বদি আমার সঙ্গে একমত না হও ও আমার রাজনীতি কুশলে 
অনুমোদন ন! কর, তবে পুর্বতন শু পরহুলোকগত রাজাগণ তোমাদের এই 
“পাপ কার্য্ের জন্ত তোমাদের প্রতি কঠোর শাসন দণ্ড প্রেরণ করিবেন, 
এবং বলিবেন, "কেন ভোমর। আমর নবীন বংখধরের সঙ্গে একমত না 


৮৮ শাপলা শিীশি শিশি শিট শিতিশিতীকীশিীলি পলা পাস পাপা সী পপ পালা 
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১১০৮] মরণ ও মরণান্তে। ৪৭৭ 


হ্‌ইয়। পুণ্য লাভে বরঞ্চত হইতেচ”? যখন তীহাঁরা স্বর্গশোক হইতে; 
_ তোমাদের গ্রতি দণ্ড বিধান করিবেন, তথন তাহা হইতে আর উদ্ধারের ও 
পলায়নের পথ থাকিবে ন1। টি 885 ও 
তোমাদের পরলোকগত পিতা ও পিহামহ প্রভৃতি পুর্নপুরুষগণ তোমা: 
দিগকে এখন কাটিয়া খণ্ড থণ্ড করিয়া ফেঞ্গিবেন ও তোমরা তাহাদিগের কর্তৃক. 
পরিত্যক্ত হইবে, এবং তাহারা তোমাদিগকে মৃতু সুখ হইতে রক্ষা 
করিবেন না।* র 
এই বিশ্বাপ চীনদেশীয়দের মনে পুরুবান্ুক্মে দুঢ় বদ্ধমূল হইয়া আসাতে: 
মৃত্যু জনিত চিত, ভয় ও বিভীষিকা তাহাদের মনে স্থান পায় না। মরণ, 
সঙ্বদ্ে তাহারা বড এক্ট। হক্ষেপ করে ন। বলিলে৪ অতক্তি হয় না। 
সব্বেষামপি চৈতেষ! মান্সজ্ঞানং পরং স্থৃষ্ঠম। 
তদ্ধাগ্র্যং সর্বাবিদ্ছানাং প্রাপাতেহা মুতংততত ॥ 
৮৫ প্লো। ১২শ আঃ মন্ভুসংহিতা | 
(ভগ বলিলেন ) £--এই সকল মোক্ষসাদন কর্শের মধ্যে আত্মজ্ঞানই 
শ্রেষ্ঠ, ইহা মকল বিদ্যার মধো প্রধান এবং ইহ! হইতেই মোক্ষ লাভ হয়। 
ত্ীষ্টান ধর্মের বু পূর্বের অন্থান্ত প্র!চীন ধর্মগন্থাদি হইতে এইরূপ 
আরও শত সহত্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়! দেখান যাইতে পারে র্‌ বীশুপ্রীষ্টে 
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৪৭৮ এ পক্ছা। চৈত্র 


'আবিউবের ও বাইবেল প্রচারের বহু বর শভাঁধি পূর্বে পৃথিবীর নানাদেশে 
আদার অমরত্বের বিশ্বান জন সমাজে গ্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টধর্দ তাহার 
প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র । 

আম্মার অমরদ্থের বিশ্বাস ত্রীষ্টানধর্্দ বিশেষ উৎদাহ ও আনন্দের সহিত, 
পোধণ কর! সত্বেও কেন যে তাহাদের গাহ্ন্থ্য জীবনে, সাহিত্য কাব্য 
্রস্থাদিতে এবং শিল্পাদি কাধে যৃহা সৃথ্থন্ধে এইরূপ ভীষণ তাব পরিলক্ষিত 
হয়, ভাহ। এক বিষম রহম্য বলিতে হইবে। উক্ত ধর্দ্দে নরকে ও নরক যন্ত্রণার 
বিশ্বাস আছে বলিয়াই কি মৃহ্বার নামে তাহাদের এইকপ আতঙ্কের কারণ ! 
তাহা হইতে পারে না, কারণ চীনদেশীয় এবং প্রাচীন অন্থানা দেশীয় ধরে 
ও নরকে বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল ও আছে, কিন্তু কই? সুতা সম্বন্ধে ত 
কথিত ধর্মাদিতে এইরূপ কোন বিভীধিকার ভাব পরিলক্ষিত হয় না। 
এই ভাবকে ধন্মগত ন1! বণিয়। জাতিগত বলা যাইতে পারে। হইতে পারে 
আধুনিক ইজরোপীয় পাশ্চাত্য জাতি সকল অপরিসীম শোধ্য ও বলবীর্ধ্য 
সম্পন্ন হওয়াতে কাজেই মুত্যু জনিত ক্লেশ ও শোক ছুঃখাদি তাহাদের মনে 
ভীতি উৎপাদন করে এবং মরণের পর গুণ দেহ বিহীন অবস্থার ধারণা 
করিতে ও তত্ধারা যে কোন রূপ স্গখান্থভব হইতে পারে এক্ষপ ভাব আঁদে 
তাহাদের ধান ধারণায় অনভ্যন্ত মনে স্থান পাইতে পারে না; কাজেই ম্রণে 
তাহাদের এত আতঙ্ক! এত ভয়! | 

অপরু পক্ষে, 'প্রাচ্য জাতি সমূহ বাহ জগতের ক্রিয়াদিতে নিমীলিতনেত্র, 
অন্তর্জগতের রুহস্ত ভেদে স্বতঃ প্রবৃত্ত ধ্যান।দিতে চিরাত্াস্ত এবং এই 
নশ্বরদেহের ইন্ত্রিগ্াদিরিপু সমুহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্ত সর্বদা 
সচেষ্ট, কাজেই তাহার! মৃত্যু প্রাসাদাৎ এই পাথিব স্থুলদেহ হইতে বিুক্ত 
ও উৎক্রান্ত হইয়! মুক্তি লাভ করত অবাধ চিন্তার অধিকারী হওয়াকে 
| বিশেষ বাঞ্ছনীয় মনে করেন। তাই পাশ্চাত্য জাতি মৃড়্যুকে এইন্ধপ 
_ শত্রভাবে ও ভীতির চক্ষে এবং প্রাচ্জাতি স্হদ্ভাবে ও শ্রীতির নয়লে 
নিরীক্ষণ করিয়] থাকেন। (ভ্রমণ) 


শীসদর্শন. দাসু। 





৯৩০৮] ভক্তির ভগবাঁন্‌। 


ভক্তির ভগবান্‌। 


পন] ঠকবর্দের অনেকেরই নিকট €ণঙগেসের নাম স্বগরিচিত ইসরায়েল 
ব| ইছ্দীদিগের ঠিনি একজন প্রধান নেতা ও ধণ্ মাঁজক ছিলেন, আবস্টুক, 
হইলেই তিনি পর্বত উপরি যাইয়া প্রার্থনা করিতেন 'ও দৈববাণী দ্বার" 
ভগবদাঁদেশ শুনিতে পাইতেন। উএকদিবদ অতি গ্রতাষে সেই অভিগ্রাক্জে 
মোজেস পর্দমতে যাঁইতেছিলেন এমন সময়ে পথ পার্শে এক কুটার অপ্যে 
অতিশয় আলন্দধবনি শুনিয়া কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত ক্রি 
দাড়াইলেন এনং শুনিলেন যে রুষক পত্রী তাহার স্বামীক্ষে বলতেছে যে. 
জপ জামানের বই নৌভাগা অনেক দিদির পর আক বাদন! পুর্ণ হইবে 
এই ছাগী ঈশ্বর কুপায় নিরাপদে প্রসব করিয়াছে ও গ্রচুর জগ্ধ দিতেছে সর্বা 
উ্রগমেই এই ছুই আজ ভগবানকে খাঁওয়াইব অনেক দিন এইরূপ বর্ত্ব 
তাহাকে খাওয়াইতে পারি নাই । এই কথাগুলিন কর্ণগোচর হইবামাত্র 
ধর্ম যাজকের মাপাদ মন্তক কোধে জলিয়া গেল এবং তাহার কটু ভতসনা 
শুণিয়। কৃষক দম্পতী চমকিত ও ভীত হইয়া বাহিরে আপিয়। দণ্ডায়মান 
হইলে পর মোজেস্‌ তাহাদের বলিতে লাগিলেন রে দবুত্তের ভোর 
এতদূর স্পর্ধা যে আমার সম্মুখে ঈশ্বরেরহঅবমাননা করিতেছিস বাহাঁকে 
অভাপুরুষেরা ও বিস্তর চেঈাঁয় দেখিতে পায়না! এবং আমার ন্যায় গ্রেরিতও 
পর্বত উপরে না যাইলে ধাহার আদেশ শুনিতে পায় না তিনি তোদের, 
ছ|গদুগ্ধ খাইতে এখানে আসিবেন ও তোর! শ্বহস্তে তাহাকে দগ্ধ থাওয়াইকি ৃ 
বলিয়া গর্ব করিতেছিন। তোদের কিরূপ শান্তি সমুচিত হইবে বুঝিতেছি 
না। যাহ হইঈক এইবার তোদের দৌষঞ্চমা করিলাম পুনর্বার গুনিলে 
সসুচিত শাস্তি দিব এই বলিয়। তিনি দ্রুতপদে পর্বতাভিমুখে চলিঘ গেলেন: 
এপং তছুশবি যাইয়া নিয়মিত আদ্াধনা শেষ করিয়। ভগবদাদেশ প্রাথির 
অপেক্ষায় রহিলেন। ক্রমে বেলা আধিক হইস্বা গেল কিন্তু" -দৈববাণী সে দিন 
নর শুনিতে পাইলেন ন1। প্রতিজ্ঞা করিয়। আপিয়াছেন আদেশ না শুনিযা! 
'ফিরিবেন না, সুতরাং হদয় ব্পারক শবে উপালন| করিয়া পর্দত প্রতিধ্বনিত 
করিতে, লাগিলেন। তাহাতে কোন ফল হইল না, সমস্ত দিবস তথাক্ক: 





৪৮৭ পন্থা । [ চৈত্র 


অনাহাবে পড়িয়া! বছিহেন হৃর্য অস্তগত প্রায় একপ ম্মযে অ।কাশ বাদী 
শুনিলেন “মোজেস্‌ কেন বুখা গ্রলাপ বকিতেছ্ছ গৃহে ফিরিয়া যাও আন্ত 
বাণী অ।ক।শে বিলীন হইল ১ কিছ মোজেস্‌ ছাডিলেন না পুনর্মার সকতিগ্লে 
ক্রনান কবিতে লাগিলেন । ত্মনেবক্ষণ পবে গাঁবার আকাশ বাণী শুনিলেন 
“গাষণ্ড তুমি আজ আমার ভক্তের জদয়ে দুঃখ দিয়াছ তাহাতে আমি দুঃখ 
প|ইয়াছি তোমাৰ স্কাতর আরাপনাতেও আমাৰ মে কট যাইতেছে না। 
কে তোমাকে বলিয়াছে ষে আমি ছাগল ছুগ্ধ খাইনা। ভোমাব উপাঁপন। 
খাইয়া থাকি তোমার ন্যায় যাজকদেব উপাসনা গ্রহণ করিশাঁর জণ্য 
পর্বন্ের উপবে কি ধন পাতিয়। ফাখিরাছি তৃমি কি আমার সমস্ত বুঝিয়াছ 2 
নাকি এই চরাচর বিশ্বরক্মাণ্ডেব মধ্যে আমার কর্মের সুষ্ম তত বিন্দুমাত্র 
ও ঘাঁহা কেহ কপন নিদ্ধীরিত কবিতে পাবে নাই ও পারিবে ন। তাহা ভুমি 
পিদ্ধাস্ত করিয়া ফেলিসাছ্ছ * বে মুড তোর এতদূৰ অহঙ্কার গুস্পন্ধ। যে আমি 
কিকপিষ। থ।কি ও কিনা কৰিব থাকি তাভা তুমি অবগত হৃষটযাঁছ ও 
আঁমাকে সীমাবদ্ধ কবিযাছ » তোমাঁব ন্যায় ছুর্বাভ আর কে আছে যদি মঙ্গল 
কামনা থাকে তাহা হইলে অবিল্ধে যাইয] এ কূমক ও কুষক পরীর না 
বন্ধন! কর তাহা হইলে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইবে ও আবার দৈববাণী শুনিতে 
শইবে। ভক্ক চিন্তে যেন পাবে ভাহাবর আবাব জ্ঞান চক্ষু কেখক) 
ভক্তের মধ্যাদা রক্ষা কর তোমাব ও মর্যাদা থাকিবে । এই আকাশ বাণী 
শেষ হইবাঁমাত মহান অভিমানী ও ক্ষমতাবান মৌজেস্‌ অঙ্ক বিগলিত নষন 
হইয়। পুর্দোন্র ভক্তুদ্ধয়েব কুটারে সমাগত হইসা তাহাদেব পদ বনান করিয়া 
অপবাঁধ মাক্ষ্ণা ভিক্ষী কবিষাছিলেন এবং ইহা কথিত আছে যে সেই 
রলুষকের কুটাবেব প্রাঙ্গনে জ্বূনী ধন্মবাজক মোগেপের দিব্য দৃষ্টি লাভ হইয়/ছিল 


ও ঠিনি ধন্য হইযাছিলেন। 
শ্ীবদন্তকুমাব দেন। 





সাবধান! সাধধান 1 
কেন নকল তাল বিহার ব্যবহার করিক্লাট। 
স্বাস্থ্য নট করিতেষ্ছেন। 


তদ্ি ৪ ভকাত্রম কেজেফরী করা 
গোলাপ ফুল মাকা! 


অ্ুজ্ভ্ুজ্ল ছ্বিক্াষ্জ ।' 


পান ও আহাকেন সহিত ববহার্যয, 1 

২হা বাবহাকে স্বপ্নদোষ, ধাতুক্ষীণতা 
কাশি, গশক্ষত গু শারীরিক ছুর্বলত। নাশ 
ববে হি ১ স্ুধাবুদ্ধি ৭ শরীর সবল 
হস শব” হোৌগন্ধে মন গুফুটিত হয় | ক্রম 


সপ পিস সপ 
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সোগদ্ধগুক্ু+ ৫1 শরিক জিব টারৰ 
রিও তীঘ শি, টুর তে নাক 


এ 


স্পেল ঞ  প পা সপিপ শিপ শপ শট শাশিশটা শশা শা লীািশাপিশাশপিপপাসস 


তে, ৮7 লগ কা শি হি 


ও ূ 

এই জছান্গী তৈলকাবছ্।বে স্বীগুকষ | 
ভাব নেশেল অনান্দ গর্ত মাগাপনল 

81, টাকপ। পভ তি যাখতীষ কেশ শী % 

১৮৯ হয হক লানঃ দেনা ঘষে বৃকরর্ণ চন 

লবুঠগো ডি শন উল 

নি শ্রিপ্ধ ও শীতল খাম এব যু ৃ 
াযববৌগ নিবাল্তি হয | সম্ভাব্য হু । ধিশেবর করিল দেলেয়া লইবেন নচেৎ ঠক 

[তা মাথাঘোব » দাগ গরম 22 ২ম এস | প্জনেক প্রকার নকল ভাখুজ বিছা, 


চি নাথাক।, সব্ধদ। বিছর্য ৪ অন্তত রর র্‌ 
পক্ষ হ ছে 
ঠাবে থাঁক। গ্রভৃতি আযব ছর্কলত। বশ 52 | ৯ হছে সেই হন্য ফোটাষ রতি 


য সকল লক্ষণ ও অপণঞেত গুত্রবষ  উপলে দেখান হঙ্কল। ব্যবহার করিয় দেখু 
ঘতিলিক্ত চিন্ত। ব। মানজিক পতিএনঃ ৯11 ততিজ শ্চংা ফলদায়ক ও মহান উপকার 7 
টান ও বার জাগবণাদি দ্বারা ষ।হাপের | হহ!+পের প্রধান প্রধ।ন সংবাদ পর্বে পরশ. 


ভ্ি্চ হীীনবল হহ্যাঙ্ছে এই তৈল রি 

রম ॥ত এবং কলিকাঁতি। ইও্রীযেল একি" 
ছাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী, অধিকন্তু ১ লিকাতি। ইওর ূ রে 
ই তৈল বাবহাবে সুনিদ হয় উত্তপ্ত 


সন হঈটতে প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত । এ 
শুুিতকে শীতল কবে ও মন্‌ প্রফুলিত হয়। 


রাযি 7 পা কালান লো, রা কেবটাব উপবে রজত 
টা রঃ ) ৩ ! ৫ € 
মধ ্ 





শি 


লো 





মূল্য ছোট কোৌট11* বড কৌট! | 


শশা শশী শপ ীিাশীকীীঁি 


ধাহার( এই "ন ছোট ১ ডজন ২/০। বভ ১ ডজন ৪11৯ /. 
বহার করিযাে শইতে ১২ কোট? ডাঁকমাশুল 15/*১ ছোট" 
ঘা প্রশংলাপর 


মূল্য প্রতি শিশি ৯২ টাকা ঃ 6 কৌটা ও বড২ কে$টার কম ডাকে পাঠান 
সার ও মফঃস্মলেব সকল দোকানে হয় নণ১হস্থব ও মফংস্যলের সবল দোকান 
পাওয়া যায়। | পাওয়া যায় ! 
আদিস্থান--১১৯।৪ নং পুবাতশ চিনাং1জার, বলিকাতা। 


৫ 
ব্যানাজি এও মল্িক। 
নং ৩৫০ অপার চিৎপুর রোড,--কলিকাতা । 
[ বিডন পার্কের পশ্চিম] 
তৈয়ারি পোষাক। 
এই স্থানে সকল প্রকার সুতী, রেশম'ঃপশমী, 
_ সাচীন, ভেলভেট প্রভৃতি কাপড়ের 
নানাপ্রকর পেটার্ণের তৈয়ীরি 
পোৌধাক বিক্রয় হয়। 
সঙ্গু। চুম্কির জ্যাকেট, সল,কা» কোট ফুক 
টরপি, শাড়ী ইত্যাদি অন্যান্য দোকান 
অপেক্ষা অতি সুলভ হুল 
বিরুয় হয়। 


শাড়ী । শাড়ী! । শাড়ী! |! 


অতি সুন্দর ও নৃতন ধরনের তোস্বাই 
পাযনাপেল ও ক্রেপ 
গ্রীষ্মোপযোগী সর্বপ্রকার পোষাক। 
সৌবীন ত্রব্য। 
সিল্কের রুমাল, ছাতা, মোজা প্রভৃতি সাধারণের 
বিবিধ সে 


বকঃস্ষলের অর্ডারের সহিত কিছু টাকা পাঠাইয়! দিলে ভঃ পতে 
অতি বন্ধের সছিত প্যাক করির1 ষত শী পারা যায় 
সরবরাছ্ছকরা হয়! 


কিংএগু কোম্পানি! 


নিউ হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসী 

৮৩ ন হ্যারিসন পভ (কলেজ ইটের মোড় ), কলিকাঁতা। 

ডাক্তার ইউনান এম, বি, সি+ এম 7 ভি, এন, রাঁয়ঃ এম, ভি, চন্ত্রশেখর 
কালী এল এম, এস, প্রভৃতি দশের খ্যাতনাম। চিকিৎসকগণের দ্বারা পৃষ্ঠ 
পোষিত। কেবল আমেরিকার বিখাত “বোরিকট্যাফেলর” গুঁষধ ই্ডেন্ট 
কর! হয়। শিক্ষিত ও দক্ষ কর্ন কীশাণের দ্বার উষধের কার্য পরিচালিত 
হয়| ভাক্তার হ্রীবিশ্িনবিহ্থারী ১লপাধায় এম, বিঃ মহাশয় অর্বদ। 
উপশ্তিত থাকেন জক্ঃস্থলঙ্থ রেঃশীলণ পত্র দ্বার। রোগ বিষরণ লিখিলে 
সঙ্গ ব্যবস্থ! পাবেন কলের; গু গৃঙ্ চিকিৎসার বাকা পৃস্তক ক্টান্ষর ও 
চিকিৎপানন্বদ্ষীয় জাঁবতীয় দ্রব্যার্চি সর্কদা গ্রস্ত থাকে | যথাসম্ভব 
স্থলভ মূলো বিপ্ীত হুর । পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পজ্জ লিখিলে জচিজ্র 
ক্যাটালগ পাঠান হয়। 


শ্রীমপ্তাগবত মুল 


০ ০০ 


জীধরপ্ৰামি ক্রু ভাবাথ দখপিক। টীকা, পীপলী নারী টিপনী, 
সনাতন গোন্ধামী কৃত তোবণী শ্রীজীব খোস্বাধ কত ক্রনসন্দর্ভ, প্রীবিশ্ব 
নাথ চক্রবতি কত সারার্থ দশিণী টাক. এবং সরল ৩ শুয় ও বাঙ্জলাঅনুৰাছ 
সহ আীঘহছেন্ত্র নাথ ভাগবত রঃ কর্তর্ক নসাদিত ও প্রকাশিত । সাধারণের 
তুবিধার জনা ডিমাই ৮ পেজী টত্তদ কাগজে ছাপাওঃ প্রতি করার মূলা 
১* অন্ধ আনা, এবং প্রতি খণ্ড ৮ ক্মায় 1১০ সাড়ে চাবি আন। মূলে 
বিক্রয় করিতেছি । মফঃশ্বলে পাঠাহইতে হুইলে পৃথক ডাক মাশুল দিতে 
হুইবে| 
পুস্তক পাইবার ঠিকান।। কলিকাত'--১ নং নিমুগোন্বামীর লেন 
ৃ সম্পাদক-জ্ীমহেন্ত্রনাথ ভাগীবত রক্ত | 
এৰং আমার নিকট প্রাপ্তব্য _জীঅযোরনাথ দত্ত, 
লন্থা! অফিস,-- ১২1২ মস_জিদবাঁড়ী স্ট, কলিকাতা । 


বাজারে গহনা নয়। 


খাটি ন্বর্ণের গহন! বলিলে হয়! 

আমাদের কেমিকেল স্বর্ণের গহনা অর্কবোৎকৃষ্ট বলিয়া! একবার ইন্ড্রা- 
স্বীয়াল একদ্রিবিসন অর্থাৎ ভারতীয় শিপ্প প্রদর্শনি হইতে ফা ক্লান 
 জার্টিফিকেউ ব। প্রশংসাপত্র দিয়াছেন। এই জার্টিফিকেটে মাননীয় 
. ছোট লাট বাহাদুরের চিফ সেক্রেটারী মিফীর সি, ই, বকল্যাণড সি, আই, 
ই পরম পুজ্যপাদ রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যার এবং রায় পার্ধতী 
* শঙ্কর চৌধুদী মহোদয় প্রমুখ সন্্রান্ত ব্যক্কি বর্গের স্বাক্ষর আছে। পত্র 
রি লিখিলে এরশংস1 পত্রের নকল সহ সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান যার! 


০ক্ু০-ভিন্যুহ্ ও ক্ষার । 


৩৪৪ নং অপর হ্ংপুর রোড, বিডন ক্ষোৌরার, কলিকাতা । 


১ রো হানার হি ৃ 
বাদল।হি ল্ুগান্ধ তৈলের মনল! । ৬ 
এই মচালার গুড়া নারিকেল বাতিলের তলে ফেিবামাজ ধোর লাল 


বর্ণ ও সুগন্ধ হয়। এই মনল মিশ্রেততৈল ব্যবহার করিলে মন্তিকের 


কোন রকম পীড়। জক্মায় ন। চুলের গোড়া শক্ত এবং সৌগন্ধে মন মোহিত 
হয়| ম্িদকর কয়েকটা জুব্য থাকায় মাথা ঠান্ডা রাখে, টাক পড়ে না, 
চুলপাকা নিবারণ, কেশ বুদ্ধি গু পুরাতন টাক হইতে নুতন চুল বাহির 
হয়| এক কৌটার ছয় বো ঙল তৈল রৎ ও সুগন্ধি ছয় । মসল। দ্বার তৈল 
রং করিবার নিয়মাবলী এবং এক শিশি মনোহর সুগন্ধি আরক কোটার 
সহিত দেওয়া যায়। মফ:ব্বলে ডাক মাশুল সমেত প্রতিকৌটা ১২ টাক! 
কলিকাতায় «* আন11 ৬ ইহতে ২ কৌট। পধ্যস্ত একত্রে লইলে প্রতি 
€কৌঁটা %* আনা1;কমিশন দেওর।| ঘা । 


. স্পি৬চিন১ কাণভ্পএকমাত্র আবিষ্কারক। 
58৪ নং অপার চিৎপুর রোড, বিডন ক্ষৌয়ার, 
্‌ কলিকাতা । 


মিটি কি হিল আমর নিকট পাওয়া যায় 
_এমাস্তর-রহত্য। 
সালা সাহিত্যে এই নুতন । 
মূল্য 1%* ছয় আনা |+ 


শ্রীচপ্তী। 


শ্রীবেবেজ্রবিজয় বস্থ, এম্‌, এ, বিঃ এল, 
লিখিত চণ্ডী মহাত্ম সমেত ও 
ীমহেন্দ্রনাঁথ মিত্র প্রণীত 
চণ্ডার অপূর্বব বাঙ্জাল। পদ্যাহুবাদ | 
মুল্য | আট আন!। 
গীতগোবিন্দ। 


মধুর পদ্যহৃবাদ। 
জীনগেস্্র নাথ ঘোষ, এম, এ, ( ডেঃ ম্যাজেগ্রেট ) প্রণীত । মুল্য ॥* আন! 
স্তোত্র-রত্রহার। 
হরিস্তোত্র শিবক্টোত্র ও গুরুত্তোত্র 
রস তন্দয়ম্পশী স্তোত্রশুলি 
একত্রে মংগৃহীত 
মুল্য /০ এক আন] মাত্র ! 


অকুল-লহরী। 
১ম ও ২য় খণ্ডে সম্পুর্ণ । 
জনৈক তত্বৃতিজ্ঞা্ত এণীত ! 

বৈরাগ্য হিন্দু ধর্মের দৃঢ় ভিত্তি বৈরাগ্য বাহার হয় নাই- হিন্ধর্সে 
_ স্তাহাত্র প্রবেশ নিবেধ। অতএব যদ্যপি প্রক্কত বৈরাগ্য লাভ করিয়া 
ভশগবচ্ছরণে আত্মসমর্পণ করিতে চাঁন,তাহাহইলে অকুল লঙ্বরী পাঠ কন, 
প্রত্যেক খণ্ডের মুল্য ॥* বার আনা! | ১ 
জী্মঘোরনাঁথ দত্ত | 
৯২০1২ নং মস.জীদ-_বাতী ্রীট| 
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11 জীবনের স্বাবহার | (নীলকমল মুখোর অনুবাদিত) ০ 4& 9 
12 শটনশ্চর কিন্ধুরাজ চরিত 


কেদারনাথ বিদ্যাবাম্পতি সম্পাদিত) ০ %& ০ 

13 ঈশ্বরোপাসনা শর . ০ 2 ০ 
01% বিজ্ঞান কুত্বম | জয়চন্দ্র দিদ্ধান্তভৃষণ । প্র ০ 2 ০ 
15 ভভ্তিস্থত্রম | দেবষি নারদ কৃতম. | (শ্যামলাল গোল্যামী) ০ 2 ০ 
46 জন্ান্তর রহসা। (অধোরনাথ দত্ত প্রকাশিত ) ০ 6 ০ 
7 তীর্থ দর্শন ১ম হইতে ৫ম অংশ (বরদা প্রসাদ বু) ৬ 1০ 9 
18 ক্রোমোপ্যাথি (বাঙ্গালা )। জরীন্থব্রেক্দ্রুঞ দত | ০6 9 
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ন্হারাজ বাহাদুর ৃ 
শ্রীল যুক্ত স্যর যতীন্্রমোহন টাকুর কে, নি এস, আই, 
মহোদয়ের রাজ ভৰনে পারবারিক্‌ চিক্ষিতৎসক 
এবং স্বাস্থ্যবিধ।ন পুস্তক প্রণেতা 
ত্রীকালী দাস বিদ্যাভূবণ কবিরাজ কর্তৃক প্রতগ্ঠিত 
চরক প্রভৃতি আযুর্বেদসন্মত ওষধালয় 

রোঁশীদিগের পক্ষে চিকিতস ৰিহ্রাট যে কিরূপ বিপৃত্তিকর, ভাহা। ছুই 
চাঁরি কথায় বর্ণনা করা যায় না। বহু চিকিৎসার প্রচশন হুগুয়ায় এখনকার 
দিনে পুনঃ পুনঃ জিকিৎসীর পরিবদ্ধন প্রায় নেকেই করিস খাকে | ছিতে 
যখন বিপরীতঘটে, তখন ঘটে রুদ্ধি অনেকেরই থাকে না। তাঈ হলি, 
চিকিৎসাতত্বের আলচন। করা একান্ত কর্তব্য | কিজনা বন্মান সময়ে 
চিকিৎস। বিভ্রাট ঘটিয়! থাকে; শাস্ত্যৃত্তি অবলম্বন পুজ্থান্ুপুঙ্খ করিয়। তাহ? 
নির্ণয় করা! হুইয়াছে। কেধল চিকিৎসাঁতত্থে পাঠকর্দিগের তৃপ্তিসাধন্‌ 
হইবে কিনা? এই অনিপ্রায়ে তাহার সহিত ভবোৌবধেরও ব্যবস্থা করা 
শিয়ছে | “যে যখ! মাং প্রপদ্যন্তে ভাহ অখৈব ভজাম্যহং' এই 'গাৰ 
 স্বাক্যে বুঝাধাঁয় ঘে, ভক্তিপূর্নক যিনি যে ভাবে সাধন করেন, তিনি 
সেইরূপই পিক্ষিলাভ করিবেন। তাই বলি, রামপ্রসাদ প্রভৃতি মহ্থাত্মা- 
দিগের যে পদাষলি তাহাপ্রকুডই ভবোৌষধ । প্রমাদ প্রসঙ্গাদি পুস্তকে 
স্বেসমস্ত শীত সনিবেশিত হয় নাই অথচ ষে সকল শীত শ্রবণ মাত্র হুর্দমনীয় 
কামাদি রিপুর আক্রমণ হইতে নিঙ্ক তি পাওয়া যায়, তাঙ্থাদিগকে ভবোৌষধ 
ব্যতীত আর কি বলিব । আঁরগু কতকগুলি ভক্ষিস্,ত গ জশ্রুতপূর্বব, চিত্ত 
বিনোদন শীত সন্নিবিষউ হইয়াছে। যুদ্র। য্ত্রের ব্যয়মান্র লইয়া ই! প্রদত্ব- 
হইবে | রয়েল ১২ পেজী প্রায় ৬ ফর্ম, হুই আনা মূল্যে গছে বসিয়। পাই- 
বেন | ইহাস্থযোগ কি হুধ্োগ্ক তাঁছ। সহৃদয় পাঠকমছোদয় দিখের বিবেচ্য” 

এখানে সর্বপ্রকার তৈল. ঘ্বত, ও ওষধ সুলভ মূল্য পাওয়া বায় এবং 
- সমুপস্থিত অসমর্থ ব্যক্তিগণ বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হইতে পান্িবেন। 

স্থাপিত ১২৯২ সাল । 

৩৪১ নং অপার চিৎপুর রোড, বিডনক্ষেয়ার,”কলিকাভা। 
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নী হইতোছে। মসজিক্তমার্কা দেখিয়া লইবেন 1 সখি ফসলের কত 






রেঞ্জিউয়ী কর। 


মঙ্গাজদনার্ক। ই ০8০ 
২ 5৮% 147) + 
[55০৬১১৭০১০১ 

গোলাপের নির্যাস । 

খাটি গোলাপের প্রকুতই অভ্ভার ধাহারা গোলাপ জুলু, ব্যবহার করেন 
তাহারা জানেন প্ররুভ “গোলাপ কেছই পান না,কেবল বাজে জলে 
সামান্য খাটি গোলাপ ধিশাইর' বাজারে তাহাই জন্ডাদরে কোতিল বিক্রষ 
হয়। তজ্জনা অন্দেক ধনী গু রাজা মহাবধজেব অভাব দূরিকরণ মানসে 
শোলাপেব নিম্যাস ঢুকায় বিক্রয় করিছেছি। 

ইহ্থা* চগ্ছুরোগে নির্বিত্বে বাবহার কবিতে পারেন। 'শিতরোগে 
লেভেগার ইউন্দিকলমু তপেক্ষায় ইহা টিশেব ফলগুদ পরীক্ষা প্রা নষ। 

আরও স্াধধ।য্দি কোন সদাবোহ সায্যেপলক্ষে বেদী পরিমাণ 
গৌোলাশ জ” দব্দাল হয । ভবে এক পোঁতল পগ্কাক জল উত্তম রূপে 
গক্ম করিয়া বোতলে প্রবিয। শীতল হইলে তাহাতে গোলাপ নিধ্যাস 
২ আঃ মিশাইয়] দিলে উত্তম রূপ গৌোল।প জল প্রস্ছত হইবে । 

মূলা ২ আঃ 1০. ৪ক্মীঃ 11৭) ৬ জাই দণও ৮ ভা ১২ টাকা । 

এজেন্টগ্রণ_বটকুষ্ট পাল. কলিকাভী। আ্রলাললোহন সাছা, ঢাঁক।, 

বাবুব বাজার) শ্রপ্রাণনাথ বশিক বরিশাল বাগ। 
ঠিকান1 ১১৯।৪ নং পুবাতন চিনাবজাব কলিকাভ| | 
ইপ্ডিয়] ভাইরেকীরী। * 
পি, এম্‌ বাঁকটি এণ্ড কোৎর কর্তৃক গ্রক1শিত। 
ঠিকানা--৩৮১ নৎ মসজিদবাড়ী চী, 

অথব+ ১৩ নৎ ক্যাঁনিৎ ঠ্রীট, (দুর্গিহাটা) গঙ্গারধার কি কাতা। 

২,০০* পৃষ্ঠায় পূর্ণ, ডিমাই ৮ পেজি আকাবে, দুই খণ্ডে সমাপ্ত সন. 
১৩১৭ সালের ফুল পপ্িকা প্রায় ৩৫* পৃষ্ঠা ব্যতীত আবশ্যকীয় কল 
বিষয়ই আছে যথা নুতন পোস্টাল গশইডখাঁনি সমুদয় ২** পৃষ্ঠ» রেল 
গে ই্ীমারের শিয়ম, ভাড়া সময় ও সকল খবরই প্রার ৬৯ পৃষ্ঠ; কলি 
কাতর স্্রাট লেন প্রশ্থেতক বাঁভীব নাম ও নশ্বর ইত্যাদি প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠা, 

চস্ল ভাইরেক্টবী অর্থাৎ ভারতের প্রত্যেক স্থান, তু্দেশীয় উল, জজ. 

হল, বধিসাঈটার, প্রভৃতির নাম "ও বিশেষ বিবরণ, ভারতের সকল কুমানে 
ঘাতাযজর্ডের নিয়ম ও ছুরত' এন্ঘ্বাতীত ইংরক্জী ভাইরেক্টরীর ন্যায় প্রাক্স 
সক্ষল বিষয়ই আছে; ঘরে বসিয়ঞভাঁরতের্র সকল খবর জানিবার একমাত্র 
পুস্তক । এইরূপ ইন পূর্েঞ্পরকাশিত হয় নাই । মূল্য ১২ এক টাক1) ডাক 
মান্তল"/* পঁচ আনা ;ভি পিত্ডে পাঠাইলে ১৬* এক টাকা সাত আনা 
লাশিবে। বাধন দুই খণ্ড একজে লইলে স্বতন্ত্র ।৭ চারি আন। লাখিবে | 





